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বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
न्यो বিষয়ক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্যোগের জন্য কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগকে আমি সাধুবাদ জানাই । 

আমি আশা করি বিভিন্ন গুণীজনের নিবন্ধ সম্বলিত এই 
Was গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে হরপ্রসাদ শাশ্্রীর অবদানের বিষয়ে পূর্ণ 
আলোকপাত করবে এবং বাংলা প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষাচ্চাকে ঝদ্ধ করবে | 


আমি এই মহতী প্রয়াসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা কার । 
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উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে শিল্প, সাহিত্য এবং সংগীতের জগতে যে 
রেনেশাসের সুচনা হয়েছিল পরবর্তিকালে নানা সতাসম্ধানী মনীষীর জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রতিভার আলোকে 
তা হয়ে উঠেছিল আরো সমৃদ্ধ এবং প্রসারিত । বাংলা ভাষা , সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সামগ্রিকভাবে 
বাংলা Sale আজ আমরা যে উজ্জ্বলতা ও সমৃদ্ধির প্রকাশ দেখছি, প্রাচ্য তত্তুবিদ সত্যসম্ধানী মনীষী 
হরপ্রসাদ गाती সেই নবজাগরণের সার্থক ধারক এবং বাহক | 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ থেকে হরপ্রসাদ =a বিষয়ক একটি স্মারক প্রস্থ 
প্রকাশের মাধ্যমে এই অনীষীর প্রতি শ্রদ্ধাঘ্য নিবেদনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই 
আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। 


AC — 
টি সুদর্শন রায়চৌধুরী ) A 





४7/1, College Street 

Senate House 

Kolkata-700 073 

Telephone Nos. 2241-3288/007 1/4984 
Fax No. 91-35-2241-3288 

E-mail : vc@ caluniv.ac.in 


Professor Asis Kumar Banerjee 
VICE-CHANCELLOR 
University of Calcutta 








November 8, 2006 


Message 


The teachers and students of the Department of Pali, University of 
Calcutta observed the Buddha Jayanti Celebration in 2003 and organised a 
National Seminar in which many learned scholars of our country 
participated and discussed the contributions of Mm. Haraprasad Shastri, a 
great Indologist, linguist and researcher of Buddhist studies. The 
Department has now decided to publish these contributions in the form of a 
Commemoration Volume, 'Haraprasad Smarane’. | offer my congratulations 
to the Department of Pali, University of Calcutta for taking this initiative. 1 
am sure this set of essays will be a lasting contribution to the memory of 


Mm. Haraprasad Shastri. 
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(Asis Kumar Banerjee) 








সম্পাদকের নিবেদন 


২৬ মে, २००७ খৃঃ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পালি বিভাগের সদসাগণ বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব 
পালন করি। এই উপলক্ষে একটি সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মাননীয় উপাচার্য, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, অধ্যাপক আশিস কুমার বন্দোপাধ্যায় মহোদয় সভার উদ্বোধন 
করেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপিকা বেল! ভট্টাচার্য স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। 
স্বামী ত্যাগরূপানন্দ মহাশয়, সহ-অধাক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলড়মঠ, হাওড়া, প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক উজ্জ্বল বসু, রেজিস্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক 
স্বপন কুমার প্রামাণিক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (প্রেসিডেন্ট, কুটা (CUTA), 
বর্তমানে উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর; শ্রী জয়দীপ শীল, Development and 
Planning Officer. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ ধূৰ্জটি প্রসাদ দে, সেক্রেটারী, UCAC, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রমুখ উপস্থিত থেকে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানগন্ভীর ভাষণের 
দ্বারা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। তারপর বিখ্যাত ভারততত্ত্রবিদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শান্ত্রীর দেড়শতম জন্মাবার্ষিকী উপলক্ষো “মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম” বিষয়ে 
একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তাতে অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্ট, 
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী, 
শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম; অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা; অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রাক্তন বি. এম. বড়ুয়া গবেষণা অধ্যাপক, 
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা; অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, 
কলিকাতা; প্রাক্তন অধ্যাপক দেবপ্রসাদ গুহ, রেঙ্গণ বিশ্ববিদ্যালয়, মিয়ানমার প্রমুখ অংশগ্রহণ করে 
সেমিনারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। অধ্যাপক রাখহরি চ্যাটাজী মহাশয়, ডীন, কলা বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠানটির শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। পালি বিভাগের অধ্যাপক ও 
অধ্যাপিকাবুন্দ, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, পালি বিভাগে 
গবেষণারত বিদেশী হছাত্রগণ ७ অন্যানা ছাত্র-ছাত্রীগণ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফলামণ্ডিত 
E (তোলেন। সেমিনারে পরিশেষে আনন্দ উৎসব হয় এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাটা 
“বাসবদন্তা' মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন বিভাগীয় শিক্ষিকা ডঃ জয়স্তী চট্টোপাধ্যায় । সভায় 
‘মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর' দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জনা 
প্রস্তাব হয়। তদন্সারে আমি বিভিন্ন গণ্যমান্য পণ্ডিত বাক্তিগণকে “হরপ্রসাদ স্মরণে" স্মারকগ্রস্থটির 
জন্য তাদের রচনা! পাঠানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাই এবং তাদের নিকট হতে আমি অভূতপূর্ব 
সাড়া পেয়েছি। তারই ফলক্রুতি আজকের এই স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা | 

খুবই দুঃখের বিষয় অধ্যাপক দীপক (ঘোষ, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সম্প্রতি 
প্রয়াত হয়েছেল। ডঃ নরেন্দ্রকমার দাশ, Department of Indo-Tibetan Studies, বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, তিনিও প্রয়াত। তাঁদের অকাল বিয়োগে আমরা মর্মাহত | 





যে সকল লেখক-লেখিকাদের নিকট হাতে डळ ও তথা সমৃদ্ধ গবেষণামূলক রচনা সংগ্রহ 
করতে পেরেছি তাদের সকলকে আমার ধনাবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 

'হ্রপ্রসাদ স্মরণে গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁরা आशया করেছেন তাদের মধ্যে উপাচার্য অধ্যাপক 
আশিস কুমার বন্দোপাধ্যায় মহোদয় অগ্রগণা। অধ্যাপক সুরঞ্জন দাশ, সহ-উপাচার্য, শিক্ষা; 
অধ্যাপক তপন কমার মখোপাধায়, সহ-উপাচার্য, অর্থ এবং শ্রী জয়দীপ শীল, Development 
and Planning Officer, এই স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশনার জনা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় 
মঞ্জুরী কমিশন (UGC) massy প্রকাশে অর্থ প্রদান করার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করছি। অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ডঃ চিত্তরঞ্জন পাত্র, 
Assistant Librarian and Information Officer, Indian Museum, Kolkata এবং 
a) জগদীশ বসাক এই স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের জনা সাহায্য করেছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। 
শ্ান্ত্রীমশায়ের এবং তার বসতবাডির ফোটো দিয়ে সাহাযা করেছেন নৈহাটির বঙ্কিম-ভবন গবেষণা 
কেন্দ্র। শাস্ট্রামশায়ের বাড়ির রেখাচিত্রটি মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন শিল্পী শ্রী রথীন 
মিত্র এবং দি টেলিগ্রাফ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ | সর্বশেষ সাহায্য যার কাছ হতে আমি লাভ করেছি 
তিনি হলেন শ্রী প্রদীপ (चाय, প্রেস সুপারিনটেনডেন্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রেসের অন্যানা 
সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 


২০০৫ সাল বেলা ভট্টাচার্য 
আশুতোষ বিল্ডিং বিভাগীয় প্রধান 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পালি বিভাগ 


কলিকাতা কলিকাতা বিশ্ববিদালয় 





Fare n 


জীবনপঞ্জি s 
নির্বাচিত রচনাপঞ্জি 
ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব 
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ইনি कानाकृछ থেকে বাংলাদেশে আসেন | 

| | 

4 ভ্টনারায়ণ 

এঁকে বংশের আদিপুরুফ মনে করা হয়। 

সংস্কৃত নাটক বেলীসংহার সম্ভবত এঁর রচনা । ere ate শতান্দীর দ্বিতীয় অর্ধ 
| 


TENA 


| 
ভষ্টনারায়ণের পরের নবম ANA লক্ষণসেনের সভাসদ ছিলেন। এঁকে সভাতিলক বলা दरड | 


| 
রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্ষার 
মহেম্মরের পরের দ্বাদশ পুরুষ । নলডান্ডার রাজ্জার সভাপতি किएन । 


| 
রঘনাথ চক্রবর্তী 


বামনাখ 


| 
রামবল্লভ 
| 
মাণিক্য Stee 
(১৭০৭-১৮০৬) 
বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার কুমির গ্রাম থেকে आणिका ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নৈহাটিতে 
এসে বসতি করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে ভূসম্পন্তি দিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন 


| 
अनाथ তর্কালঙ্কার (মৃতা ১৮০৮) 
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ঢা 
আশুতোষ পরিতোষ 


অলোরমা সরবালা সন্তোষ বিনয়তোফ সুষমা কালীতোষ 


| > 








rae 


১৮৬১ 


১৮৬২ 


> 


১৮৬৮ 
১৮৭১ 
১৮৭৩ 
১৮৭৬ 


১৮৭৭ 





জন্ম ৬ ডিসেম্বর (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৬০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার), বাবা-রামকমল मामत्र, 
মা চন্দ্রমগি। নাম রাখা হয় শরৎনাঘ। কঠিন অসুখ করায় শিবের কাছে মানত করা 
शश | "হারের SANG ভালো হয়ে aa নতুন করে নাম রাখা হল See 
বাবার मठा । বড়ো দাদা নন্দকুমার arupa মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি আংলো সংস্কৃত 
স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন । দাদার কাছে গিয়ে হরপ্রসাদ কান্দি স্কুলে ভর্তি হন । এখানে 
এক বছর পড়েন, ইংরেজি শেখার সূচনা এই ক্কুলে। নাম ছিল শরৎনাথ Short: 
বাড়োদাদা নন্দকুমারের মৃত্যু হওয়ায় নৈহাটিতে ফিরে এসে কাটালপাড়ার টোলে কিছুদিন 
পড়েন | 

ঈশ্বঘরচন্দ বিদ্যাসাগর ভার ঘনিষ্ঠ বন্ধ নন্দকুমারের এই ভাইটিকে কলকাতায় সংস্কৃত 
কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। থাকার বাবস্থা হয় বিদ্যাসাগরের বাড়ীর ছাত্রা- 
রাসে। ছাত্রবাসটি উঠে যাওয়ায় বৌবাজার নেবুতলা নিবাসী শৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়িতে আশ্রয় পান। বাড়ির ছেলেদের পড়াতেন, TANTE খেতেন | 

ডবল প্রমোশন পেয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলেন। আট টাকা করে বৃত্তি পেতেন। 
সংস্কৃত কলেজ থেকে or পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করলেন। 

সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ১১শ স্থান পেয়ে ফাস্ট আর্টস পাশ করলেন। 
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অস্টম স্থান পেয়ে বি.এ. পাশ করলেন। সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রদের তখন সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সব বিষয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে হত। বেশির 
ভাগ সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ায় তাঁকে এই কলেজের গ্রাজুয়েট ধরা হল। সংস্কতে 
প্রথম হওয়ায় প্রতি মাসে সংস্কত কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ" এবং ২৫ টাকা "नाशा 
স্কলারশিপ' পেলেন। আর পেলেন 'রাধাকাস্ত দেব মেডেল'। 

বি.এ. ক্লাসে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'ভারত-অহিলা' লিখে হোলকার পুরস্কার পেয়েছিলেন। 
রচনাটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তিনটি সংখ্যায় (মাঘ-ফান্ধুন-চৈত্র, ১২৮২) প্রকাশিত হয়। 
এই রচনা প্রকাশের সূত্রে বক্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের স্লেহ-সাল্লিধ্যে এলেন। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এম.এ পরীক্ষায় ব্যবস্থা ছিলনা। অনার্স পরীক্ষায় পাশ 
করলে এম. এ. ডিগ্রি দিয়ে দেওয়া হত। হরপ্রসাদ ১৮৭৬-৭৭-এর সংস্কৃত অনার্স পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান পেয়ে '৭৭-এ এম. এ. এবং শাস্ত্রী হন। 

এই বৎসরে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত নৈহাটির আংলো ভার্নাকুলার 
স্কুল পরিচালক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁর চেষ্টায় স্কুলটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায় এর নাম হয় নৈহাটি মহেন্দ্র হাই স্কুল | ১৮৯০-এ হরপ্রসাদ 
সম্পাদক হলেন। এক UE) সম্পাদক ও সভাপতি রূপে প্রতিষ্ঠানটির বিকাশ সাধন 
e গৌরব বৃদ্ধি করেন। এর তার সমাজ কল্যাণ মূলক উদ্যোগের মধো warea শ্রেষ্ঠ 


_ কাজ | বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রেরণায় চালিত হরপ্রসাদ নিজের জন্মস্থানে এইভাবে দেশের 





একটি প্রধান বিদ্যাকেন্ছ গড়ে রেখে গেছেন। 
১৬ ফেব্রুয়ারি হেয়ার স্কুলে DRUMA মাষ্টার পদে যোগ দিলেন। ১৮৮৩-র ২৪ জানুয়ারি 
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অবধি এই কাজ করেন, বেতন পেতেন ১০০ টাকা | রাজেন্রলাল মিত্র সঙ্গে যোগাযোগ 


হল এবং ঠার গবেষণার কাজে माझाणा করতে শুরু করলেন | 

১৮ মার্চ কাটোয়ার কাছে দেয়াসিন গ্রাম নিবাসী রায় gee চাট্রোপাধ্যায় বাহাদুরের 
মেয়ে cagata সঙ্গে বিয়ে হয়। 

we মাসের বাসন্তী wefan দিন মা peaa মৃত্যু হয়। 

সেপ্টেন্বরে ১৩ মাসের ছুটি নিয়ে লখনৌ कानि! কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে পড়াতে 
গেলেন | 

নৈহাটি পৌরসভার কমিশনার মনোনীত হন । দীর্ঘ দিন তিনি tre পৌরনভা 
পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। মনোনীত ভাইস চেয়ারম্যান : ২১ মে ১৮৮২-৩ মে 
১৮৮৪, নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ; ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫-৬ জানুয়ারি ১৮৮৮, 
নির্বাচিত চেয়ারম্যান : ৭ জানুয়ারি ५३७७-३२३ মার্চ ১৮৯১ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিখ্যাত The Sanskrit Buddhist Literature বইয়ের একটি বড়ো 
অংশ অনুবাদ ও সংকলনে সাহাযা করায় রাজেন্দরলাল৷ ভূমিকায় লেখেন, ‘Babu 
Haraparasad Shastri M.A., offered me his co-operation and translated 
the abstracts of 16 of the larger works". রাজেন্দ্রলালের সহকারিতাসূতে হরপ্রসাদ 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। 

রাম নারায়ণ etary অবসর নিলে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে ওই অধ্যাপক পদে নিযুক্ত 
হুলেন। হেয়ার স্কুল থেকে বদলি হয়ে ২৫ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজে এলেন। ২৫ 
সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সরকারের সহকারী অনুবাদক নিযুক্ত হন | 

নৈহাটি বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, পরে এই comme সভাপতি । 

8 ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদসা নির্বাচিত হন । একই সঙ্গে “eres 
কমিটির সভা হন এবং বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থনালা তন্তাবধানের দায়িত্ব शाने । छर इन 
অনুবাদে রমেশচন্দ্র দত্তকে সাহায্য করেন। গ্রন্থ ভূমিকায় রমেশচন্দ্রের মন্তব্য, তিনি এই 
queer প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাহার সহায়তা ভিন্ন আমি 
এ গুরু कार्या সমাধা করিতে পারিতাম লা। 

জানুয়ারি মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ অবধি এই পদে 
ছিলেন। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (আজীবন) এবং সেন্ট্রাল Ges বুক কমিটির সভা 
জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রর মৃত্যু হয় এবং তার জায়গায় হরপ্রসাদ ডিরেক্টর অফ দি 
অপারেশন ইন সার্চ অফ স্যান্সক্রিন্ট ম্যানস্ক্রিপটস' এই পুথি সংগ্রহের পরিচালক পদ 
পান। 

এশিয়াটিক সোসাইটিতে জয়েন্ট ফিললজিক্যাল সেক্রেটারি এবং বিবলিওঘেকা ইন্ডিকা 
গ্রস্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্তাবধায়ক হলোন। 

২৮ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংক্ষতের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ ছিলেন! তার 
চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৯৬ থেকে সংস্কৃতে এম. এ. পড়াবার ব্যবস্থা হয়। বুদ্ধিস্ট 
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NS 
১৪ মার্চ (২ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ)___বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর अममा নির্বাচিত হন। 
মে মাসে পুথি সন্ধানের জনা প্রথমবার নেপাল যাত্রা। রামচরিত আবিষ্ধার। বঙ্গীয়- 
সাহিত্তা-পরিষৎ-এর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন (১৩০৮ TATH) | 
১৩০৪-০৯, ১৩১৮-১৯. ১৩২৩-২৬, ১৩৩১, ১৩৩৭-৩৮ তিনি পরিষৎ-এর সহকারী 
সভাপতি ছিলেন। 
সরকার মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেন। ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার নেপাল যাত্রা! অধ্যাপক 
সিসিল বেন্ডের-এর HCA | 
৮ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রার নিযুক্ত 
হন | 
বুদ্ধগয়া মন্দির হিন্দু মোহস্তর তত্ত্বাবধানে রাখার বাবস্থা আর চলতে দেওয়া উচিত কিনা 
বিবেচনার জনা গঠিত কমিশনের সদস্য। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রর সঙ্গে একত্রে এই 
বিষয়ে হরপ্রসাদ রিপোর্টিটি প্রণয়ন করেন। 
এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার 
শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান | 
এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। 
তৃতীয়বার নেপাল যাত্রা চর্যাপদ আবিষ্কার | 


নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর নিলেন। সরকার তাকে “ব্যুরো 
অফ ইনফরমেশন" প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, ‘for the 
benefit of Civil Officers in Bengal in history, religion, customs and 
folklore of Bengal......." নালন্দা পরিদর্শন। সরকারের অনুরোধে অক্সফোর্ড-এর 
বোডেন অধ্যাপক ম্যাকডোনেলকে পুথি সংগ্রহে সাহায্য করেন এবং ম্যাকসম্যুলার 
স্্রতিভবনের জনা দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুথি সংগ্রহ করে দেন। এজন্য লর্ড কাজনি তাকে 
ধনাবাদ জানিয়ে লেখেন, ........ | should like both as a formar Viceroy and 


as chancellor of the University (Oxford) to send you a most sincere 
link of thanks for the great service which your erudition, goodwill and 


indefatigable exertion have enabled you to render to us. (চিঠি তারিখ 
৫ জানুয়ারি ১৯১০, স্মারকগ্রন্থ পঃ ৪৩। जी হেমস্তকুমারীর মৃত্যু)। 

এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজপূৃতানা ও গুজরাটে ভাট-চারণদের পুথি সংগ্রহের 
দায়িত্ব নেন। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ-এর বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হলেন। 

এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 

সরকার সি-আই-ই (Companion of the Indian Empire) উপাধি দিলেন। সিমলায় 
অনুষ্ঠিত প্রাচা বিদ্যা সম্মিলনীর সদসা মনোনীত হন। 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ-এর সভাপতি (১৩২০ TATI) | 

হরপ্রসাদ ১৯ বৎসর পরিষৎ-এর সভাপতি ছিলেন_-১৩২০-২২, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২- 
৩৬ FATH | 
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( 
বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্া-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে (১৩২১ TAPA) মুল এবং 
সাহিতা শাখার সভাপতি। 

মথুরায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় সংক্কত মহাসম্মিলন-এ সভাপতি। বারাণসী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয় সৌধের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে The Educative Influence of Sanskrit 
নামে ভাষণ দেন। 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ-এর মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে (সাহিত্য-সশ্মিলন) 
সভাপতি | 

এশিয়াটিক (সোসাইটি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৯, ১৯২০ দুই বৎসর এই পদে 
ছিলেন। 

হেতনপুরে অনুষ্ঠিত বীরভূম সাহিতা-সম্মিলনে সভাপতি | 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেবার আমন্ত্রণ | এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন नि। 
কমলা বুক ডিপো প্রকাশন সংস্থায় যুক্ত হন। আমৃত্যু এই সংস্থার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস- 
এর সভাপতি ছিলেন। 

ইংল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেন্বার। ১৮ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাংলা ও সংস্কত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ७० জুন ১৯২৪ পর্যন্ত 
এই পদে ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের ৬০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে SPN রচনা করেন। 

চতুর্থবার নেপাল যাত্রা । 

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদসা পদ পাওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ-এ সংবর্ধনা 
(১৩২৯ JATA) | 

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
বিভাগের সভাপতি | 

কলকাতায় অনুষ্ঠিত অখিল-ভারত-হিন্দুসভায় সভাপতিত্ব করেন। নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত 
বঙ্গীয়-সাহিত্যা-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনের (৮ আযাঢ় ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ২৩ জুন) 
আহ্বায়ক ৷ 

তার আমন্ত্রণে নৈহাটিতে এসে রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্দরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান | 
রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিতা-সশ্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল 
সভাপতি | 

৩০ জুন "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। সংস্কৃত কলেজে গভর্নর লর্ড লিটন 
হরপ্রসাদের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক छि লিট উপাধি পান। 

কলকাতায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পান। অবশিষ্ট জীবন ক্রাচ এবং 
চাকা দেওয়া চেয়ারের সাহায্য নিয়ে চলাচল করতে হত। এই শারীরিক অসুবিধা নিয়েই 
লাহোরে গিয়ে ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। 


বৃহত্তর ভারত পরিষাদের (Greater India Society) সভাপতি নির্বাচিত হন। 








১৯৩১ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের হরপ্রসাদ-বর্ধাপন-সমিতি তাকে সংবর্ধনা জানান। এই উপলক্ষে 


°F এক ১০ বাজ शण SRS OF Fy SEY कवण 


দুই খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা অনুযায়ী হরপ্রসাদসংবর্ধন লেখমালার মুদ্রিত প্রথম খণ্ড এবং 
দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার দেওয়া হয়। পরিষৎ সভাপতি 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাকে খদ্দরের কাপড়ে তৈরি মালা, ধুতি, চাদর উপহার দেন। 
১৭ নভেম্বর (> অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) রাত্রি ১১টায় কলকাতার পটলডাঙার বাড়িতে 
অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অজ্পক্ষণের মধোই মৃত্যু হয়। রাত্রেই শবদেহ কলকাতা 
থেকে লৈহাটির বাড়িতে নিয়ে এসে পরদিন নৈহাটিতেই অস্তোষ্টি সম্পন্ন করা হয়। 
(বারাণসীর ভারতধর্ম wen হরপ্রসাদ শান্ত্রীকে প্রত্ুতত্-রত্লাকর উপাধি দিয়েছিল। 
কোন সময়ে এই সম্মান দেওয়া হয় জানা সম্ভব হয়নি। তিনি মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত . 
(১৮৭৬) The Indian Association for The Cultivation of 9০101766-এরও 
সদসা ছিলেন।) 


अरे, বত ৬৮04 a OE greed MNP, ৮4 





—— —— 








গ্রন্থ 
১। 
RI 
৩। 
8 | 
&। 
७। 
4 | 


br 


के | 
30] 


231 





ভারত মহিলা, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ (২০ জুন, ১৮৮১) 

বাল্মীকির জয়, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (২৯ ডিসেম্বর, ১৮৮১৯) 

মেঘদূত ব্যাখ্যা, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ (২৫ জুন, ১৯০২) 

কাঞ্চনমালা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ (২০ ফ্রেক্রয়ারি, ১৯১৬) 

বেনের মেয়ে, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (২ ফ্রেক্রয়ারি, ১৯২০) 

বাঙ্গালা প্রথম বাকরণ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (৫ এপ্রিল, ১৮৮২) 

ভারতবর্ষের ইতিহাস/প্রাচীন আর্ধা হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্যন্ত, ১৩০১ বঙ্গাব্দ (১৪ 
ফ্রেক্রয়ারি ১৮৯৫) 


প্রাচীন বাংলার গৌরব, (বিশ্বভারতী প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-_-৫৪ সংখাক, ১৩৫৩ (১৯ 
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) 


বৌদ্ধধম্মা। ১৩৫৫ (২৩ জুলাই, ১৯৪৮) 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজা oes পর্ধদ, কলকাতা প্রথম খণ্ড £ ভিসেম্বর, 
১৯৮০ 

সূচি £ >. বাশ্মীকির জয়, ২. কাঞ্চনমালা, ©. বেনের মেয়ে, ৪. মোহিনী, ৫. বামুনের 
দুর্গোৎসব, ৬. পাঁচ ছেলের গল্প, ৭. যৌবনে সন্ন্যাসী, ৮. প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ, ৯. একজ্জন 
বাঙালি গবর্নরের অদ্ভুত বীরত্ব, ১০. তৈল, ১১. হৃদয় উদাস, ১২. স্ত্রী বিপ্লব, ১৩. দুর্গাপূজা, 
১৪. ব্যনোগী शिकवा, ১৫. विनी, ১৬. এস এস বধু এস-_আধ আঁচরে TA | 
দ্বিতীয় খণ্ড, ডিসেম্বর, ১৯৮১ 

সূচি £ ১. রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী, २. বন্ধিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়, ৩. বন্কিমচল্দ্র-১, ৪. 
বন্ধিমচন্দ্র-২, ৫. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৬. রামেন্দ্রবাবু, ৭. পুরানো বাংলার একটা খণ্ড, ৮. 
অর্দেন্দু কথা, ৯. অদ্ধেন্দু-শেখর-১, ১০. অর্দ্ছেন্দুশেখর-২, >>. আশীর্বচন, ১২. অক্ষয়চন্দ্ 
সরকার, ১৩. দেবেন্দ্র বিজয় বসু, ১৪. প্যারীর্টাদ মিত্র, ১৫. বাংলা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন, 
১৮. নারায়ণের প্রথম সংখ্যা, ১৭. রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৮. জগদিন্দ্রনাথ রায়, ১৯. 
গুরুদাস স্মৃতি, ২০. অধরলাল সেন, ২১. মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান, ২২. সপ্তম 
বঙ্গীয়-সাহিতা সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ২৩. বঙ্গীয়-সাহিতা- 
পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১, ২৪. অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্যা-সম্মেলনের সাহিতা 
শাখার সভাপতির সম্বোধন, ২৫. সম্বোধন : সাহিতা-পরিষৎ ১৩২২, ২৬. সভাপতির 
অভিভাষণ : সাহিতা-পরিষৎ ১৩২৯, ২৭. সভাপতির অভিভাষণ : সাহিতা-পারিষৎ ১৩৩৭, 
২৮. বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি, ২৯. বাংলা সাহিতা, বর্তমান শতাব্দীর, ৩০. নৃতন কথা 
গড়া, ৩১. বাংলা ভাষা, ৩২. মুসলমানি বাংলা, ৩৩. उच्छू উজাল বিবির কেচ্ছা, ৩৪. 
কবি কৃষ্ণরাম, ৩৫. বাংলা ব্যাকরণ, ৩৬. রাধামাধবোদয়, ৩৭. চ্তীদাস-১, ৩৮. চণ্ডীদাস- 
২, ৩৯. বাংলার পুরানো অক্ষর, ৪০. বাংলা সাহিত্য, ৪১. ডাক ও খনা, ৪২. বিদ্যাপতি, 
৪৩. এখনকার থিয়েটার, 88. The Late Bankim Chandra Chatterjee, 82. 
Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English 
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Education, 85. Ancient Bengali Literature Under Muhammadan Patron- 
age, 84 Bengal Buddhist Literature | 

তৃতীয় খণ্ড : ডিসেম্বর, ১৯৮৪ 

সুচী : ১. শক্ষরাচার্য কী ছিলেন, ২. শক্করাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ৩. ভরত মল্লিক, 8. 
badha শর্মা, ৫. কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, ৬. agree শাস্তি, ৭. বৃহস্পতি রায়মুকুট, ৮. 
বাশেশ্মর বিদ্দালংকার, ৯. রামমণিকা বিদ্যালংকার, ১০. পরুযোল্তমদেব, ১১. ব্রাহ্মণ ও 
শ্রাবণ, ১২. ভারতের লুপ্ত রত্োদ্ধার, ১৩. রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল, ১৪. বৌদ্ধ ঘন্টা 
ও তান্রমুকুট, ১৫. বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে? ১৬. নির্বাণ, ১৭. নির্বাণ 
কয় রকম? ১৮. কোথা হইতে আসিল? ১৯. হীনযান ও মহাযান, ২০. মহাযান কোথা 
হইতে আসিল, ২১. সহজযান, ২২. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত, ২৩. বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল? 
২৪. এখনো একটু আছে, ২৫. উড়িষ্যার জঙ্গলে, ২৬. জাতক ও অবদান, ২৭. দলাদলি. 
২৮. মহাসাংছিক মত, ২৯. থেরবাদ ও মহাসাংঘিক, ৩০. মানুষ ও রাজা, ৩১. বঙ্গে 
বৌদ্ধধর্ম, ৩২. হিন্দু বৌদ্ধে তফাত, ৩৩. বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, ৩৪. 
বাংলায় বৌদ্ধ সমাজ : হিন্দু ও বৌদ্ধ, ৩৫. ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব, ৩৬. 
Buddism in Bengal Since the Muhammadan Conquest, 

চতুর্থ খণ্ড : ডিসেম্বর, ১৯৮৯ 

সূচি : ১. আমাদের গৌরবের দুই সময়, ২. সমাজের পরিবর্ত কয় রূপ, ৩. মহারাজা 
নন্দকুমার, ৪. কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে, ৫. জাতিভেদ, ৬. কুশীনগর, ৭. কাটোয়ার 
নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিভ্তল-ফলক, ৮. রংপুর সাহিত্য-পরিষদের ছ্বারোদঘাটন উপলক্ষে 
সভাপতির অভিভাষণ, ৯. অষ্টম বঙ্গীয় সাহিতা-সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন, ১০. হিন্দুর 
মুখে আরঞ্জেবের কা, ১১. মেদিনীপুর পরিবদে সভাপতির কথা, ১২. পালবংশের 
রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা, ১৩. খানাকুল-কৃষ্চনগর (পঞ্চদশ বঙ্গীয়-সাহিতা-সশ্মিললীর 
মূল সভাপতির সম্বোধন), ১৪. আমাদের ইতিহাস, ১৫. কয়েকটি তারিখ, ১৬. বঙ্গীয়- 
সাহিতা-পরিষদে সভাপতির অভিভাষণ : ১৩৩৫, ১৭. ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস, ১৮. 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূলসুত্র, ১৯. ইক্ষু, ২০. এক্সচেঞ্জ, ২১. স্বাধীন বাণিজা ও 
রক্ষাকর, ২২. খাজনা কেন দিই, ২৩. নৃতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউ- 
এর মত, ২৪. মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ২৫. শিক্ষা, ২৬. কালেজি শিক্ষা, ২৭. ভট্টাচার্য 
বিদায় প্রণালী, ২৮. সংস্কৃত শিক্ষা, ২৯. মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চা, ৩০. লাইব্রেরি, ৩১. 
যার কাজ সেই করুক, ৩২. সাবেক মনুষাত্ব ও হালের সাইন করা, ৩৩. জয়দেব চরিত্র, 
৩৪. রাধিকার মানভঞ্জন, ৩৫. পাষাণের কথা, ৩৬. বঙ্গবীরাঙ্গনা রায় বাঘিনী, ৩৭. বংশ 
পরিচয়, ৩৮. পাখীর কথা, ৩৯. সৌন্দরনন্দ কাবা, ৪০. কালিকা পুরাণীয় দুর্গাপূজা পদ্ধতি, 
৪১. লিচ্ছবি জাতি, ৪২. কীর্তিলতা, ৪৩. শকুত্তলায় নাট্যকলা, 88. রামায়ণের সমাজ, 
৪৫. বীরভূম বিবরণ (তৃতীয় খণ্ড), ৪৬. পরিমল, ৪৭. মহাভারত-আদিপর্ব, ৪৮. শাস্তিপুর 
স্মৃতি : অদ্বৈত খণ্ড, ৪৯. লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার, ৫০. মেঘদূত, ৫১. গোগৃহ, 
৫২. কালিকামঙ্গল, ৫৩. বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, ৫৪. সিংহল দ্বীপ, ৫৫. মেঘদৃত, ৫৬. টুকটুকে 
রামায়ণ, ৫৭. ডাহির-সেনাপতি নাটক, ৫৮. তীর্থ-শ্রমণ : খানাকুল হইতে হরিছ্বার। ১৮৫৩ 
অন্দ। ৫৯. কান্ত কবি রঞ্জনীকাস্ত, ৬০. Bram, ৬১. efra মেঘে, ৬২. কম্মরহসা, ৬৩. 
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28. 
৯৫. 


১৬, 


শ্রী eara : মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযৎ, ১৩১২ 


হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা'। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ শ্রাবণ, 
১৩২৩ ১৯১৬)। 


কাশীরান দাসের মহাভারত : আদিপর্ব । বঙ্গীয় -সাহিতা-পরিযৎ, ১৩৩৫ (২৫ জুলাই, 
১৯২৮)। 


, কীর্তিলতা : মহাকবি বিদ্যাপতি-বিরচিত, ১০ জানুয়ারি, ১৯২৫ 


বৃহদধৰ্ম্ম পুরাণ, বিবলিওখেকা देखिका yao সংখ্যাক। ১৮৮৮-৯৭ 


, আনন্দ Sa বল্লাল চরিত, বিবলিওথেকা ইন্ডিকা ১৬৪ সংখাক। ১৯০৪ 
, সন্ধ্যাকর নন্দীর রানচরিত। এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার, তৃতীয় খণ্ড, मध्या ১, ১৯১০ 
, Wwe) পণ্ডিত অশোক ও agrees শাস্তির লেখা ৬ খানি বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের পুথি । 


বিবলিগুধেকা ইন্ডিকা ১৮৫ সংখাক, ১৯১০ 
সৌন্দরনন্দ, বিবলিগথেকা ইন্ডিকা ১৯২ সংখ্যক, ১৯১০ 


, আর্যাদেবের 'চতুইশতিকা'। এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার, তৃতীয় খণ্ড, লংখ্যা-৮, ১৯১৪ 
, Sate সংগ্রহ. গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল Prize, সংখ্যা-৪০, ১৯২৭ 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনা 
নারায়ণ 


২৫. 
২৬. 
24. 
২৮. 
২৯. 
, Sh বিদায়, wre, ১৩২৩ 

, মানুষ ও রাজা, বৈশাখ, ১৩২৪ 

, বিরহে পাগল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ 

, কোমলে কঠোর, BAG, ১৩২৪ 

, Ba কোমল মুর্তি, শ্রাবণ, ১৩২৪ 

















৩৭. 


৩৮. 
oa. 
৪০. 


কালিদাসের মেয়ে দেখান, ভাদ্র, ১৩২২ 
সীতার ऋश्र, আম্মিন, ১৩২২ 
কালিদাদের বসন্ত বর্ণনা, कादून ১৩২২ 
Barrel মালবিকাগ্রিমিত্র, জ্যৈষ্ঠ. ১৩২৩ 
পার্বতীর প্রণয়, আযাঢ়, ১৩২৩ 








ama কঠোর, মুর্তি, আশ্মিন ও কার্তিক, ১৩২৪ 
শকুস্তলার মা, কার্তিক ১৩২৪ 

gatya ভীড় মাধবা, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 
দুর্বাসার শাপ, পৌষ ১৩২৪ 

শকুত্তলার হিঁদুয়ানী, মাঘ, ১৩২৪ 
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ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


মানুষ ইচ্ছা করুক আর না-ই করুক, ত্রিবর্গ তাহাদের সাধন করিতেই on) এই ত্রিবর্গের নাম 
ধর্ম, অর্থ ও কাম অথবা দরকার দেখিয়া যদি বলিতে হয় অর্থ কাম ও ধর্ম__অর্থ সকলের চেয়ে 
দরকারি, কেননা, নহিলে শরীর ধারণ হয় না, আর শরীর নহিলে কোনো কাজই হয় না। তাহার 
পর কাম নহিলে বংশরক্ষা হয় না, জাতিরক্ষা হয় না। তাহার পর ধর্ম যাহাতে ধরিয়া রাখে 
বাঁধিয়া রাখে অর্থাৎ সমাজ বাঁধিয়া রাখে, বংশের ধারা ধরিয়া রাখে। 

এই faa সাধনের প্রধান বই “বৃহস্পতিসূত্র' তিনি বলেন তোমরা যদি অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগ 
করিতে চাও লোকায়তিকই তোমাদের একমাত্র ra) যদি কামসাধন করিতে চাও কাপালিকই 
তোমাদের একমাত্র শান্তর, আর যদি ধর্ম উপার্জন করিতে চাও তাহা হইলে আর্হতই তোমাদের 
একমাত্র শাস্ত্র। তিনি এই ত্রিবর্গ সাধনের উপায় বলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহাকে নাস্তিক 
পাষণ্ড প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া গাল দিয়া থাকি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ত্রিবর্গ সাধন 
করিলে সে আস্তিক হইবে a আস্তিক হইতে গেলে আর একটি জিনিস চাই, সেটি 
পরলোকবিশ্বাস। চলিত কথায় ঈশ্বর না মানিলেই নাস্তিক হয়, মানিলেই আস্তিক হয়; কিন্ত কথাটা 
তা নয়, ঈশ্বর মানো আর না-ই মানো পরলোক মানিলেই আস্তিক, নহিলে নাস্তিক। সাংখ্যেরা 
নিরীশ্বরবাদী হইয়াও আন্তিক। 

আস্তিক হইতে গেলেই, পরলোক মানিতে গেলেই, পরলোক যাহাতে ভালো হয় তাহার 
জন্য একটা সাধনা করিতে হয়। সে সাধনাও aad সাধনার মধ্যে পড়ে কি-না । অনেকে মনে 
করেন, ধর্ম সাধনার মধ্যে সেটাও পড়ে । দেবলোক, স্বর্গলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মালোক, বিষ্ণুলোক 
পাইতে গেলে ধর্ম সাধনাই প্রধান অবলম্থন। সুতরাং অনেকে ত্রিবর্গ সাধনাই মনুষ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত 
বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেকে মনে করেন ত্রিবর্গ সাধনা ছাড়া আরো একটা সাধনা আছে, 
উহা শুদ্ধ পরলোকের জন্য, উহার নাম মোক্ষ সাধনা । এইরূপে ত্রিবর্গ হইতে আমরা চতুর্বগে 
উঠিতে পারি। কিন্তু মোক্ষ সাধনা একেবারে তো অতীন্দ্রিয় সাধনা । পরকালের সকল কথাই 
অতীন্দ্ৰিয়, সুতরাং অতীন্দিয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়। স্বর্গবাসই কি পরলোক সাধনার 
চরম? পিতৃলোক বাসই কি পরলোক সাধনার চরম? আবার তো ফিরিয়া আসিতে হইবে? আবার 
তো সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা চরম হইতে পারে না! এ-সকল উচ্চলোক 
প্রাপ্তি তো ক্ষণস্থায়ী, যেমন পাপ বা পুণ্য করিবে তেমনই তাহার ফলভোগ করিবে- পরলোকে 
তা সুখই ভোগ করো আর দুঃখই ভোগ করো। সেইজন্য প্রথম হইতে লোকে জন্ম-জরা-মরণ 
_ এ ব্রিতাপের হাত হইতে আত্তাস্তিক এবং প্রকাস্তিক মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন 
হইতেই মোক্ষ সাধনা জমিয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা মনে করিলেন জন্ম, জরা ও মরণের হাত 
এড়াইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। নির্বাণলাভের পর কী থাকিবে একথা জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধদেব 
বলিতেন, সে কথায় তোমার কাজ की? তোমায় আর জন্মাইতে হইবে না, বৃদ্ধ হইতে হইতে 
মরিতে হইবে না, এই হইলেই তোমার যথেষ্ট হইল, তুমি ইহাতেই সন্তুষ্ট थाटका সাংখোরা বলিতেন, 
তুমি প্রকৃতির নাচ দেখিলে, তুমি প্রকৃতি হইতে পৃথক একথা বুঝিলে, তোমার বিবেকখ্যাতি হইলেই 
যথেষ্ট, আর সাধনার প্রয়োজন কী? কিন্তু কোনো বিষয়ে नाठाळ একবার বহিতে থাকিলে 
তাহাকে রোধ করা অসম্ভব। উহাতে “যথেষ্ট” শব্দের প্রয়োগ আর চলে না। শুদ্ধ জন্ম-জরা মরণ 
রোধ করিয়া লোক ere থাকিল না। ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। 
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নির্বাণ তো “ty হইয়া যাওয়া । প্রদীপ নিবিলে যেমন ঠাণ্ডা হইয়া যায় তেমনি ঠাণ্ডা হইয়া 
যাওয়া। দীপো যথা। 

সাংখ্যদের কৈবলা তো কেবল হইয়া যাওয়া । আমি আছি, আমি জন্ম-জরা-মরণের হাত 
এড়াইয়াছি। কিন্তু আমার সঙ্গে জগতের কাহারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। 

পরকালের এইরূপ ধারণায় লোক বেশিদিন তপ্ত থাকিতে পারে না, সুতরাং পণ্ডিতেরা 
ইহার পর কী হইবে তাহার সন্ধান আরম্ভ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ ও কপিল যেখানে দাড়ি টানিয়া 
দিয়াছেন তাহা উঠাইয়া দিয়া তাহার বাহিরেও যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শৈবেরা স্থির- 
গণ-পদ-প্রাপ্তি ও শুদ্ধ-গণ-পদ-্রাপ্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন | বৈষ্যবেরা সামীপা সারূপা সালোকা 
ও Agen চাহিতে লাগিলেন, জৈনেরা কেবলী শ্রুতকেবলী হইতে চাহিলেন। আস্তিকেরা शत्रवो 
লীন হইতে চেষ্টা করিতে লাশিলেন। বৌদ্ধেরা নির্বাণ হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, তাহা হইতেও ধর্মকায় 
ও সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় আকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্মকায়ই প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
সকলেরই চেষ্টা হইল আর ফিরিতে না হয়, কিন্তু ফিরিলাম না তো সেখানে কী ভাবে থাকিব 
তাহাই লইয়া সকলেই মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। 

দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই যখনই মুক্তির লক্ষণ চরমে উঠে তখনই তখনই She আসিয়া 
উপস্থিত হন এবং মুক্তির তেজ কমাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে 'মহাভারত' ও 'শ্রীমন্তাগবত' হইতে একটি 
উদাহরণ fra | উদাহরণটির রস বড়োই ककरन | এত করুণরস মহাকাবোও দুর্লভ | উদাহরণটি এই = 

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস সংসারী ছিলেন। তাহার পুত্র শুকদেব কিন্তু সন্ন্যাসী এবং মুক্তিকামী। 
গর্ভাবস্থা হইতেই তিনি একরূপ মুক্ত পুরুষ প্রবন্তি তাহার কিছুতেই ছিল না। একটু বয়স হইলেই 
শুকদেব মুক্তিলাভের জনা সূর্যের দিকে যাত্রা করিলেন। আপনারা সকলেই জানেন, মৃত্যুর পর 
ব্রাহ্মণ্যর্ধম-অবলম্বীদিগের আত্মা দুহ পথে যাত্রা করেন, এক পিতৃযান ও আর-এক দেবযান। 
পিতৃষানে যাইতে হইলে চন্দ্রের बथा দিয়া যাইতে হয়, দেবযানে যাইতে হইলে সূর্যের মধ্য দিয়া 
যাইতে হয়। চন্দ্রলোকে যাইলে পুনরাবৃত্তি অবশ্যাস্তাবী। সূর্যলোক দিয়া গেলে পুনরাবৃত্তি নাই। 
শুকদেব মুক্তিকামী, সুতরাং তিনি সূর্যমণ্ডলাভিমুখে যাইতে লাশিলেন। ব্যাসদেব পূত্রবিরহে কাতর 
হইয়া হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া করুণ कन्नन দিগন্ত ভরাইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “বাবা, যেও না, যেও না, ফিরে এসো, ফিরে এসো।” শুকদেবও উচ্চৈঃস্বরে 
বলিতে লাগিলেন, "আর ना, আর a") দেবাসুর, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর স্তব্ধ হইয়া দেখিতে 
লাগিল, শুকদেব নক্ষত্রবেগে ahem পতিত হইলেন__-আর তাহার কিছুই দেখা গেল না। 
“মহাভারতে এই পর্যন্তই শেষ। শুকদেব মনুষাজীবনের চরম সীমা মুক্তিলাভ করিলেন। সকলেই 
ব্যাসদেবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রহিল। 

“ভাগবর্তে র প্রথম कटक এই গল্পটি ঠিক আছে, কিন্ত ইহার পরে আরো অনেক কথা আছে-__ 

শুকদেব সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া, লোকের পর লোক উঠিয়া, তথায় তিনি বিষ্ণুর সামীপা, 
সালোকা, সারূপা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ তিনি বিষুগ্ধলোকেই থাকিতেন ও তিনি বিষ্ণুর সবই 
পাইয়াছিলেন, কেবল আধিপত্য পান নাই। একদিন ভগবান শ্েতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত, সঙ্গে শুকদেব 
আছেন। সেখানকার সব অধিবাসী এঁকাস্তিক অর্থাৎ সব ছাড়িয়া আপনাদের মন-প্রাণ সমস্তই 
দেখিয়া ভগবান্‌ শুকদেবকে সন্দোধন করিয়া বলিলেন, "শুকদেব, তুমি এখানে কী করিতেছ? 
তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরিয়া যাও, সেখানে ভগবানের মাহাত্মা কীর্তন করিয়া পুরাণ লেখো 
যাহাতে ভগবানের প্রতি এঁকাস্তিক ভক্তির প্রচার হয়।" শুকদেব আবার দ্বিভুজ কৌ পীনধারী 


১৪. 

















— 
ধারণ করিয়া বদরিকাশ্রমে পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাও বহুকাল পরে হারানিধি 
ফিরিয়া পাইয়া শ্লেহভরে তাহাকে গাড় আলিঙ্গন করিলেন এবং ভগবানের আদেশ মতো তাঁহাকে 
'শ্রীমস্তাগবত' রচনায় সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম ও প্রধান ভক্তিশান্ত্রের আর্বিভাব 
হইল | 
যখন শাকাসিংহ ও মহাবীর জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই 
ভক্তিমূলক বেষ্যব ও শৈব ধর্মের উৎপত্তি। আবার যখন বৌদ্ধগণ ram, বিজ্ঞানবাদ ও 
মহাসুখবাদ লইয়া এবং শংকরাচার্য প্রভৃতি বেদাস্তবাদীগণ সচ্চিদানন্দঘন মত লইয়া আন্দোলন 
করিতেছিলেন, তখনই দ্রাবিড় দেশে বিষুস্বামী আবির্ভূত হইয়া ভক্তিমার্গ প্রচলন করিলেন। ইনিই 
সর্ব প্রথম বলিয়া দিলেন, “মায়াবাদমসচ্ছাক্্যং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ!" বিষুরস্বামীর মত প্রায় ২০০ 
বৎসর খুব চলিয়াছিল। তারপর, রামানুজ, মধবাচার্য, নিম্বাদিত্য প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার মতকে 
চাপা দিলেন। সকলেই ভক্তিমার্গের উপাসক, কিন্তু ভক্তির সহিত দর্শনের অদ্বৈত মত চলিতে 
পারে না। তাই ভক্তিশান্ত্র ক্রমে দ্বৈতভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মধবাচার্য ও নিম্বাদিত্য দুই জনেই 
পুরা মাত্রায় দবৈতবাদী ছিলেন। ইহাদের মত এখনো চলিতেছে, এবং কোটি কোটি লোক Fens 
উপদেশ অনুসারে চরিত্র গঠন করিতেছে, সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে ও হৃদয়ের Are লাভ 
করিতেছে। তাহারা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই বলে-_ 
“লোকেশ চৈতনাময়াদিদেব 
শ্রীকৃষ্ণ বিষের ভবদাজ্ঞয়ৈব। 
প্রাতঃ সমুখ্খায় ভবৎ-প্রসাদাৎ 
সংসারঘযাত্ঞামতিবর্তায়িযো | 1” 
বিষ্ণুস্বামীর মত দ্রাবিড়ে লোপ হইলেও, ৩০০ বৎসর পরে গোকুল বৃন্দাবনে আবার জাগিয়া 
উঠিল | বিষ্বস্থামীর were) লক্ষণ আর্য নামক একজন লোক অন্ধ দেশ হইতে আসিয়া কাশীবাস 
করেন। তীাহারই পুত্র বল্লভাচার্য গোকুল বৃন্দাবনে শিয়া বিষুস্বামীর মত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ইহারা বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করেন, যাগ-যজ্ঞাদি করেন, অথচ faye সেবায়ই আত্মসমর্পণ করেন। 
খৃষ্টের পর ১২ শতকে ভক্তিটা দক্ষিণ দেশেই খুবই প্রসার পাইয়াছিল, উত্তর-ভারতে ছিল 
না। সেই সময়ে একটা কথা উঠে_ 
“Seon! দ্রাবিড়ে Shediac কর্ণাটকে গতা। 
ee किन মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।” 
কিন্তু ইহার পর হইতেই আর্ধাবর্তে ভক্তির খুব প্রচলন হয়। গুজরাটেই প্রথম লরসিংহ 
ভক্তিধর্মের ধ্বজা তুলেন। তাহার পর যে কত বৈষ্ঞব উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্মের প্রচার করেন, 
তাহার সীমা নাই। বল্লভাচার্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রামানন্দের মত এতদিন বড়ো জানা ছিল 
না, এখন তাহার মত লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণচৈতনা মহাপ্রভু 
১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ ভক্তির স্রোতে ডুবাইয়া (मन । 
সে স্রোতে 
“শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।" 
তাহার মত চারি শত বৎসর ধরিয়া ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। এক-এক সময় মনে হয় 
যেন বাংলায় আর-সকল ধর্ম লোপ হইয়া চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


>a 





By 
কিন্তু ভক্তিধর্মের কথা বলিতে বলিতে অনেক কথাই বলিলাম। কিন্তু জ্ঞানপ্রধান ধর্মে ভক্তি 

কোথা হইতে আসিবে? তখন আমার মনে হইল, আমার বাক্যকালের বন্ধু, গুরু ও দেবতা রাজকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, "বুদ্ধদেব হইতেই ভক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, কারণ ভক্তি মানুষের উপরই 
হয়, দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায় नां, তাহার উপর হয় না। বুদ্ধের ন্যায় লোকোত্তর মনুষোর 
উপরই প্রথম ভক্তি হয়, এবং সেইখান হইতেই ভক্তির Sag!" কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানি 
না, কিন্তু কথাটা মনে লাশিয়াছিল। মনে পড়িল, রামচন্দ্র কবিভারতী নামক একজন লোক গৌড় 
দেশে বারেন্দ্রভৃমে বেরবর্তী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২২০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে যান। তথায় 
পরাক্রমবাহছ নামক রাজা তাহাকে “বুদ্ধাগমচক্তবর্তী” উপাধি প্রদান করেন। তিনি "বুদ্ধশতক' বা 
'ভক্তিশতক' নামক একখানি oft রচনা করেন। পুথিখানি পড়িয়া তখন রাজকৃষ্ণবাবুর কথাটা 
কতক সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। পুথিখানি খুঁজিয়া লইয়া পড়িলাম। উহা হইতে কয়েকটি 
ভক্তিরসের কবিতা আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। seat কবিতাটি এই — 

“झन বৈরাগ্য-সমস্ত-ভূত -করুণা-প্রজ্ঞাদি-নানা-শুণ-_ 

স্ফুর্যাচচন্দন-পক্ষ-সিন্ধু-পতিতো छर ক্ষমো নানাতঃ। 

Sm বা যদি দণ্ডয়স্তি বিবুধা निन्भष्टि বা वाकवा 

gefy ক্ষণমপাহং জিনপিতঃ জীবামি न ত্বাং বিনা ।।” 


২৪নং কবিতাটি এই-_ 
“নাহং লাভার্চনার্থী न চ ভয়চকিতো aia সৎকীর্তিকামো 
ন ত্বং ঘর্মাংশুপ্রভব ইতি মুনে नाभिं বিদ্যাশয়া তে। 
পারম্পর্যান্‌ ন চ ত্বাং শরণমুপগতঃ কিন্তু তে সার্বজনাং 
जथा” জ্ঞানং সমীক্ষা eta ভবজলধিং সম্ভরিতুং প্রবৃত্তঃ ||” 


২২নং-__ 
“Á বুদ্ধং নম ত্বং, শ্রবণ শৃণু সদা ধর্মমদ্বৈধবাদি 
caret, সবর্জ্ঞরূপং নয়ন নিরূপমং পশ্য জিঘ্রাংঘ্রিপন্মম্‌। 
घान डः চ অর্কবন্ধোঃ, aie সখি TATA, শ্রীঘনং পুজয়েথাঃ 
Prat পাণে seine জিনসদনম্‌, অদঃ সদ্গুণং 
চিত্ত bul!” 
১৩নং__ 
"পুনরপি শরণং ব্রজঞামি বুদ্ধং পুনরপি লোকগুরং 
গুরুং করোমি। 
পুনরপি কথয়ামি নৌমি বন্দে ত্বয়ি মম গৌতম নৈব 
তৃপ্তিমান্তে।।” 
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“জগদুপকৃতেরেব Tare তদপকৃতে স্তব লোকনাথ লীড়া। 
জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে গদিতুমহং তব 


লাদপদ্মভক্তঃ।।" 
৮৯নং_ 
“aie, कर्मनि, ভোজনে, বিতরণে, প্রাণে, কথাকর্ণনে, 
ধ্যান-স্পরশ্শন-দর্শনাদিষু তথা, সম্ভাষণদাবপি। 
প্রাতঃ, সায়মথ, দিবা 5, নিশি ह, gerora প্রভো, 
চিত্তং মে রমতাং, মুনীন্দ্র, সততং, যুনাং যুবত্যাং ইব।।” 
১০৪৭. 


“অপি গগনমনস্তং সর্বসন্তোপ্যনস্তঃ 

সকলমিদম অনস্তং চক্রবালং fers | 

বদসি জিন বিদিত্বানস্তয়া জ্ঞানগত্যা 

তব চ গুণমনভ্তং বেৎসি বুদ্ধ ত্বমেব।।" 

বৌদ্ধধর্মে ভক্তি আর-একদিক হইতে আসিয়াছে। গোড়ায় বৌদ্ধরা গুরু বলিয়া একটা পদার্থ 

স্বীকারই করিত না। আমরা যাহাকে গুরু বলি তাহারা তাহাকে “কল্যাণমিত্র”" वनिड | সকলেই 
যেখানে সমান, সেখানে একজন আর-একজনের গুরু হইবে কী করিয়া? কিন্তু মহাযানে যখন 
দার্শনিক মত এত গভীর হইয়া দীঁড়াইল (य, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না, তখন সেই মত 
যাহারা প্রচার করিত তাহাদের গুরু না বলিয়া পারা যাইত ना। গুরুর তুলনায় শিষ্য আপনাকে 
যতই দীন বলিয়া মনে করিতে লাগিল-_আ'পনার দৈন্য যতই তাহার নিকট প্রকট হইতে লাগিল, 
ততই সে গুরুকে আকড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তনু, মনু, গুরুকে অর্পণ করিতে লাগিল। ধন 
অর্পণ করা সোজা কথা, তনু অর্পণ করা অনেক कठिन, মন অর্পণ করা আরো কঠিন। কিন্ত 
শিষ্যেরা গুরুকে সবই অপণ করে। আগে বৌদ্ধধর্মে এক oF ছিলেন-_তিনি স্বয়ং শাকাসিংহ; 
কিন্তু পরে অনেক গুরু হইতে লাগিল। যাহার নিকট angen পাইত তাহাকেই গুরু বলিত। লামা 
শব্দের অর্থ গুরু । সে গুরু যদি, আবার সংসারী না হইয়া সন্ন্যাসী হন, তাঁহার উপর ভক্তি বাড়িবার 
ছাড়া কমিবার কথা নয়। এখন যে-সকল বৌদ্ধেরা দল বাঁধিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক 
দলে অনেকগুলি গুরু ও অনেকগুলি শিষ্য থাকে। তাহাদের মধ্যে একজন শিষোর সহিত ভাব 
করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “গুরু তোমাদের কী উপদেশ cme” সে বলিল, 
“কিছুই উপদেশ দেন না। কাছে থাকিতে দেন এই যথেষ্ট। আমরা বহুদিন মন-প্রাণ দিয়া তাহার 
সেবা করিয়া তাহার মনের কথা বুঝিতে পারি। আমরা যেসব বিষয়ে উপদেশ চাই, সে সকল 
উপদেশ কথায় দেওয়া যায় না। গুরুর কৃপা হইলে সে-সকল আপনিই মনে উদয় হয়।” আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম. “আমরা এরূপ গুরুর সেবা করিতে পারি নাঃ" সে বলিল, “একেবারেই পারেন 
Al) সেরূপ ধ্যান দেওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। এই যে ভক্তি ইহা সহজে লাভ করা যায় 
ati” শিষোর এইসব কথা শুনিয়া আমার কাহপাদের চর্ধা মনে शिन 

“झन কইসে সহজ (वानवा জায় 

काखा বাক্‌ চিঅ ay ণ সমাঅ।। 

আলে গুরু উএসই সীস। 


৯৭ 





í 
বাকপথাতীত কাহিব কাস 
জে তই (वानी তে of টাল 
গুরুবোধসে সাস कान ।। 
ভণই काळ জিনরঅণ বি কসইসা। 
কালে (याव সংবোহিঅ জইসা।।" 

কথাটা ঠিক। যাহা স্বসংবেদা তাহা কে কাহাকে বুঝাইবেঃ বুঝাইবার সময় গুরু বোবা, 
শিষ্য কালা। তথাপি যাহার কৃপায় সে জিনিসটি আমার স্বসংবেদা হয়, তাঁহাকে ভক্তি করিয়া 
আমি কুলাইয়া উঠিতে পারি कि! 

শেবাশেষি অবস্থায় একবার ভক্তিশান্ত্রে যিনি আমাদের গুরুর গুরু পরম গুরু, তাহার কথা 
কিছু আলোচনা না করিয়া ছাড়া যায় না। তিনি cheng প্রণেতা শাণ্ডিলা ah তাহার সঙ্গে 
আরো এক জনের নাম করিতে হয়__ইনি স্বপ্নেশ্থর-__ভক্তিসূত্রের টীকাকার। স্বপ্নেশ্বরবাংলায় এক 
প্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাটা শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে गाझिना গোত্রে বাড়যো বংশে 
নরহরির নাম খুব প্রসিদ্ধ । তাহার উপাধি ছিল বিশারদ। তাহার পত্র বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা 
হইতে ANS আনিয়া প্রথম বাংলায় প্রচার করেন; এবং শেষ বয়সে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করেন 
এবং তথায় অতি বৃদ্ধ বয়সে চৈতনাদেবের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া 'চৈতন্যশতক: 
নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার পুত্র জলেশ্বর উড়িয্যাধিপতির বাহিনীপতি নিযুক্ত হন। জলেশ্বরের 
পত্র wets 'শাগুলাসত্রে'র টীকাকার। 

শাণ্ডিল্য মুনি ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন-_“সা পরানুরক্তিরীশ্বরে |" স্বপ্রেশ্বর টীকায় বলিয়াছেন 
_-পরমেম্মরবিষয়কাস্তঃকরণবন্তি বিশেষ এব ভক্তিঃ।" 


একজন উপকার করিলে তাহার প্রতি যে ভক্তি হয় সে ভক্তি ভক্তি নয়। যখন মনের 
মালিন্যাদি নিরস্ত হয় তখন ভগবানের প্রতি অনুরাগ মাত্রেই মুক্তি হয়, যথা গোপীদের হইয়াছিল। 
বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংধশে আছে-_ 

“Siow! বিপুলাহলাদ ক্ষীণাপুণাচয়া সতী । 
তদপ্রাপ্তিমহাদূঃখ বিলীনাশেষপাতকঃ।। 
छिड़ी জগৎসূতিং পরক্রক্মস্বরূপিণম্‌। 
নিরুচ্ছাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা।।” 

পরানুরাগ হইতেই গোপীদিগের মুক্তি হইয়া গেল। 

'শাণ্ডিলাসূত্র' ও স্বপ্রেশ্খরের টীকায় ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভেদ 
কী, সেটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে যাহার लवडा ভেদ আছে মনে করেন, তাহারা 
পরমেস্থরের মতো এশ্বর্যবিশিষ্ট পদার্থের উপর ভক্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। যাহারা জীব 
ও acma কল্পনাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, তাহারা শুদ্ধ চিদাত্মাকেই ভক্তির বিষয় বলিয়া 
মনে করেন, কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি উভয়কেই ভক্তির বিষয় বলিয়া মনে করেন। যেরূপেই হউক, 
এই ভক্তিসূত্রে ta ভিন্ন অন্যত্র পরাভক্তি হইতে পারে একথা স্বীকার করেন না। সুতরাং ইহার 
মতে বৌদ্ধেরা যখন Ba মানে ना, আত্মাও মানে না তখন বৌদ্ধধর্মে ভক্তি থাকা অসম্ভব | 
| তবে ভক্তির লক্ষণ দু জায়গায় স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অথবা *শাণ্ডিলাসূত্রে* ঈশ্বর 
| শব্দে বুদ্ধকেও মিলাইয়া লইতে হইবে। Io ३.६0 ig th 
रा 






















© 
1 @ 5 
s 4 | 


এ স্থলে আমরা আমাদের ভক্তকবি angie সেনের একটি পদ উদ্ধার করিয়া এ প্রবন্ধ 
শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন 
“সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার wwii” 
অনেক ভক্ত মুক্তি চানই a) তাহারা বলেন, আমরা শিবের গণ হইয়া থাকিব, আমরা 
বিষুঞ্গলোকে বিধু৪-সামীপা, বিষ্ণু-সালোক্য ७ वियुब्माक्रना লইয়াই খুশি থাকিব, নির্বাণ মুক্তি আমাদের 
দরকার নাই। অনেক বৌদ্ধ ভক্তিই প্রার্থনা করেন-__অনুপধিশেষ নির্বাণও তাহারা চাহেন না। 
বুদ্ধভক্তি তাহাদিগকে জীবের মুক্তি দিতে শিখাইয়াছে। যতক্ষণ একটি প্রাণীও অমুক্ত থাকিবে ততক্ষণ 
তাহারা নির্বাণ চাহেন al) অতএব রামচন্দ্র কবিভারতী বলিয়াছেন 
“উপপতিমসতীব চিত্তবৃত্তিঃ 
ব্রজতি ভবস্তমপাস্য পঞ্চকামম্‌। 
অপিচ বিষয়িণো ন মোক্ষসিদ্ধিঃ 
fey করবাণি মুনীন্দ্র দেহি দাসাম্‌।।”৩৫।। 


“ज Safe মতিমান্‌ স না FAR: 

ज চ গুণবান ज 5 কীর্তিমান भ সুরঃ। 

স জগতি মহিতঃ সুখী স এব 

তুঁয়ি জিন यना সুনিশ্চলাস্তি ভক্তিঃ।1”৫৭ 1) 
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आचार्यमनीपषि-हरप्रसादशास्त्री स्मरणे 
दीपक घोष 


प्राचीनप्राच्यविद्या युगयुगसुचिता भारतीयत्वमूत्तों 
कालेऽनादौ स्फुटात्मा कुसुमितमुकुला पूतचिन्मृत्तिकायाम्‌ | 
वेदप्राणा सुसिक्ता विबुधजनगणैः संस्कृतप्राकृताद्यैः 
भाराक्रान्ता समुञ्चा फलधनविद्या भारते भारतेऽस्मिन्‌ ॥१॥ 


सेयं विद्या सुवर्णोज्ज्वलकरनिकिरा शाश्वती भारतीया 
प्रास्तं আলি क्क हंहो नभसि विधिवशाद्‌ भारते वङ्कदेशे | 
काले काले विवर्णा विलयपथपदा वजड्कियास्तदू विमूढा 
आशाच्छन्ना तमोभिर्घनघनसदृशैर्मार्गरोधः पुरस्तात्‌ ॥२॥ 


अर्वाचीना प्रतीच्या चलचलचरणा भिन्नरूपाऽपरैका 

विद्या स्थानं विलिप्सुर्नवनवविषया चाकचिक्याऽभिनूतना | 
সাজিল प्रान्ते विकीर्णा वियति बहुतरं भारते वङ्गभूमे- 
राविर्भूता युगान्तं रचयति किमु वा दण्डिनी राजवेशा ॥३॥ 


यात्येकतोऽस्तशिखरं किल पूर्वविद्या 
विद्यैकतः समुदितः किल पश्चिमान्या | 
लेजोयुगस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्या- 
माविष्कृतं नवयुगं नववङ्गभाले ॥४॥ 


aga भाग्यगगनं परिभासयन्तो 
दुर्मेयशक्तिपुरुषाः प्रतिभाप्रदीप्त्या | 
उत्तोलितोर्ढपरिघाऽभयदद्िबाहू 

ये केचनोदयमिता युगसन्धिकाले ॥५॥ 


तेषां भवानेकतमः सुदुर्लभः 

समं चलिष्ण्‌ भवतो द्विबाहू | 

प्राच्या प्रतीच्या ' च समं मनीषा 
| v कविर्मनीषी नवसव्यसाची ॥६॥ 





CENTRA 


शाख्रे सुशाणितधियो वयमेव नान्ये 
काव्ये सुकोमलधियो वयमेव नान्ये | 
नूनं कठोरकुलिशाः सुकुमारपुष्पा 

aà वयं नवतया भवता प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 


नास्तिक्यबौद्धेष्वपि दर्शनेषु समं भवान्‌ सागरपारयातः | 
सर्व समं संस्कृतपालिशाख्रं हरप्रसादाद्‌ हरति स्वधियि ॥८॥ 


घ्राचीनराशीकृतपुस्तिकासु या मुद्रिता या न च मुद्रिता अपि। 
सनातनी धीर्भवतोऽखिलासु स्वच्छन्दतः क्रीडति सव्यसाचिन्‌ NG I 


विद्यावंशे भारते बङ्कभूमौ दीप्तो दीपः प्राक्तनानामृषीणाम्‌ | 
अम्लानास्तां दीपधारोत्तरेषु धन्यो धन्यो मातृभूमेः सुपुत्रः ॥१०॥ 


पूर्व समाविर्भवतीह वङ्गे 
सार्धेकयुक्ताच्‌ छतवर्षकालात्‌ | 

शास्त्री मनीषी स हरप्रसाद: 
श्द्धाञ्जलिं स्वीकुरुतां লিলম্সল্‌ ॥ १ १॥ 


CO? 


२> 








MAHAMAHOPADHYAY HARAPRASAD SHASTRI 


(06.12.1853 - OF 11 1911) 
Sukomal Chaudhuri 


Sadese pujjate raja pandito sabbattha pujjate. Amhikath *‘Haraprasad 
Shastri” (ito param “Harapasido” ti nimena imasmirh pabandhe pakiisito 
bhavissati) pi attano bahussutatdya ca visitthupaffatdya kiran’ na kevalarh 
Bangabhasabhasinam santike api tu nikhile visse Sugata-sattha-visiradarh 
santike saraniyo varaniyo pūjanīyo ca ahosi, 8১111) cu digharattam 
vVissavandita-panditanam hadayesu tassa Asana samalankato bhavissati it na- 
thi sandehassa avakAso. Tassa Ninagarimaya ca bahussutatiya phalam amhehi 
laddham niinirdpena ca nindrasena. ‘Sanskrit’ - sdhiccuyyanato 07817713171 
pupphint uccinitvā Bangabhasaya sarasi anuvidi kati; sarasa-apadina- 
9781) 38188511778 suractitiini; sarasa-sdvalila-ritim anucaritva itihasa-sdhicca- 
Bharatatattadi-visayesu babūni rmammini lekhanāni sulikhitini. Etassa 
mahidesassa wisesalo Buddhakilina-Bhirata-mahddesassa itihdsa-dhamma- 
sabbhatadim adhikicca muhagghini upādānāni sarngayha tena Banhgabhisiya 
pakasitani Yasmin dese Buddhasisanassa udayo tattheva vilutta-vinattha- 
Buddhavacandnamh punarujjivane *"Doctor-Rajendrala- Mitra’ -mahabhiganam 
anicvasirupena ullarasdniripena ca tassa avadinarh sakabhigadinam 
171৯1111707 anafhasadharanarh ahosi ti panditehi punappunam vuttarh. Asmirh 
visaye Pandita-RAjendralila-mitra-mahdbhaginam pacchi tass’eva nimarh 
Bharatetihase suvannukkharena likhitarn bhavissati. 


1853-1) Kittha-sarnvaccharassa antima-mãsassa chattha-divase 
Banhgadesassa Yasohara-zilāya “Naladanga”-ti nimadheyassa padesassa kulina- 
brahmana-varhse jāto ambdkam Harapasido. Yiva satla-purnsayugo kulino 
Lassa vamso. “Abhiifdta-Rajendralala-Vidydlankira’-mahodayassa suvisuddhe 
mahakulinavarhse jato ayam medhavi. Tadinintanakile Yasohararajjassa rañño 
sabhdpandito āsi Rajendralala-vidyalahkiro. Tato param varhsinukkamena 
tassa vamso 19061718130) ti vissuto ahosi. Harapasidassa papitimaho 
“Manikya-tarkabhisano” ti nimadheyo pandito Palisi-yuddhassa (1757 A.D.) 
pacchd Khulnd-ciladya Kumira-gimassa bhaddisanarh vissajjitva Kalikata- 
nagarassa J8-K.M_-utturadisiyam Naihati-nagare visarh kappesi. Tassa 
bahussutanā Yasohara-Khulns-janapadinarh Diintiya- Nornagar-Sappariija- 
purassa bhiimisamino tassa bahni brahmottara-sipateyydni adarhsu. T 














— so “Asiatic Society -1ti-vissutasamitiy ld patitthapakassa vicfirapati-Sir- 
এজ क awan 
| | z na anupilesum. Tassa tatiyo 
putto Srinatha-tarkalankara’-mahodayo gambhira-medhisampanno Asi, api tu 
kevalam timsatimutia-vayakkile corahatthe tassa akAlamaccu ahosi. Tassa putto 
‘Ramakamala-N yayaratna’-mahodayo varhse setthapanditaripens 
disipimokkho ahoxi. Raimakamalassa p cha yeva puni seyyathidam - 
Nandakumāro, Raghunātho, Yadunatho, Hemanatho, Sarat-nAtho 
(= Harapasido), Meghandtho ca. Harapasadassa aggajo ‘Nandakumirs- 
Nyayacufcu-Tarkaratna (1835-62)-mahodayo pitimahassa ‘Rāmamānikya- 
Vidyalankira’-mahodayassa antevist hutvā tassa asddhdrana-sikkhdgunena 
acirena yuviivayasi yeva “Pandito”  abhidharh plipuni. Kevalarh 
Onavisativayast so ‘Sririma-Siromani’ -ndmadhe yam disipimokkham pandita 
takkayuddhe paribhdtarh katva tadinintana-pandita-samije patithito ahosi 
Tassa guna-surabhina dkaddhito ‘lévarachandra-Vidyisigaro (1820-91) tam 
‘Sanskrita-College” iti-vissutassa =mahiivijjilayassa Acariyapadena varesi 
(1856). Pacchā so Vidyisdgara-mahibhigena Kindi-vijjalayasss padhina- 
pandita-pade niyutto ahosi. Pathamavayasi Harapasddassa sikkhd Kindi- 
vijjdlaye yeva Araddha. Tada tassa ‘Saratndtha Bhattichirya’ ti ndmarh ahosi. 
Ekadivasarh so durirogya-mahSbyadhina piliio hutvā Siva-pasddena 
byidhimutto ahosi. Tato param tassa Harapasido to nimam dinnam. Aggaje 
kalam gate Harapasido Kandinagare thiturh na sakkhi. 1866-10) Kitthavasse 
Vidyasigara-mahodayo Harapasddam attano antevisi-nivase inetva "Sanskrit - 
mahavijjilaye pavesitam 3351. Evam Harapasido Vidydsigara-mahodayassa 
sada-sihacanyam laddhi upakato Jato. Harapasidassa manovikase 
sihiccaruciyam fanaditthimhi ca Vidyisdgara-mahibhiginam inubhivam 
asidhiranam āsi. 1866-Kitthavassato yāva 1877-Kitthavasso Harapasido 
*Sanskrita’-mahivijjalayassa antevisi ७७४७ ‘Prasannakumdra Sarvādhikār 
(1825-87) ca “Maheshchandra Nydyaratno (1836-1906) ca “Ramandriyana 
Tarkaratno (1816-80)"-mahibhiganam santike Angalabhdsiya ca Sansknta- 
bhisiya ca aparimeyam nepuffam labhi. ‘Rimaniriyana Tarkaratna - 
mahodayassa antevasi hutvā so Kālidāsa-visaye panpunnam fanam papuni. 
Catuvisativayasi Harapasido ‘Rameshchandra Datta-Rajendralala Mitra’- t 
mahibhaganarh antarango hutvs Bharata-vijjiya anusilane 08117) niyojesi 
Etassa phalassutirdpena acirena ‘Magadhan Literature’ -iti gantho ‘Gazetteer 
Literature in Sanskrit'-iccadi-nibandha tena pakāsitā. Bangabhdsiyam 
*‘Reveda’-niima-ganthassa pakasane (1885-87) ‘Rameshchandra Datta - 
. nirantara-sahiyatam pipuni. *Vanhgadarsana -111- 
tadiinintana-vissuta-simayikiyam = pakiisite = (1 284-Bangasamvaccharassa 
Phussamase) “Veda-O-Vedavyakhyi’-ii nibandhe Harapasido Vedassa 
*Rajendralila Mitra’-mahodayo Harapasidam ‘Asiatic Society -ti 
angibhétam katva Bharata-vijja-visaye gavesandya tam 








sabhapati-ripena (1919-21) uccinito ahosi. Yāva cha samvaccharani so 
Bhiratavijji-gavesanaya 17500811817 adāsi. Asmim samaye so ‘Bibliotheca 
Indica’-ti ganthamaliya ‘Sanskrita’-vibhigassa  tatt€@vadhiyako ahosi. 
‘Rajendralila Mitra’-mahodayassa maccuno pacchié so ‘*Operations in 
Search of Sanskrit Manuscripts’ ’-iti- gavesanaya saficalakapade abhisitto ahosi 
(1891). 

Adhunike kile ‘Rajendralala Mitra’-mahodayo Buddhavacanassa 
Sigaramanthane pubbangamo ahosi. Amhikam Bhiratabhimi Buddhassa 
Bhagavato jitabhimi, api tu kale kale sabbarh Buddhavacanam vinattham 
viluttam jatar. Bhagavato Buddhassa nama pi imasmim dese vissaritarh 
jatam. “Rajendralila Mitra’-mahodayo Nepalaratthato Buddhavacanavisaye 
‘Sanskrita'-bhasayarm likhitā hatthalipyidayo sangaham katvi 4netva 
Harapasadassa sahayataya “The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882)'- 
iti gantha pakasetvda asmirh dese punarapi Buddhavacanavisaye 
Bharatavasinam cakkhini ummilesi. Tato pararh viluttānarh Buddhavacandnam 
punarujjivane dese-videse mahossaham 58171818011. “Rabiindranatha Thikura'- 
mahodayo pi ctasma ganthato visayani sahgayha bahil kavité-ndtyaganthidayo 
Viracitva vissavissuto ahosi. Bangaratthe afifiepi sudhijans Buddhavacanarh 
arabbha racanā racayitvā na kevalarh Bangabhisiya sirim vaddhesum, api tu 
Bangasahiccam tatha Bhiaratiya-sihiccarh pi samunnatarh akarhsu. 

Bhirate dese yattha tattha vikkhitt@narh ‘Sanskrita’-hatthalikhita- 
ganthinam sangahe ca pakisane ca ‘Rijendralila’-mahodayanarh avadinam pi 
mahantam sampadesi. Harapasfiido tassa antevasiripena imesu kammesu 
attanam niyyojetva sakiya-patibhinam vitthdretum samattho ahosi. Tassa 
‘Descriptive Catalogue’-iccabhidheyanam ganthanarh sudigha-bhimikanarh 
sangahe kate ‘Sanskrita’-ganthanam ca ‘Sanskrita’-sahiccdnarh visaye mahanto 
itihāso amhehi labbhate. Tatheva Buddhavacana-samiddhesu hatthalikhita- 
ganthesu Harapasidassa pavesanam pi ‘Rajendralala’-mahodayasseva 
avadanam. Sanskrita-Pali-Prakrita-ApabhrarhSa-Avahattha-Bangabhasa-Hindi- 
Rajasthani-Gujarati-Maithiliccadisu bhāsāsu pairangato mahāpañño Harapasado 
Buddhavacana-samiddha-hatthalipyadayo uddharitva pakasetva ca 
Bharatatatta-tatha-Buddhavacana-visaye sabbesam manoyogarh 58178800171. 
Etesam pathana-pathane ca yugapattanarn akdsi. Tena ussāhito hutvd tassa 
catuttho putto “Doctor Benayatosha Bhattacharya'-mahodayo Bauddha-Tantra- 
visayaka-hatthalipyadayo uddharitva *Sādhanamālā'-ti amiilya-gantharh 
pakasesi. “‘Hiizir vacharer Purana bangla bhasiy Bauddha Gan-O-Doha’'-ti 
nibandha-racana Harapasadassa anaññasādhāraņā kitti. Nepalaratthato 
mahiakavissa Assaghosassa *‘Saundarananda-kavyam®’, Sandhyakara Nandiya 
Ramacaritam Vidyapatissa “Kirtlata’’-ti tinnarh ganthinam 
hatthalipyadinam uddharanam “Sanskrit'-sahiccassa itihdse Harapasddassa 
mahantam ৮9619170811) ghosayati. *’Kirtilata*’ Avahattha-bhisiya likhita. Etarh 
uddharitvé Harapasidena padassitarn yam Avahattha-bhasi na kevalam 
Maithili-bhasaya, api tu Banhgabhasaya pi janani-sardpd. 

*“Kianchanamala’*-**Bener Meye''-iccadi-racana Harapasadassa 
bahumukhipatibhanarn nidassanarh. Eva ‘Sanskrit’-bhasaya likhitā 
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hatthalipyadayo adhikicca Harapasido Bangabhisiyarh 58150101806. nibandhe 
racayitva Bangabhasdya sirih samvaddhesi. 

Bharate Vasse Buddha-dhammassa utthinar patanam ca, classa 
mahadesassa janasamijesu Buddha-dhammassa digharattam pabhivassa 
sarupudghitane Harapasido attano jivitassa adhika kala vitinamesi. 
Amhakarh janajivane Buddha-dhammassa pabhavavisaye so’ Va 
sabbhapathamam 17818111087) dawa Banhgabhasayam nibandhadayo racayitva 
imasmim dese vinatthassa Buddhadhammassa punarabhudayassa sicanam 
karesi. Tasseva 00855119117 maggarh 17815811158, dyatim bahd pandita Angala- 
Banga-Hindi-bhasasu Buddhavacanini pakisetva dese-videse 
Buddhadhammassa punajjagarane 17911011811) pasiresum. 

Tarune vayasi ‘‘Raja-Rajendralala’'-mahabhaiganar sahayogitiya 
‘Asiatic Society'-ti-samitiyarh Harapasido Bharatatattavisaye gavesanaya yarn 
padhanarh padhanesi tassa parinatam anisarhsarh ayatike kale **Vangiya- 
Sahitya-Parishad''-iti samitiya pariposane satejakarane ca attanam niyyojesi. 
Bangabhiasaya ‘thulla-culla-patta-pattikdisu Harapasidassa nibandhavali 
sadarena pakāsitā. "‘Bangavasi'’-’'Bharatvasi’-iccadi-patta-pattikasu tassa 
mahagghā racana pakasita. 

Harapasadassa sarassata-sadhanaya ca Bharatiya-sabbhataya 
sarupudghatane mahivadinam sampaticchiturm tadanintana-Bntush-sasako 
Harapasidam ““C.LE.” (Companion of the Indian Empire)-it-upadhina 
vibhiisitam 81551. Mahiarijamahesi-Victonyaya paniniasatama-rajjabhisekar 
uddissa pavattitena *‘Mahamahopadhyaya’’-t-upadhina pi so bhisito ahosi 
(1898 A.D.). 

1931-Kittha-samvaccharassa ekadasamasassa sattama-divase 
Mahimahopadhyayo Harapasado 5৮179488170 ahosi. Tasmim kālarh gate na 
kevalarfh Bangadesassa api tu Bharatassa apuraniya hani sanjata. 





বুদ্ধচ্চায় JFS) হরপ্রসাদ 


বেলা ভট্টাচার্য 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রার জন্ম ইংরাজী ১৮৫৩ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শ বছর 
আগে। তার এই দেড়শততম জন্মবার্ষিকীতে আমরা তার স্মরণে কিছু লেখার তাগিদ ভীষণভাবে 
অনুভব করছি। প্রয়াত খ্যাতনামা বাক্তিদের স্মৃতি তর্পণকালে আমরা সচরাচর ভাবাবেগের দ্বারা 
অনেকটাই পরিচালিত হয়ে থাকি ফলে তাদের কর্মধারার সমাক বিশ্লেষণ প্রায়শই ঠিকভাবে হয়ে 
ওঠে না। বর্তমান রচনাটিতে তার সাহিতা, তার প্রজ্ঞা, তার অসাধারণ arisen প্রভৃতি 
বিষয়গুলির সেভাবে আলোচনায় না গিয়ে বুদ্ধচর্চায় ভার বিশেষ অবদানের কথাই বিশ্লেষণাত্মক 
করার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়েছি। অবশা তা করার সময় বিষয় বহির্ভূত কিছু আলোচনা যেগুলি 
তার চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য তা স্বাভাবিকভাবে এই লেখার মধ্যে এসে পড়বে। 

হরপ্রসাদ একটি দুর্লভ বাক্তিতু। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বৌদ্ধচর্চা, প্রতুতত্র, নিবন্ধ- 
রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার অনায়াস বিচরণ। তার রচনাশৈলী বিশ্যয়করভাবে সমুজ্জ্বল ७ স্বচ্ছ। 
ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান। বস্তুতঃ এসবের ক্ষেত্রে 
বরং বলা যেতে পারে তদানীস্তন বাংলাদেশে চিন্তা ও মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি 
তার বহুমুখী প্রতিভাবলে নিঃশব্দে একটি বিপ্লব ঘটান। 

তার বিষয়ে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি বলেছেন, 
“প্রাচীন আলঙ্কারিক ও সাহিত্যিক রাজশেখর দুই প্রকারের প্রতিভার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন__ 
'কারয়িত্রী প্রতিভা" এবং ‘ভাবয়িত্রী প্রতিভা'। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা যায় Crecative Genius 
এবং Reflective or Critical Genius অনাভাবে এই দুই প্রকারের প্রতিভাকে বলা যায় (य. 
একদিকে तरद ও অন্যদিকে রসিক বা ভাবুক এবং তথানির্দেশক। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাতে 
যেখানে তিনি সাহিত্য রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে তাহার রচনা হইয়াছে Literature of 
Power— dis মানুষের মনকে উদ্বেলিত করিতে পারে, রসাসিক্ত করিতে পারে, উচ্চচিস্তায় 
প্রণোদিত করিতে পারে এমন সুসাহিত্য; এবং অন্যদিকে তাহার অন্য রচনা হইতেছে Literature 
of Information বা তথা নির্ণায়ক এতিহাসিক অথবা সমালোচনা সাহিতা। একাধারে এই দুই 
প্রকার বৃত্তির এইরূপ uge বিকাশ জগতে সুলভ নহে।”১ 

এরপর হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলেছেন সেই প্রসঙ্গে আসার জনা চেষ্টা 
করব। তার মতে বৌদ্ধধর্মের মুলমন্ত্র হচ্ছে “অহিংসা পরমো ধর্মঃ” এবং জ্ঞানই মুক্তির উপায়।* 
এই দুটি মতই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। তার মতে বুদ্ধদেব পূর্বাঞ্চলে এই দুইটি মত প্রচারে প্রবৃত্ত 
হন। পূর্বাঞ্চলে অব্রান্মাণের সংখ্যা অধিক থাকায় তার প্রচার সার্থকরূপ গ্রহণ করে। সেই সময়ের 
পূর্বাঞ্চলের খ্যাতনামা জনপদগুলি যথা মগধ, মিথিলা, কৌশল, কাশীর নৃপতিগণ তার দীক্ষায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে তার fray গ্রহণ করেন ও রীতি অনুযায়ী জনসাধারণও রাজধর্মের প্রতি আকৃষ্ট 
হন ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। হরপ্রসাদ এই মত পোষণ করেন যে সমাজের নিন্গশ্রেলীর বাক্তিগণের 
ধর্ম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় তারা রাজধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের অনুগামী হন। যাঁরা এই 
নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে যান তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকার ফলে তারা নতুনধর্মের বিরোধিতা 
সেভাবে করতে পারেন नि এবং যেটুকু বিরোধিতা দেখা যায় অচীরে তার সমাপ্তি ঘটে। এমন 
कि এ বিরুদ্ধবাদীরাও অনেকে কালক্রমে নতুন ধর্মকে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ বলেছেন 
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এটি ভ্রান্ত ধারণা যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকলম্তরে তা বিস্তার লাভ 
করে। এমন কি সম্রাট অশোকের একাস্তিক প্রয়াস সত্তেও সমগ্র মগধ সাম্রাজো বৌদ্ধধর্ম 
সৰ্বজনগৃহীত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে হরপ্রসাদ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো মনে করেন 
arated সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল এরকম চিন্তা অমুলক। ব্রান্মাণগণ বৌদ্ধধর্মকে অবশ্যই 
অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধধর্ম রাজগণের আনুকূল্য লাভ করে সেহেতু এই 
ঘৃণা ও অবজ্ঞা সেভাবে প্রতিফালিত হতে পারে नि। হরপ্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস বুদ্ধিবিপ্রবের একটি 
সার্থক পরিণতি বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও বিকাশ। তার কথায়, “অনেকে মনে করেন, বুদ্ধদেব 
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন না, তিনিও শৌতমাদির ন্যায় কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার করেন মাত্র। 
তাহার মৃত্যুর দুই डिन শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মত অনেক 
পরিমাণে সত্য হইবার সম্ভাবনা । কারণ, অশোক রাজার পূর্বে আমরা বৌদ্ধদের কথা বড় একটা 
শুনিতে পাই al) তাহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক্রিয়া প্রকষ্টরাপে আরম্ভ aay? 

মগধ সাম্রাজ্যের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করার সময় হরপ্রসাদ এইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে পর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজাগণই ব্রাহ্মণের বিপক্ষে ছিলেন। তাদের সাধারণ বৈরূপ্য ছিল 
ব্রাহ্মাণগণের প্রতি এবং তার ফলে এ সমস্ত নুপতিদের মধ্যে একটি একোর ভাব গড়ে ওঠে। 
তার মতে রাজকীয় একাই মগধ সাম্রাজ্য গঠনে মুখা ভূমিকা নেয় এবং অনুরূপভাবে ধর্মসন্বন্ধীয় 
ব্যাপারে যে একতা দেখা দেয় তারই ফলশ্রুতি বৌদ্ধধর্ম । 

কি কি পদ্থা বা উপায় অবলম্বন করে বৌদ্ধগণ ধর্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হন, হরগ্রসাদ সেই 
প্রসঙ্গে ভার মত প্রকাশ করেছেন। তার মতে ভারতবর্ষের গরিমাদীপ্তু সময়টিতে যখন 
উচ্চাঙ্গের দার্শনিক wea আত্মপ্রকাশ করে তখন বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। বৃদ্ধের অতিমানবীয় ক্ষমতা. 
প্রতিভা, সর্বজীবের প্রতি করুণাবোধ জনগণকে আকৃষ্ট করে। তারা বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করে। তার 
বিশ্লেষণ অনুযায়ী বৌদ্ধগণ মুখ্যতঃ তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রথম দলটির সদসাগণ মঠবাসী 
ছিল, ক্ষমিবৃত্তির জনা ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল ७ मळे বুদ্ধত্বলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার 
জন্য ধ্যানাদিতে মগ্ন থাকত। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠার পরিমাণ অনুযায়ী ভিক্ষু, অহৃতি ও বোধিসত্ত 
ইত্যাদির শ্রেণী বিন্ন্যাস fea গভীর ও জটিল ধর্মসন্বন্ধীয় প্রশ্মগুলির আলোচনা ও মীমাংসা মঠের 
মধ্যেই করা হত। দ্বিতীয় দলটি বিষয়ী বাক্তিগণের নিকট ধর্ম ধর্মপ্রচারে রত থাকত। তাদের 
বলা হয় শ্রাবক অর্থাৎ যারা ধর্মীয় নীতি, বিনয় প্রভৃতি বিষয়ে শোনাত এবং তৃতীয় দলটি ছিল 
বিষয়ী বাক্তিগণ। বিষয়-আশয় বৌদ্ধর্মে ব্রাত্য বৃত্তির পরিচয় বহন করে। কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাণ 
বা বুদ্ধত্বলাভের জন্য রত থাকলে বাস্তব জীবন অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সুতরাং কিছু সংখ্যক 
ব্যক্তি সংসারধর্ম করুক-_একথা মেনে নিতেই হল শুধুমাত্র শর্ত থাকল যেটুকু ধর্মশিক্ষালাভ করা 
যায় সেটুকু তারা করুক। সুতরাং বলা যেতে পারে এটি তৃতীয় দলটির সদস্যগণ ইতর সাধারণের 
মধ্যে ধর্মপ্রচারে यड्गगीन ছিল ও এরফলে বহুবাক্তি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয় |" 

বৌদ্ধঘন্টা ও তাশ্রমুকুট সম্পর্কে বলতে গিয়ে হরপ্রসাদ জানান নেপালের জনসংখ্যার 
অর্দ্ধাংশ হিন্দু ও বাকী অর্াংশ বৌদ্ধ এবং যেখানে বৌদ্ধরা দাবী করে তারাও হিন্দু কিন্তু বোধমার্গী ৷ 
বৌদ্ধদের এভাবে তিনভাবে বিভক্ত করা যায়। সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ গোষ্ঠীর নাম বান্রা। এদের মধো 
ধর্মযাজক এবং পূরোহিতগণ আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীটি ব্যবসাবাণিজ্যে वड তারা অনেক সময় হিন্দুদের 
দ্বারাও ক্রিয়াকর্ম করায়। বান্রাগণ বিহারে বসবাস করে সুতরাং বিহারগুলিই তাদের গৃহ। বান্রা 
নটি জাতিতে বিভক্ত। এদের মধ্যে সাতটি জাতি ধর্মকর্মে যুক্ত নয়। অন্যান্য নানারকম কাজে 
রত। বাকী দুটির নাম ভিক্ষু এবং গুভাজু। প্রথমোক্তরা পূজা, মন্ত্রপাঠ, হোম ইত্যাদি কাজ করতে 
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পারে না। গুভাজুরা এসব কাজ করে। বানরাগণ কিন্তু জাতিরূপে অভিন্ন। তাদের মধ্যে বিবাহ 
ইত্যাদি হতে পারে। এদের अट्या দীক্ষা গ্রহণ প্রচলিত। পঞ্চবর্ষীয় বালক মুল বিহারের প্রবীণতম 
বানরার নিকট নীক্ষাগ্রহণ করে এবং এই দীক্ষা ভিক্ষুর মতই। দীক্ষাগ্রহণ এসব ক্ষেত্রে একবারই 
হয়। किछु যেসব গুভাজু ধর্মীয় যাজক হতে চায় তাদের দ্বিতীয়বার দীক্ষা নিতে হয় বয়স যখন 
১৭/১৮ বহুসর। असला কেউ যদি ইতিমধো পিতৃত্ব wea করে তাহলে তাকে এই দীক্ষা দেওয়া 
হয় না। দীক্ষার আগে KETA হলে গুভাজু পতিত বলে গণা হয় এবং সেই বংশের কেউ আর 
শুভাজু হতে পারে না। ভিক্ষু হতে থাকতে হয়। দীক্ষায় পঞ্জাভিষেকের প্রয়োজন হয়। যথা 
মুকুটাভিযেক, ব্জ্রাভিষেক, পৃস্তকাভিষেক, ঘন্টাভিষেক এবং সুরাভিষেক। এসবের পর এই 
পঞ্চজাতীয় বস্তু বাবহারের যোগাতা হলে তাকে বলে বজ্জাচার্য। 

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে হরপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন এইধর্মে বিশ্বাসী লোকের সংখা অনা যে কোন 
ধর্মের লোকের থেকে অধিক। ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণ হিন্দুদের বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন 
করেন এবং অনেকন্থানে বৌদ্ধধর্ম কিঞ্চিৎ বিকৃতরূপে মানা হয়। উড়িয্যার গরজাত মহলের মধ্যে 
অনেকগুলি স্থানে বৌদ্ধমত অনুসরণ করা হয়। ধর্মঠাকুরের পজ্জারীগণ যে বৌদ্ধ তা অনস্বীকার্য | 

বিঠোবা ও বিল পূজিত হয় নারায়ণের প্রতিযুর্তিরিূপে । বাংলাদেশে তন্ত্রশান্ত্র বৌদ্ধদের কথাই 
স্মরণ করায়। যাঁরা বিশ্বাস করেন পঞ্চমশূনো তারা এবং सके মহাশুনো কালিকা তারা 
অবিসংবাদিতরূপে বৌদ্ধ। কারণ হিন্দুগণ শুনাবাদী নয়। এমন যে সব স্থানের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম 
প্রায় বিলুপ্ত তাদের মধো তৃর্কিয়ান, পারসা, আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। 
এসব স্থানে এক সময় বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এসব নিয়ে পূর্ণাংগ ইতিহাস 
রচিত হয় নি কারণ বৌদ্ধগণ ইতিহাস লেখা থেকে প্রায় নিবৃত্ত থেকেছেন। 

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে মুসলমান এতিহাসিকরাও বৌদ্ধধর্ম সন্বন্ধে তেমন কিছু লেখেন 
नि। ergai বিহারের ধংলের কথা তবকতিনাশিরি১ বলেছেন এবং তার কথামত এ বিহারকে 
কেল্লা বলে মনে করা হয়েছিল। বিহারে অবস্থানকারী বৌদ্ধদের তারা দেখলেন মস্তকমুণ্ডিত ও 
গৈরিকবন্ত্র পরিহিত অবস্থায়। মূলতঃ বৌদ্ধ ইতিহাস প্রণয়নে উদ্যোগ নেন ইউরোপের পঞণ্চিতগণ 
ও তাদের পথ ধরে ভারতীয় এতিহাসিকগণ। কিন্তু সেসব ইতিহাস-লেখণ, হরপ্রসাদের মতে, 
যথাযথ হয় नि। ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ লিংহলে প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেখতে পান এবং সেখানে 
পালি শিক্ষান্তে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাদের অধিকাংশের মতে বৌদ্ধধর্মে নিছক কিছু 
নীতি স্থান পেয়েছে যথা এটি করা নিষিদ্ধ, ওটি করা অধর্মীয় ইত্যাদি। Brian Honghton 
Hodgson নেপালে গিয়ে দেখেন বৌদ্ধদর্শন গভীর একটি দর্শন এবং ইতিপূর্বে ইউরোপে যে 
সমস্ত দর্শনের চর্চা হয়েছিল তার অনেক আগেই অনুরূপ চর্চা হয়েছিল। বিশপ বিগান্ডেট ব্রহ্মাদেশে 
গিয়ে দেখেন সেখানে বৌদ্ধদের মধ্যে পূজা অর্চনার প্রচলন আছে। এমন কি সেখানে कानी भूखा, 
হোমাদি कर्मऽ অনুষ্ঠিত হয়। চীনে বৌদ্ধধর্ম আর এক রুপ গ্রহণ করেছে। তারা আমিষ জাতীয় 
খাদ্যে এবং প্রাণীশিকারে were | জাপানে কিছু বৌদ্ধ আছেন যাঁরা দেবদেবীর উপাসক।* এইভাবে 
বৌদ্ধধর্ম নানারূপে বিভিন্ন দেশে অনুসৃত। এই পদ্ধতি কিংবা ভূতপ্রেত উপাসনারূপে বর্তমান। 
অবশ্য বুদ্ধ প্রচারিত বিশুদ্ধরূপের বৌদ্ধধর্ম ও নাগাঞ্জুন প্রবর্তিত পথ ও বহুস্থানে প্রচলিত । তাছাড়া 
ভাষাগত অসুবিধা তো ছিলই যারফলে সেভাবে ইতিহাস লেখা হয়নি। এ ব্যাপারে হরপ্রসাদ 
বলেছেন “বুদ্ধের রচনাগুলি তিনি কী ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাহার বাড়ি ছিল 
কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশেরলোক 
বুঝিতে পারে এমন কোনো ভাষাতে তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন 
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অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে সকল অতি প্রাচীন 
বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না সংস্কৃত, না-মাগধী, না-কোশলী, একরূপ মাঝামাঝি গোছের 
ভাষা। সংস্কৃত পঞ্চিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন “মিশ্র ভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত 
ইহারই নাম দিয়াছেন Mixed Sanskrit!” “বিমলপ্রভা” নামে নয় শতের এক পঁথিতে আমরা 
দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিল; মগধ দেশে মগধ ভাষায়, 
সিন্ধুদেশে সিন্ধু ভাষায়, বোট দেশে বোট ভাষায়, চীন দেশে চীন ভাষায়, মহাচীনে মহাচীন ভাষায়, 
পারস্য দেশে পারসা ভাযায়, ব্রহ্মা দেশে ব্রহ্মা ভাষায় । আমরা জানি পারসা দেশে মগের ধর্ম 
চলিত ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও জ্ররগ্রসার১০ শিষ্য ছিল। সে দেশে যে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার ছিল, একথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত 
হইয়াছিল সে খবরও এই নৃতন। ব্রহ্ম দেশ কাহাকে বলে জানি ना, রোম হইবারই সম্ভাবনা | 
কারণ, 'বিমলপ্রভায়' বলে, উহা নীলা নদীর উত্তর | ‘বিমলপ্রভা'য় আরো একটি নৃতন খবর পাওয়া 
গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধদিগের অনেক সংগীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ 
পর্যন্ত অতি অল্প লোকেই জানেন।” ১১ 

বৌদ্ধ কাকে বলে এপ্রসঙ্গে হরপ্রসাদ জানান এ ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে। অনেকে বলেন 
গৃহত্যাগী ও বিহারবাসী তাঁরাই বৌদ্ধ। কোনও yes বৌদ্ধ বলে স্বীকার করতে তারা নারাজ | 
আবার অনেকের মতে পঞ্চশীলের নীতিগুলি যাঁরা গ্রহণ করেন তারাই বৌদ্ধ। যে সকল লোক 
নেপাল তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের মতে সমস্ত পৃথিবীর লোকই 
বৌদ্ধ কারণ বোধিসভ্তকে জগৎ উদ্ধারে ব্রতী হতে হবে। লঙ্কার বৌদ্ধদের মত নিজেদের উদ্ধারের 
মধ্যেই সীমিত থাকলে চলবে না। হরপ্রসাদের মতে এই কারণেই নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধরা 
নিজেদের মহাযানী ও asta বৌদ্ধদের হীনযানী বলে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন যান 
শব্দটি ইংরাজী Vehicle অর্থে বাবহৃত হওয়া উচিত নয়। কারণ বৌদ্ধদের মধ্যে যান" শব্দটি 
পন্থা বা মতকে বোঝায়। মহাযানীদের প্রধান গ্রন্থটির নাম 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। এটির মর্মকথা করুণা 
অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী জগতকে করুণার দৃষ্টিতে দেখা । হরগ্রসাদ মনে করেন, শুভাকরপগুপ্তের 
(বিক্রমশীল মহাবিহারের মহাচার্য অভয়াঙ্কর গুপ্তের ছাত্র) “আদিকর্ম রচনা” ১২ নামের বৌদ্ধদের 
স্মৃতিতে কাকে বৌদ্ধ বলে এটির মীমাংসা দেওয়া আছে। (य ত্রিশরণ বরণ করে নিয়েছে সেই 
বুদ্ধ। বহুপূর্বে ত্রিশরণ গমনের জনা কোনও পুরোহিতের দরকার পড়ত না। নিজেরাই তা করতে 
পারত। পরবর্তী সময়ে অবশ্য পুরোহিত ত্রিশরণ গমনের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল । 'হস্তসার' পুস্তকে 
ত্রিশরণ নেওয়ার জন্য ভিক্ষুই যথেষ্ট ছিল। “বিমলাপ্রভায়' বলা হয়েছে সর্বাগ্রে ত্রিশরণ পরে বুদ্ধত 
লাভের জন্য এই জন্মেই লৌকিক ७ (नाटकात সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। প্রসংগত উল্লেখ্য 
পিতা মাতা বৌদ্ধ হলেই কেউ বৌদ্ধ হয় না তাকে পৃথকভাবে ত্রিশরণ নিতে হবে। 

বৌদ্ধধর্মের গুরু কে এ প্রসঙ্গে হরগ্রসাদের সংযোজন হচ্ছে প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর 
ধর্ম ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য একজন সন্ন্যাসীর মাধামে তা করা হত। 

সন্ন্যাসী অর্থে এখানে ভিক্ষু ভিক্ষুদের দলীয় নাম সংঘ। সুতরাং ভিক্ষুদের বাসস্থানের নাম 
সংঘারাম। সংঘারামে সাধারণতঃ একটি মন্দির থাকত যেটি বিহার নামে পরিচিত এবং বিহার 
থেকেই ভিক্ষুদের আশ্রমকেও বিহার নামে অভিহিত করা হয়। সন্ন্যাস নেওয়ার জনা কিছু কিছু 
পদ্ধতি মানা আবশ্যক ছিল। বিহারের প্রবীনতম বুদ্ধ বা স্থবিরকে কয়েকটি প্রশ্ন শিক্ষানবিশের 
সামনে রাখতে হত এবং প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার পর পাঁচজন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করা হত এ 
ব্যক্তিকে ভিক্ষুরূপে গ্রহণ করা যায় কি না। তিনবার জিজ্ঞাসার পরও যদি ভিক্ষুগণ চুপ করে 
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থাকতেন তাহলে এ afew সংঘে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হত এবং শিক্ষানবিশকে তার 
উপাধ্যায়ের কাছে সমর্পণ করা হত। 

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে প্রব্রজার অধিকার দিয়েছিলেন তখন নন্দকে বৈদেহ afta কাছে সমর্পণ 
করা হয়। মহাকবি অশ্মঘোধের রচিত সৌন্দরনন্দ কাবাটিতে নন্দ ও এমুণির সম্বন্ধে অনেক কিছু 
কলা হয়েছে। তাদের মধো সম্পর্কটি খুবই আন্তরিক ছিল। মহাযানপস্তীরা উপাধায়কে “কল্যাণ 
মিত্র' নামে অভিহ্িত করত। 

পরবর্তীকালে, যখন ভিক্ষদের জীবনযাত্রা ও পঠন-পাঠন দুরূহ বলে বিবেচিত বোধ হতে 
লাগল তখন মন্ত্রযানের আবির্ভাব ঘটল। মন্ত্রই সন্নাসজীবনে মুখ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হল ও 
যে তিনটি শত এব্যাপারে, আবশাক বলে মনে করা হল তা হল "গুরুপ্রসাদ' শিষাপ্রসাদ' ও 
'মন্ত্রপ্রসাদ' অর্থাৎ cere ভক্তি করতে হবে, শিষাকে cre করতে হবে এবং মন্ত্রের প্রতি অবিচল 
আস্থা রেখে চলতে হাবে। 

বন্ধ যানের গুরু প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ বলেছেন “वङ्कयाटन গুরু আরো বড়ো হইয়া উঠিলেন। 
তিনি স্বয়ং বজ্ধধারী। এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্তুদিগের 
Tees নামে একজন পূরোহিত হইলেন। পঞ্চধ্যানীবুচ্ধের উপর TEH নামে আর একজন বৃদ্ধ 
হইলেন। তাহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত বলিয়া মানিয়া থাকে। यज्ञम কতকটা আদিবুদ্ধ 
বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের শুরুদিগকে বন্জ্রাচার্য বলিত । বজ্রাচার্যের 
পাঁচটি অভিষেক হইত, মুকুটাভিযেক, ঘন্টাভিষেক, wafers, সুরাভিষেক ও পট্টাভিযেক। তাহার 
দেশীয় নাম vere, অর্থাৎ তিনি उक, তাহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং শিষ্য হইতে তিনি 
উপরে উঠিয়া গেলেন! মন্ত্রযানে গুরুকে শিষোর “প্রসাদ” খুজিতে হইত, वङ्ञयाटन তাহার কোন 
দরকার লাই ।” ** 

সহজযানের ক্ষেত্রে শুরুর উপদেশই মহত্তম। ক্ষমাহীন পাপের ক্ষেত্রেও তা পাপ বলে 
বিবেচিত হবে না তা যদি গুরুর উপদেশে করা হয়। বৌদ্ধধর্ষে এভাবে গুরুর সম্মান উত্তরোত্তর 
বাড়তেই ATE | 

কালচক্রযানে গুরুর এই মহত্ব কিভাবে বজ্জ্জিত হয়েছিল তা পুশুরীকের প্রসঙ্গে উল্লেখা। 
এই পুশুরীক “লঘুকালচক্রতন্ত্রের” টীকা বিমলপ্রভা লিখেছিলেন। তিনি নিজেকে অবলোকিতেশ্বরের 
নির্মাণকায় বা অবতার মনে করতেন। এরপর লামাযানের আগমন। লামাদের কোনও বিখ্যাত 
বোধিসন্তের অবতার বলে মনে করা হয়। তিনি সাক্ষাৎ বোধিসন্তু, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। লামাযানের 
অবলুপ্তির পর দলাইলামাযান, যিনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার । তার মৃত্যু নেই। তার কায়া 
মাঝে মাঝে নতুনভাবে নির্মাণ হয়। এক কায়া পরিত্যাগান্তে তিনি কায়াস্তর গ্রহণ করেন। এইভাবে 
দেখা যায়__বৌদ্ধধর্মে প্রাথমিক পর্য্যায়ে তিনি গুরু হলেও মিত্রসদূশ ছিলেন, পরবন্তীকালে তিনি 
সর্বশক্তিমাণ অবলোকিতেম্বরের অবতাররূপে পরিগণিত হন। 

হরপ্রসাদ “নির্বাণ” প্রবন্ধটিতে নির্বাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নির্বাণ ব্যাপারটি জটিল 
ও বোঝা খুবই कठिन নির্বাণ শব্দটি নিভে যাওয়া বোঝায়। প্রদীপ নিভে গেলে অবশাই তার 
পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। মানুষ ভাবতেই পারে সমস্ত আচার 
অনুষ্ঠান, ধ্যান, যোগ ইত্যাদি পালন করা কি আত্মবিলোপের জন্য। অনেকের মতে বুদ্ধ নির্বাণ 
দ্বারা আত্মার বিনাশকেই বুঝিয়েছেন, তাই পাদরিগণ মনে করেন বৌদ্ধধর্ম Nihilism এর নামাস্তর। 
কণিচ্ধের সময় অস্থঘোষ নির্বাণ সম্পর্কে যা বলেন তা একান্তই তার নিজের বিশ্লেষণ। যেহেতু 
অশ্থঘোষ একজন নির্ভরযোগ্য তন্তুসন্ধানী ও বৌদ্ধধর্মের মুখাস্থানীয় ব্যক্তিদের অনাতম তাঁর কথা 





অবশ্যই প্রণিধানযোগা। অশ্থঘোষের মতে প্রদীপের মতই সাধক ও নির্বাণের পর সমস্ত রকম 
ক্রেশমুক্ত হল ও সব শান্ত হল, সব (गय হায়ে গেল। অশ্মঘোষের লেখা উদ্ধৃত করে হরপ্রসাদ 
বলেন “এখানে কথা হইতেছে” "উপৈতি শাস্তিম”-_'সব শেষ হইয়া গেল” ইহার অর্থ कि নিহিল? 
ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্মঘোষও নির্বাণের পর আর কিছু থাকিল 
কিনা কিছু বলিলেন না।” ১” অন্মঘোষের লেখা তিনটি কবিতা হরপ্রসাদ উদ্ধত করে তার 
বঙ্গানুবাদ করেছেন 

(>) “অতএব vast প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু, এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি 
মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষগ্রকে চ্ছেদ করো। যে হেতু কারণের ক্ষয় 
হইলে কার্যেরঞ ক্ষয় হইবে।” 

(২) “এখানে তৃষ্যাদি copa ক্ষয় হইলে, তোমার দুহখেরও ক্ষয় হইবে । অতএব তুমি ধর্মকে 
eye করো। এই ধর্ম শান্তিময়, মঙ্গলময়, ইহাতে Saa উপর বিরাগ হয়, ইহা 
তাহার মত, ইহাতে সর্বধর্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ । ইহা 
কেহ হরণ করিতে পারে ना, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ।" 

(৩) “ইহাই চরম ও অচ্যুতপদ। ইহাতে জন্ম নাই, জরা লাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি লাই শক্ত 
সমাগম নাই, নৈরাশা নাই, প্রিয় বিরহ লাই, ইহাই পাইবার মত জিনিষ ।” ১৪ 

অশ্বঘোষের এই কথনের পরিপ্রেক্ষিতে হরপ্রসাদ এই Frame উপনীত হয়ে বলেছেন “যখন 

অশ্মঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্বাণের 2 দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্বাণ 
শব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে. নির্বাণের পর আর কোনোরূপ পরিবর্তন 
হইবে না, অথচ অস্তিত্বের লোপ হইবে না।”১৯ 

বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করা হয় “নির্বাণের পর কিছু থাকবে fee” বুদ্ধ বলেন “না” । “থাকবে 

না কি?” বুদ্ধ বলেন “না”। “থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোনো অবস্থা হবে কি"? বুদ্ধ বলেন 
“ना”। “থাকা ना থাকা এই দুটির বাইরে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা হবে কি?"বুদ্ধ বলেন “লা” 
হরপ্রসাদের মতে এই উত্তর থেকে জানা গেল এটি একটি অনির্বচনীয় অবস্থা যেটি অবাক্ত মানুষের 
শ্তানাতীত এবং ধারণাতীত। এই অবস্থাই মহাযানে শুনা বলে বর্ণিত অর্থাৎ অভিত্বহীনতা। शादी 
মশায়ের মতে নির্বাণ আর একরূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে। মানব মন যখন বোধিলাভের অর্থাৎ 
তত্বজ্ঞানলাভের জনো বিশেষভাবে আকুল হয়ে ওঠে তখন তাকে বোধিচিন্ত বলা হয়। বোধিচিত্ত 
সৎপথে ও ধর্মপাথ অগ্রসর হতে থাকলে বারংবার জন্মগ্রহণের পরেও সে ক্রমশঃ উচ্চ (থেকে 
উচ্চলোকের বাসী হয় এবং সম্ভবতঃ বোধিসত্তও লাভ করতে পারে। বোধিচিন্ত রূপ শরীরকে 
ত্যাগ করে, রূপলোককে অতিক্রম করে, অরূপ লোকে অবস্থান করেন ও সেই অবস্থায় তিনি 
নিজেকে. সমস্ত বস্তুকে নিছক আকাশরূপে দেখেন যার অর্থ সমস্ত কিছু তার কাছে অসীম ও 
উন্মুক্ত হয়ে দেখা দেয়। শান্ত্রীমশায় আরো মনে করেন বৌদ্ধরা প্রথম প্রথম নির্বাণেই সন্তষ্ট থাকত 
কিন্ত পরে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। শুনা হওয়াটাকেই তারা পরম অভিপ্রেত বস্তু বলে 
মনে করলেন না। আরো একটি বস্তু তাঁরা নিয়ে এলেন যেটি করুণা, সাধারণ করুণা নয়: সর্বজীবে 
ও সর্বভূতে করুণা, অনস্ত করুণা । বোধিসন্তেরা করুণায় আপ্লুত হয়ে জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণেও অসম্মত ছিলেন না। শান্ত্রীমশায় মনে করেন এটিই বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতি 
নির্দেশ করে। মহাযানের দর্শনের গভীরতা, ধর্মমতের বিশুদ্ধতা, করুণার शवना, অন্য ধর্মে नृहे 
aa | মহাযানের এই জ্ঞান, তার মতে, দীর্ঘদিন রক্ষিত হয় নি। নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় বৌক্ধসমাজ 
ক্রমশঃ মহাযানের উচ্চ দর্শনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্থূল বাস্তবের পথ বেছে নেয় যাতে 
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জীবনধারণ তার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। নির্বাণ কয় রকম এই প্রসঙ্গে শান্ত্রীমশায় উল্লেখ করেছেন 
যে থেরবাদী বদ্ধেরা ও প্রতোক বৃদ্ধেরা ভাবতেন কেউ যদি সদু'পদেশের ফলে অথবা নিজের 
মনোশত কারণে চারটি আর্যসতো১* বিশ্বাসী হয় ও wae মাগ১* মেনে চলে দীর্ঘদিন ধরে 
তাহলে অভ্যাসগত কারণে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এদের বলে “শ্রোতাপন্ন”। স্রোতের মধ্যে 
পড়লে যেমন উজানে যাওয়া যায় না সেইরকম শ্রোতাপন্ন ও আর সংসারাভিমুখী হয় না তার 
দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নির্বাণের দিকে। সে এই রকম নিয়মের মধ্যে থাকলে পুনর্জন্ম থেকে নিস্কৃতি 
পায়, একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই অবস্থাকে বলে 'সকদাগামী' এবং আরো কিছুদিন নিয়ম 
পালনাস্তে “অনাগামী" অর্থাৎ আর জন্মগ্রহণ করে al) এর পরবর্তী অবস্থাই age; এ অবস্থায় 
যদি তিনি বেঁচে থাকেন, তাহলে তিনি মুক্ত qra যে নির্বাণ তিনি লাভ করেন তার নাম “স্বউপাদী 
সেস নির্বাণ" (স্ব উপাধি শেষ নির্বাণ)। ote অবস্থায় কিছুদিন থাকলে কর্মের ক্ষয়ই श्र 
সঞ্চয় হয় না। সব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্তর হলে তার মৃত্যু হয় এবং তারপরেই তিনি নিরুপাদি (সেস নির্বাণ 
ধাতৃতে প্রবিষ্ট হন। তিনি নির্বাণে প্রবেশ করেন। মহাযানীদের বক্তব্য হীনযানী পন্থার নির্বাণ নীরস, 
নির্মম, আত্মকেন্ড্রিক ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় বহন করে। হীনযানীরা জগৎ সম্পর্কে TAG | 
মহাযানীদের মতে নির্বাণকে নঞর্থক করলে চলবে ali হীনযানীরা যখন বলেন আত্মার मान्दे 
নির্বাণ, জ্ঞানের নাশই নির্বাণ, বুদ্ধি নাশের নামই নির্বাণ তখন তারা বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ থেকে 
বিচ্যুত হন। মহাযানীদের মতে নিরালম্ব নির্বাণে বোধিচিন্ত শুধু ক্লেশ থেকে মুক্ত হন না, তিনি 
ধর্মকায়ের পবিত্র মূর্তি অবলোকন করেন। সে অবস্থায় দুটি বস্তু হবে তার পথপ্রদর্শক -_সর্বভূতে 
করুণা ও সর্বব্যাপী জ্ঞান। তিনি তখন সমাক সন্বোধি লাভ করায় তার মন বলে “সমস্ত প্রাণীকে 
মুক্ত কর ও চরমানন্দে ভাসিয়ে দাও | নির্বাণেও তখন তার সম্ভোষ নেই, তিনি অবলম্বন রহিত-_ 
তাই এর নাম Aarma নির্বাণ | মহাযানীদের মধ্যে আর এক প্রকারের নির্বাণের প্রসঙ্গ জানা যায়। 
এটি সম্পূর্ণভাবে ধর্মকায়ের থেকে অভিন্ন। ware মহাযানীরা বলেন তথতা। ধর্মের উপর যে 
তথতা তাই ধর্মকায়। মুক্তি লাভাস্তে, তথাগত পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর তিনি পরম সত্যে 
উপনীত হয়েছেল। তাদের মতে নির্বাণ চৈতন্যের নাশ ইঙ্গিত করে না, অহংবোধের নিরোধ 
ঘটায়। 

প্রত্যেক বুদ্ধদের সম্পর্কে শান্ত্রীমশায় বলেছেন, পালি বৌদ্ধশান্ত্রে শ্রাবকযান এবং প্রত্যেক 
বুদ্ধযানের উল্লেখ আছে। শ্রাবকযানের সাধক বা শ্রাবকের অন্বিষ্ট ote এঁরা নির্বাণ আকাঙ্খা 
করেন লা। অন্যপক্ষে প্রত্যেক বুদ্ধযানের সাধক বা প্রত্যেক বুদ্ধের লক্ষ্য ব্যক্তিগত নির্বাণ। এঁরা 
প্রত্যেকে বোধিলাভ করেন কিন্তু শান্তা বা লোকসাধারণের মুক্তির পথপ্রদর্শক হন না। अदाव 
অবদান'-এর মালিনী উপাখ্যানে বলা হয়েছে__ প্রত্যেক বুদ্ধরা মৌল অবলম্বনে শোভন হন, 
তাহারা মহান প্রভার বিশিষ্ট, তারা গশ্ডারের মতো একাকী বিচরণ করেন, তাঁরা কেবল নিজেদেরই 
দমিত করেন এবং পরিনির্বাগ লাভ করেন। মহাযান মতে বুদ্ধদেবকে প্রত্যেক বুদ্ধদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
মনে করা হয়, কারণ, তিনি বুদ্ধত্ব অর্জনের পরে লোক সাধারণের শাস্তা হয়েছিলেন।”"৯৯ 

“বুদ্ধধর্ম কোথা হইতে আমিল' এই ব্যাপারে শাস্ত্রামশায় বলেছেন ‘বৌদ্ধধর্মের আদি কী' 
এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তর্কবিতর্ক চলেছে। 

প্রথম মত যজ্ঞে অগণিত পশুহত্যা দেখে বুদ্ধদেব বিচলিত হন ও পশুবধকে নিবারণ করার 
জন্য অহিংসা পরমধর্ম প্রচার করেন। 
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রামানুজ্পদ্থীরা বলেন earl বৌদ্ধমত Teac অদ্বৈতবাদী হয়েছেন আর অন্যমতে বদ্ধ 
উপনিষাদের প্রাচীন atasam গ্রহণ করে ' অদ্বয়বাদী STIGA | 

তৃতীয়মত হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমতের ফলশ্রতি। সাংখাদর্শন যেমন ভ্রিতাপনাশের জন] 
রচিত, বুদ্ধেরও তেমন “was, চতুরার্ধসত], অস্টাঙ্গিক মার্গ। সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের 
পার্থকাটুকু হল যে প্রথমটিতে আত্মার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে যেটি বৌদ্ধধর্মে হয় নি। 

আর একটি नड হচ্ছে বুদ্ধদেব তার সমকালীন ব্রান্মাণদের অত্যাচার ও অহস্কার (দেখে অত্যান্ত 
ব্যথিত হন। তিনি তাই সকলকে মুক্তির পথ দেখাতে ব্রতী হলেন। ব্রাহ্মণদের উপর দ্ধেষের ফলেই 
Sra ধর্মপ্রচার। 

এ ব্যাপারে আরো কিছু মত বর্তমান সেগুলি গুরুত্ব পাওয়ার মত নয় বলে তিনি মনে 
করেন। শান্ত্রীমশায় এসব মতের প্রতি সংশয় প্রকাশ করেছেন। তার বক্তব্য পশুবধ দেখে বুদ্ধদেব 
তার ধর্মপ্রচারে Son হন একথা তার জীবন চরিতে দেখা যায় না। সেই সঙ্গে ‘ললিত বিস্তর", 
qaaa অবদান" বা 'বন্ধচরিতে'ও এ ware কিছু উল্লেখ নেই । অহিংসা যে পরম ধর্ম এ नडा 
তার পূর্বেও বিদিত ছিল ও জৈনরা বুদ্ধের অনেক পূর্বেই অহিংসাধর্মকে মুলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ 
করেছিল । শাস্ত্রী মশায়ের মনে হয়েছে উপনিষদের অদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধধর্মের দিশারী তা স্থাকীর্ঘ নয়। 
ব্রাহ্মাণগুলি wa করার জনা রচিত। 'হর্যচরিতেই' প্রথম উপনিষৎ বলে একটি দর্শনের উল্লেখ 
দেখা যায়। উপনিষদের বহুল উল্লেখ শক্ষরাচার্যের পর থেকে দেখা যায়। এ ছাড়া বৌদ্ধধর্মে 
অদ্বৈতবাদ আসে মহাযানীদের পর থেকে । বৌদ্ধধর্ম সাংখানতসঞ্তাত একথা মোটামুটি অন্মঘোষের 
লেখায় পাওয়া যায়। गादी মশায় এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করে বলেছেন “যদি বৌদ্ধধর্ম माता 
হইতেই Geog হয়, তবে (তা উহা আর্য-ধর্ম হইতেই Geom coq) আমার সেই কথাতেই সন্দেহ | 
সাংখামত কি বৈদিক আর্ধগরণর মত? শংকরাচার্য তো উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ন্যায় অবৈদিক 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এত यङ्क করিয়া ও মত wed করেন কেন?"** সব কিছু 
বিচার বিবেচনা করে শান্ত্রীমশায়ের অনুমাণ পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ, মগধ ও চের নামে যে তিনটি জাতি 
বাস করতেন তাদের সঙ্গে আর্যদের পারস্পারিক ক্রিয়ার ফলে বৌদ্ধধর্ম সৃষ্ট হয়। যেখানে আর্যদের 
পশ্চিমসীমা ও এই জাতিগুলির পূর্বসীমা সেখানেই বৌদ্ধধর্মের Sea) তাছাড়া পূর্বাঞ্চলেই 
অধিকাংশ ধর্মগুলি উৎপন্ন । তাদের মধো অনেকগুলি ধর্ম যথা আভীবক, fide প্রভৃতি সেভাবে 
পরবর্তীকালে বিদ্যমান না থাকলেও বৌদ্ধধর্ম পূর্ব ভারতে বহুদিন ধরে অন্ত্রান হয়ে বিরাজমান 
থাকে। মহাযান ও হীনযান সম্বন্ধে হরপ্রসাদ যা বলেছেন তা আগেই সংক্ষিপ্তরভাবে আলোচিত 
হয়েছে। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা তিনি পুনরায় করেন। তার মতে মহাযানেরা আগের বুদ্ধদের 
Fa বলত। এর আগে দুটি যান श्नि-शटळाक যান ও শ্রাবক wa) বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রথমটিকে 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন অর্থাৎ পৃথিবীতে কোন বুদ্ধের অবর্তমানে লোক নিজের চেষ্টায় প্রতোকবৃদ্ধ 
হতে পারে। অবশা তারা নিজে উদ্ধার প্রাপ্ত হতে পারে কিন্তু অপরকে উদ্ধার করতে পারে 
না। পক্ষাস্তরে বুদ্ধের মুখে ধর্ম শুনে যাঁরা জ্ঞানবান হন তারা শ্রাবক। এঁরাও জন্মজরামৃত্যু আদি 
থেকে মুক্তি পেতে পারেন কিন্তু অপরকে মুক্ত করতে পারে না। মহাযানীদের বক্তব্য এই দুটি 
याने স্বার্থপরতার কারণে হীন। জগৎবাসী যখন অবলোকিতেম্বরের কাছে আকুল মিনতি জানায় 
“আপনি নির্বাণপ্রাপ্তু হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে?” সেই শুনে অবলোকেম্মর আম্থাস দেন 
একটি প্রানীও যতদিন আবদ্ধ থাকবে তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হবেন না এবং এই করুণা বোধই মহাযানকে 
‘মহা’ করেছে। হীনযান Bey পেলেই HSB মহাযান Gaye চায়। মহাযানীরা বলেন বুদ্ধ মানবের 
উদ্ধারের জনা সচেষ্ট হয়েছিলেন তাই তিনি বুদ্ধ আর তার শিয্যগণ নিজেরা উদ্ধার প্রাপ্ত হবেন। 





তাই তারা অহৎ। শ্রাবকযানীদের সমালোচনার উত্তরে মহাযানীরা বলেন পৃর্বোক্তযান সন্বোধি পেতে 
পারে কিন্তু সবের্বাচ্চ সন্বোধি পায় না এবং বোধিসত্ত কাকে বলে জানে না। আবার শ্রাবকগণ 
যখন অভিযোগ জানায় মহাযানীদের হাতে বুদ্ধবচন নেই, সূত্র, বিনয়, আভিধর্ম কিছুই নেই তখন 
মহাযানীরা বলেন তাঁদের প্রজ্ঞাপারমিতা আছে যা সকল সূত্রের আধার ৷ তাদের বিনয় ও আছে 
যা শ্রাবকদের বোধাতীত এবং তাদের অভিধর্ম তো আছেই যে ধর্ম "অনুন্তর সম্যকসন্বোধি”। 
শ্রাবকযানে "ত্রিশরণের' পরেই “পঞ্চশীল' গ্রহণ। তাদের মধো 'পোষধ' ব্রত (উপবাস) আছে। 
ত্রিশরণের উপস্থিতি মহাযানীদের থাকলেও ‘core নেই'। শীলরক্ষা তাদের কাছে তেমন গুরুত্ব 
পায় না। হীনযানে অনেক কিছু থেকে বিরত থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যেমন মিথ্যাবচন 
থেকে বিরত থাকা | মহাযানীরা যেন স্বাভাবিকভাবেই বিরত থাকতেন | তাদের চেষ্টা থাকত কিবাবে 
শীলের উৎকর্ষ আনা যায় মহাযানীদের জীবনীশক্তি saa) তাদের একটি পারমিতার নাম বীর্য। 
মহাযানীদের মধ্যে অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথা আছে। তারা ক্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী 
ও অর্হৎ এসব কথা মানেন না। পরিবর্তে পাওয়া যায় "দশ বোধিসন্ত্ব ভূমি” । ত্রিশরণ উভয়ের 
মধ্যেই আছে তবে মহাযানীদের ক্ষেত্রে তা বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ না হয়ে ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ। তাদের 
কাছে বৃদ্ধ হচ্ছে 'মানুযী' বুদ্ধ ও তাহার স্থান সপ্তম (দীর্ঘ নিকায়ের মহাপদান সূত্র)। তাই তাদের 
কাছে ধর্ম वृक्ष অপেক্ষা বড়ে!। 

এখন এই মহাযান কিভাবে আগত তা নিয়ে মতভেদ বর্তমান। অনেকে মনে করেন নাগার্জনিই 
এটির প্রবর্তক। তিনিও তার शिया আর্যদের মহাযানের আদি छक्र। বুদ্ধের মৃত্যুর একশ বছর 
পরে বৌদ্ধসংঘে বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা (मस স্থবিরগণ বিনয় থেকে বিন্দুমাত্র pre হতে চাইছিল 
না নবীনগণ কিছুটা শিথিলতা চেয়েছিলেন। বৈশালীর মহাসভায় একটি আপোষ মীমাংসার চেষ্টা 
করা হয়। কিন্তু তা সফল হয় না। অধিকাংশ বৌদ্ধ স্থবির দল থেকে পৃথক হয়ে যান। ফলে 
থেরবাদ ও মহাসাংঘিকের জন্ম । মহাসাংঘিকর! লোকোত্তরবাদী। বুদ্ধ তাদের কাছে এক অলৌকিক 
ব্যক্তিত্ব | সম্রাট অশোকের সময় পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত মহাসভায় মহাসংঘিকেরা স্থান পান নি। 
মহাযানীদের কাছেও সে সভার গুরুত্ব নেই। কালক্রমে স্থবিরবাদের দুটি শাখা হয় “মহীশাসক' 
এবং 'বজ্জিপৃত্তক' । এই দুটিরই আবার কয়েকটি প্রশাখা বর্তমান। মহাসাংঘিকদের দুটি দল 
'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক' । এদেরও অনেকগুলি প্রশাখা। বৌদ্ধবিদ্বেষী পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে 
মহাসাংঘরিকগণ পৃবর্বাঞ্চল ত্যাগ করে পশ্চিমাঞ্চলে চলে যান। সেখানে তারা বিদেশী রাজগণের 
আনুকুল্যলাভে সমথ হন। সম্রাট কণিচ্কের সময় জলন্ধরে যে মহাসভা হয় তাতে স্থবিরবাদীরা 
স্থান পান নি। শান্ত্রীমশায় মনে করেন এই সভার ফলেই মহাসাংঘয়িকরা মহাযানী হয়ে ঘান। 
তবে এটি সমাধা হতে তিনশ বছরের বেশী সময় লেগেছিল। মহাসাংঘয়িকদের একটি মাত্র গ্রন্থের 
কথা শোনা খায় যেটি 'মহাবস্তু অবদান" । এটির ভাষা নিরূপণ করা দুরূহ। ভাষাটিকে গাথাভাষা, 
mixed language, vernacularised sanskrit, sanskritized vernacular প্রভৃতি নামে 
অভিহিত করা হয়েছে। 'মহাবস্তু অবদানের’ পরও প্রাকনাগার্জনিপর্বে যে গ্রস্থগুলি রচিত হয় তাদের 
মধ্যে 'লঙ্কাবতার সূত্র ও অস্থঘোবের তিন-চারটি গ্রন্থ দেখা যায়। সবগুলিতেই মহাযানীদের মতের 
প্রাধান্য। নেপালে বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মের দুটি রূপ। দেবভাজু ও গুভাজু। হয় দেবতার ভজনা 
করে। কিছু লোক মনে করে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মিলনার্থে, নাগার্জুন মহাযানের প্রতিষ্ঠা করেন। 
শান্দ্রীমশায় যুক্তি সহকারে তা dad করেছেন। মহাযান সৃষ্ট হওয়ার পর পূর্বের বিবাদ বিসম্বাদ 
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CES म्यान, বজ্জধান, সহজযান, কালচক্রযান সকলেই নিজেদের মহাযানী বলে মনে করে। 
সহজযান সম্পর্কেও শাস্ত্রামশায় আলোচনা করেছেন। তার মতে মহাযানে নির্দোশত নির্বাণর পথ 
অতি কঠিন। সেটি সর্বসাধারণের অনুধাবনযোগা নয়। একটি সহজ পথের প্রয়োজন | সহজমানীদের 
মতে সংসারের মত নির্বাণ ও মিথ্যা, মানুষ সদামুক্ত । বাঙলায় সহজ্বপদ সরহ'পাদও ভাদেপাদের 
রচনায় সুন্দরভাবে সহজযানের মুল কথাটি বিবৃত। সহজযানের মূলকথা AHORA উপদেশ। তাদের 
মতে বোধিলাভের ইচ্ছা থাকলে পঞ্চকামের উপভোগে বাধা (नडे মানুষমাত্রেই পঞ্চকামের অধীন 
কিন্ত এতে পাপপুপোর প্রশ্ন থাকে। কিন্তু বন্তুগুর যখন বোঝান সবই শূন্য তখন পঞ্চকামোপভোগ 
দূষণীয় হয় না। সহজকামীদের বক্তব্য জনসাধারণ প্রবল উৎসাহে গ্রহণ করে। বৈষ্ণব সাহিত্যে 
গীতিকারদের বলে পদকর্তা। তাদের গান পদরূপে পরিচিত। বৌদ্ধ সংকীর্তনের গীতিকারও 
পদকর্তা। তাদের রচিত গানের নাম চর্যাপদ বা গীতিকা । প্রখ্যাত পণ্ডিতগণও গীতিকা লিখেছেন-__ 
যেমন দীপংকর শ্রীজ্ঞান, agra नाडि। বাঙালী ছাড়াও, আসামি, উড়িয়া, মৈথিলরাও গীতিকা 
লিখতেন। সহজঘানের খারা গুরু অর্থাৎ বন্দ্রগুরুদের অনেকসময় সিদ্ধাচার্য বলা হয়। তিব্বতে 
বহুস্থানে সিদ্ধাচার্যদের মূর্তি সংরক্ষিত | লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি। সংখ্যায় চুরাশিজেন সিদ্ধাচার্যের 
কথা শোনা যায়। সিদ্ধাচার্যগণ তাদের সহজ সরল প্রাণমাতানো গানে ও উপদেশে মানুষের হৃদয় 
জয় করে নেয়। তাদের জনোই বাংলাভাষা একটি মাধুর্য ও বৌদ্ধদমাজে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। 
অবশ্য সহজযানের এইরূপ বর্তমানে পরিবর্তিত। 

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কারণগুলি অনুধাবন করতে গিয়ে প্রথমে তিনি সহজযানের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করেছেন। সহজযানে চরিত্র বিশুদ্ধি যেটি বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ছিল ও বিশেষভাবে অনুসৃত 
হয় তা একেবারে বিসর্জন দেওয়া zai পরিবর্তে দেখা দেয় অবাধ ব্যভিচার ও দেহতত্তের চ্চা। 
যে মহাযানে নিজেকে উন্নতমানে নেওয়ার छना অবিরাম চেষ্টা করার জন্য বলা হয়েছিল তার 
জায়গায় এসে দাঁড়ানো সন্ধাভাষা বা আলো আধারি ভাষা । জীবনযাত্রার সকলস্তরের যে অবনমন 
ও বিচ্যুতি দেখা দেয় তা বর্ণনার বাইরে। দ্বিতীয়তঃ মহাযানের আচার্যগণ, 'প্রজ্ঞাপারমিতা" বোঝা 
ও অনুশীলন করা কঠিন বোধে সাধারণের জন্য 'ধারণীর' সহজপথের সুপারিশ করলেন। এই 
সব ধারণীর সংখ্যা ছিল বিপুল। চারশ এগারটির मकान লেখক পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শুধু 
বুদ্ধের মূর্তি নয় বা 'ধ্যানীবুদ্ধ' যেমন “অমিতাভ অক্ষোভা, বৈরচন, রত্বসস্তব ও অমোঘসিদ্ছি 
মূর্তি নয়, শক্তিগণের 'লোচনা', “মামকী', ‘era’, 'পাণুরা', 'আর্যতারিকা' মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। 
এই অধোগতি শেষ সীমায় এসে দাড়াল যখন ডাকিনী, যোগিনী, ভৈরবীর পূজা ও মূর্তি প্রতিষ্টা 
সুরু হল। এছাড়াও দেখা দিল গুহ্যপূজা, শম্বরের অশ্লীল মূর্তির পৃজা। বুদ্ধ প্রচারিত শীলরক্ষা 
ও অন্যানা কঠোর নিয়মগুলি স্থান পেল যথেচ্ছচারিতায়। বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ ছয়শ বছর পর 
থেকে ভিক্ষুদের বিবাহ অনুমোদিত হল, পরে গৃহস্থগণও ভিক্ষু হতে পারল। এদের সংখ্যাই ক্রমশঃ 
বাড়তে থাকে কারণ তাদের जान সম্ভৃতি স্বাভাবিকভাবেই ভিক্ষু হতে পারত। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের 
পৌরহিত্য, কায়জীবী মানুষের হাতে চলে এল। বৌদ্ধধর্মের এই অবক্ষয়ের প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় 
বলেন “এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্মের Gere 
্রাদুর্ভাবে বাঙালী একেবারে অকর্ম্মণ্য ও নিববীর্য। হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আফগানিস্থানের 
খিলজীরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙ্গিয়া দিল-__দেবমুর্তি বিশেষতঃ যুগলাদা মুর্তি চূর্ণ 
করিয়া দিল-__সহম্র Fee নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড় বড় বিহারে যে সকল যথার্থ পণ্ডিত 
ও সাধু ছিলেন, তাহারাও এ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন-__তাহারাই এ ada অস্থি ও মজ্জা 








স্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া 
বৌদ্ধধশ্মেরও নাশ হইল ।"* ° 

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের অনেকগুলি কারণ শান্ত্রীমশায় দেখিয়েছেন তারমধ্যে তার লেখা 
থেকে আরো একটি Cafe এখানে উল্লেখ করার প্রলোভন সংবরণ করা গোল A 

“The other discovery | have made is not so much from books and MSS. 
as from actual observation in Nepal. It was always a puzzle to me that the 
pure metaphysical religion of Buddha could be made the medium of practising 
immoral and obscene rites. The Buddhist Trinity Dharma (Religion) Buddha 
and Sangha (Buddhist monastic congregation) are merely obstract ideas 
personified. All the three words are in masculine gender. How can there be 
the introduction of female divinities and subsequent obscene rites? But on 
entering the Holiest of the great places of pilgrimage in Nepal, the Svayambha 
ksetra, | was struck with a female figure labelled or inscribed as Namo 
dharmaya. | at once enquired from the Residency Pandit, a Buddhist high- 
priest himself and the descendant of the most learned of Buddhist Pandits 
ever met with by the English in Nepal. He coolly said Dharma is nothing 
else but Prajna. | had often read in Buddhist works the phrase 
prajfiopayasvardpinim or svarūpāya. | know that Buddha is never an object 
of workship. His image is kept in monasteries simply for the purpose of 
keeping his noble example always present before the aspires to Nirvana, and 
so he is the upiya or means to Nirvana. | also knew that Praja or true 
knowledge is the great goal of those who aspire to Nirvana, But none ever 
suspected that Dharma and Prajna are identical. This identification introduced 
a female deity into the Buddhist Trinity and she at once became the mother 
of all Bodhisattvas. beings representing the Sangha or the Buddhist congre- 
gation. In a MS in the Durbar library belonging to the Kilacakra school | 
subsequently saw illustrations of Buddha and Prajna in the unspeakable 
situation begetting Bodhisattvas. This information led to the explanation of 
many facts and symbolisms unexplained before, Buddhism subsequently 
became closely allied to Sakti worship and its latter development ran in parallel 
lines that of Sakti cult - ““Antiguities of the Tantras and the Introduction 
of Tantric rites in Buddhism"’, Proceedings of Asiatic Society of Bengal, 
August 1900, pp. 101-02.°°7? 

১৮৯৭ ZA নেপাল ঘুরে এসে হরপ্রসাদ লেখেন ‘Discovery of living Buddhism 
in Bengal’. তার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল বৌদ্ধধর্মের উদয় ও urea সঙ্গে বাঙালীর 
ইতিহাসকে অভিন্ন বলে মনে করতে হবে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের__**176 sanskrit Buddhist 
Literature of Nepal রচনার সময় হরপ্রসাদ বিশেষভাবে তাকে সাহাযা করেছিলেন এবং এই 
কাজটির ফলে হরপ্রসাদ বৌদ্ধসাহিত্য ও মহাযান বৌদ্ধমতের গবেষণার ক্ষেত্রে এক অনান্য 
ব্যক্তিত্বরূপে দেখা দিলেন। নেপালে তিনি বার চারেক यान ও সেখানে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল 
লাভ করেন। তার প্রবন্ধগুলির মধ্যে ‘Northern Buddhism (1.11.0. March, June, Sept. 
1925), Six Buddhist Nydya Tracts (1910), আর্ধদেবের চতুঃশতিকা (1914), অদ্ধয়বজ্ঞ 
সংগ্রহ (1927). তার সম্পাদনায় প্রকাশিত বৃহৎস্বয়স্তুপুরাণ (1898-1900), চিস্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ 
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(1898), সন্ধ্যাকর নদীর 'রামচরিত' (1910), অশ্থঘোষের সৌন্দরনন্দকাব্য, (1910), হাজার 
বছরের পুরাণ বাংলাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা (১৩২৩'ব) ইত্যাদি স্মরলীয়। হজমন পথিকৃত 
অবশাই কিন্ত শান্ত্রীনশায়ের কতিত্ব নেপাল থেকে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য উদ্ধারে তার বিপুল 
সাফল্য | বৌদ্ধবিদ্যায় তার পারিদর্শিতা ও নিরলস অনুসন্ধানের স্বীকৃতি তার জীবনের এক মহান 
প্রাপ্তি। বিংশ শতাব্দীর এই মনীমীর Gat বৌদ্ধচর্চায় অবদান দেশে বিদেশে সমানভাবে মেলে 
নেওয়া হয় তা মৌলিক গবেষণায় মর্যাদা লাভ করে। সম্ভবতঃ একথা বললে অত্যাক্তি হবে না 
এক সময় বিদগ্ধ পাশ্চাতা সমাজ তাকে মনে করতেন বৌদ্ধবিদ্যায় সব থেকে বেশী নির্ভরযোশা 
aie) একথা Geni হরপ্রসাদের সব থেকে মূল্যবান কাজটি হচ্ছে সংস্কৃত পুথির আলোচনা । 
এ ব্যাপারে তার বর্ণনাত্মক সংস্কৃত পুথির সুচী অপরিহার্য সম্পদ সেইসব ব্যক্তির কাছে গণ্য 
হবে যারা সংস্কত সাহিতোর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নে প্রয়াসী কিন্তু প্রাচাবিদ্যা বা সঠিকভাবে বলতে 
গেলে বৌদ্ধবিদ্যায় গবেষণা ও অনুশীলনে তার সংশয়াতীত ব্যাৎপত্তি সাক্ষর বহন করে বিশ্বের 
তদানীভ্ভন পণ্ডিতদের অজস্র পত্র লিখনে। বস্তুতঃ Alexander Csoma de Koros ও Brian 
Houghton Hodgson Graber যেমন বিশ্ববিশ্রন্ত নাম, হরপ্রসাদের কর্মকাণ্ডও বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য। বিস্ময় বোধ হয়, যখন শোন! যায় সেই সময়ের বিদ্ধৎসমাজের কিছু লোক শাস্ট্রীমশায়কে 
'বৌদ্ধবাতিকগ্রস্থ' বলে আখ্যা দিতেও दिक्षा করে नि। বৌদ্ধচর্চায় তার বস্তুনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ. সামগ্রিক 
ও সম্জীবতায় ভরা রচনাগুলি আজও আগ্রহী পাঠককে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। কালজয়ী তার 
সৃষ্টি এটি বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে হরপ্রসাদের পূর্বে অবশ্যই ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম 
বিশারদদের মধ্যে, বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন কোণ সেভাবে আলোচিত হয় নি। 

এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্ম অধায়নে ও মূল্যায়নে একটি নতুন 
দিশান্তের সুচনা করেছেন অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম চর্চায় তার রচনা একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। তাছাড়া 
হরপ্রসাদই সম্ভবতঃ প্রথম যিনি অনুভব করলেন ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করলেন যে উত্তর পূর্ব 
ভারতের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সমস্ত তথা আহরণ দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার छएना 
অপরিহার্য । তাই তিনি বুদ্ধচষ্ঠায় qe 


নির্দোশিকা__ 

১। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক, সুনীতি কুমার উদ্টোপাধ্যায়, ভুমিকা, পৃষ্ঠা, এই 

২। হুরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সপ্তার, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক, সুনীতি কুমার চাট্োপাধ্যায়, পৃষ্ঠা, ৩৮৭। 

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, orri 

si প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৯৪-৩৯৫। 

৫) হ্রপ্রসাদ साळी রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ পুস্তক পর্যৎ, ৩য় यछ, शका, ২৪০। 

৬। মৌলানা Rangia আবু উমর-ই-উস্মান, রচিত ইতিহাস ay 'তবকাৎ-ই-নাসিরি-তে ewe মহাবিহার 
ধ্বংসের বিবরণ পাওয়া ant) মিন্হাজুদ্দিন দিল্লির সুলতানদের উচ্চপদস্ত কর্মচারী ছিলেন। ১২৪২-৪৩ 
খৃষ্টাব্দে তার ty রচনা করেন। বর্তমান বিহার রাজ্যের বিহার শরিফে ওদন্তপুরী মহাবিহার fen) eres 
বা ওদস্তপুরী মহাবিহার ধর্মপাল (आ ৭৭০/৭৭৫-৮১০ খৃ.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মনে করা হয়। দীপংকর 
Shera এখানে ছাত্র ছিলেন, পরে প্রধান আচার্য হন। আনুমানিক ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বা এর কাছাকাছি সময়ে 
বখ্তিয়ার थनळि এই বিহারের সমস্ত ভিক্কুদের হত্যা করেন। বিহারটি তার সৈন্য শিবিরে পরিণত হয়। 

q| হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক পর্যৎ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪২-২৪৩। 

vi মহাবস্ত, ললিতবিস্তর ও সন্ধর্মপুগুরীক ইত্যাদির ভাষাকে একদা গাথা ভাষা বলা হত, এখন বলা হয় 
"মিশ্র-সংস্কৃত' | 
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১০। ইরান দেশের প্রাচীন আর্যদের ধর্মগুরু অশো (खयि) saga বাবা রাজবংশীয় পণ্ডিত পোউরুশম্প, মা 
দোগ্দো (দুগ্ধোবা)। জন্মকালে নবজাতকের নাম রাখা হয় স্পিতম্‌। স্পিতম্‌ পনেরো বছর বয়সে বনবাসী 
হন, প্রায় পনেরো বছর মহাতপস্যায় নিবিষ্ট থাকেন। তপস্মার অস্তে তিনি জরৎুশ্ত্র নামে পরিচিত হন। 
জরথ শব্দের অর্থ সোনালি, উশ্ত্র শব্দের অর্থ প্রকাশ। জরথুশ্ত্র অর্থ সুবর্ণকাস্তি। এশী काडिटऊ শরীর 
পূর্ণ হওয়ায় তার এই নাম হয়েছিল। তিরিশ বছর বয়স থেকে এই चसि ইরান দেশে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। 

১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক পর্যৎ, on খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪৩। 

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২৪৬। 

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২৪৯-২৫০। 

১৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২৬৪। 

১৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২৬৫। 

১৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, २७०। 

১৭। দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধ গামিনী শ্রতিপদা হল চতুর্আর্যসতা। 

১৮। সং-দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ কর্ম, সৎ বাক্য, সৎ आळीव, সৎ ব্যায়াম, সৎ স্মৃতি, সৎ সমাধি। 

১৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচলা-সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক नर्र, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১। 

२०। Mee, পৃষ্ঠা, ২৯২। 

২১। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪২৩। 

২২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক পর্যৎ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮-৮৯। 
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আশা দাশ 


“আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীন্্রী দিয়ে মানুষের প্রেমের সম্বন্গের মধা দিয়ে তিনি আমাদের 
সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কার 
রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মানুষের সকল রচনা বলেছে--“তোমার 
মতো এমন সুন্দর আর দেখলুম না।”১ একজন অনন্য বাঙালী তার শিল্প কর্ম দিয়ে তার সমগ্র 
জীবন তপস্যা দিয়ে তার জ্ঞানের আলো আর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে বাঙালী জাতটাকে বিশ্বের দরবারে 
একটা উদার স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন। তার রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী এক বিরাট মানুষের পরিচয় 
পেল। যে মানুষ নরের মধ্যে নরোত্তম। তিনি বাঁচিয়েছেন বাঙালীকে। বাঁচিয়েছেন বাঙালীর নষ্ট 
কোষ্টা উদ্ধার করে বাঙালীর ওদাসিন্য থেকে। বাঁচিয়েছেন বাঙালীর ভাষা অর্বাচীন-_-অনোর এই 
উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দুর্দশা থেকে। এই কথা কটি বলতে ও লিখতে অতি সহজ । কিন্তু এর 
জন্য একজন মানুষকে কঠিন পরিশ্রম করে ভিন্ন রাজোর সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে পরম সম্পদ 
আহরণ করে আনতে হয়েছে। বাঙলা সাহিতোর সে অননা সম্পদ হল হাজার বছরের পুরান 
বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা । আর এই নক্ষত্র প্রতিভা হল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২ 
(জন্ম ১৮৫৩--মৃতা ১৯৩১)। 
হরপ্রসাদ “Ro মহোদয় নেপাল রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে কয়েকটি पुण्याचा পুথি 
গ্রহ করেন। ১৯১৬ झो. *চর্ষাচর্য বিনিশ্চয়' 'সরহপাদ ও কৃষগ্পাদের টাকাসহ দোহা' এবং 
“ডাকার্ণব' ইত্যাদি পথি এ নামে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশনায় এক দিকে আছে নির্মীয়মান বাঙলা 
ভাষার রূপরেখা, অনাদিকে প্রাচীন বৌদ্ধ এতিহোর চরম পরিণতি । বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্থগণ জনগণের 
ভাষায় এতিহ্যকে ধারণ ও বহন করে বাঙলা ভাষা ও সাহিতোর প্রথম সৃজনকর্ম সম্পন্ন করেন। 
এই অএতিহাসিক কাজটির জনা বাঙালী ও বাংলা ভাষার পাঠকের নিকট সহজাচার্যগণ চিরস্মরণীয় । 
এতদিন চৈতনা পূর্ববর্তী বাংলা ভাষায় প্রাচীন নিদর্শন বাঙালীর জানা ছিল না। এবার বাঙালীর 
ভাষাকে প্রাচীনত্ের আভিজাত্য ও গৌরব প্রদান করে হরপ্রসাদ হলেন চির বরণীয়। 
তার জীবন ছিল ত্রিমুখী ধারায় প্রবাহিত। তিনি অধুনালুপ্ত দুর্লভ পুথির আবিষ্কারক। বাংলা 
সাহিত্যের বিদক্ধ লেখক। আবার ভারততত্তের অক্লান্ত গবেষকও | নেপাল পরিভ্রমণ করে উল্লেখিত 
পুথি ব্যতীত তিনি আরো কয়েকটি मुख्थाना পুথি সংগ্রহ করেন। তাঁর মধো অন্যতম হল 
'রামচরিতম্‌*। পুথিটি সংস্কৃত ভাষায় তালপত্রে লিখিত। ১৯১০ শ্রী এশিয়াটিক সোসাইটি হতে 
Memories of the Asiatic Society of Bengal, Vol. HI, No. 1-এ প্রথম প্রকাশিত 
হয়। মহামহোপাধ্যায় এই প্রকাশনার ভূমিকায় বলেছেন, ইহা দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিঘিত। 
আনীত পুথির লিপিকর শ্রী শীলচন্দ্র। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী সংস্কৃত ভাষায় আর্যাছন্দে 'রামচরিতমা' 
লিখেছিলেন। এ কাবোর প্রতিটি শ্লোকের দু প্রকার অর্থ। প্রথম অর্থে রামায়ণের ঘটনার বর্ণনা। 
দ্বিতীয় অর্থে পিতা ভ্রাতাপত্রাদিসহ পালরাজ রামপালের ইতিবৃত্ত। এ গ্রন্থ প্রকাশ করে হরপ্রসাদ 
গৌড় বঙ্গের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ জনসমক্ষে এনেছেন। গৌড় বঙ্গের এই কাল সীমা হল 
একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং দ্বাদশ শতাব্দী। ‘সৌন্দরানন্দ' কাবা আবিষ্কার তার আর এক 
গৌরবময় কীর্তি। কাব্যের রচয়িতা বৌদ্ধ কবি অশ্থঘোষ। টীকাকার সর্বানন্দ ছিলেন বাঙালী। 
হরগ্রসাদ নেপাল থেকে এ গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করেন। ১৯১০ শ্রী এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে 
Bibliothica Indica গ্ৰন্থমালায় ইহা প্রকাশিত। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে “সৌন্দরানন্দ' 
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এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 'কীর্তিলতা" পুথিও সংগ্রহ করেন নেপাল থেকে। এ fea রচয়িতা 
বেষ্ণব মহাকবি বিদ্যাপতি। “কীর্তিলতা' অবহট্ঠ ভাষায় লিখিত। অবহট্ঠ, মৈথিল এবং পূর্ব প্রান্তীয় 
ভারতীয় আর্ধভাষায় ইতিহাস জানার পক্ষে 'কীর্তিলতা' সহায়ক । “বর্ণরত্লাকর" পুথি আর একটি 
মূল্যবান সংযোজন। ১৯৪০ ञो এশিয়াটিক সোসাইটির Biblothica Indica গ্রন্থমালায় এটি 
প্রকাশিত। রচয়িতা জ্যোতিরীশ্বর। গ্রন্থটি মৈথিল ভাষায় गमा ANI এ গ্রন্থ থেকেই भूर्दशाडिग्न 
ভারতীয় আর্ধভাষায় গদ্যের শুভ সূচনা । ‘আদি কর্মবিধি' নামে আর একটি দুর্লভ পুথিও তার 
সংগ্রহের SIS | এই পুথির এতিহাসিক উপাদান হল পালরাজগণ বর্ণাশ্রমী হিন্দুর ন্যায় ব্রাহ্মণদের 
প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কিন্তু মৎস্যঘাতী কৈবর্তপ্রমুখ fra শ্রেণীর হিন্দুর প্রতি ছিল তাঁদের 
ঘৃণাভাব। 'রামচরিতম'-এর প্রথম পরিচ্ছেদের এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১ম থেকে ৩৫ শ্লোকের 
টীকাও তার আনীত পুথির SANG | "অষ্টরসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' (হরিবর্মাদেবের ১৯ রাজ্যাংকে 
লিখিত) এবং “বিমলপ্রভা' (হরিবর্সাদেবের ৩৯ রাজ্যাংকে লিখিত) দুইটি অমূল্য পুথিও নেপাল 
থেকে আবিষ্কার করেন। এই পুথি দুইটির আবিদ্ধারও তার অসামান্য কৃতিত্ব। 

হরপ্রসাদের প্রথম রচনা ভারত মহিলা" ১৮৮২ TATA कयि বন্দিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এছাড়া আর্ধদর্শন নবাভারত, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, নারায়ণ, মানসী 
ও মর্মবাণী-_সমসাময়িককালের এই সুপরিচিত পত্রিকা সমূহে তার লেখা সাদরে প্রকাশিত হত। 
ভার বিখ্যাত কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম হল-_ভারত মহিলা (১৮৮১), প্রাচীন বাংলার গৌরব 
(১৯৪৬) বৌদ্ধধর্ম (১৯৪৮), TTS ব্যাখ্যা (১৯০২)। প্ৰথম জীবনে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ও বন্ধিমচন্দ্রের ভাব शिया রূপে এঁদের ভাষা ও রচনারীতি অনুসরণ করেছেন । কিন্তু এঁদের প্রভাব 
মুক্ত হতে বেশী সময় লাগেনি। ভাষার স্বাতন্ত্রো, শন্দৈষ্বর্যে, ভাবের অনুধ্যানে এবং সুচিভ্ভিত 
নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তমুখী মানসিকতায় অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি হয়েছেন স্বতন্ত্র পথের যাত্রী। 

হরপ্রসাদ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সম্ভান। তার পূর্ব সুরীরাও ছিলেন কৃতবিদা 
ও যশস্বী। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে তার সহজ উত্তরাধিকার। এ ছাড়া পালি, প্রাকৃত 
এবং ইংরেজী ভাবাবিদ, বছ শাস্ত্রদ্শী হরপ্রসাদের অনন্য সাধারণ মনীষা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির তমসাঘন saa উন্মোচনে সদা নিযুক্ত থাকত। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, 
ধর্ম ও শিক্ষানীতি আলোচনায় তা ভাস্বররূপ পেয়েছে। ‘বেদ ও বেদব্যাখ্যা' রচনা তীর 
এতিহাসিকবোধ, সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টির স্বাক্ষর। তিনি sarees রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে তার 
‘নেপালী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিতা' প্রণয়নেও সাহায্য করেছেন। রাজেন্দ্র লাল হরগ্রসাদের ভারত 
fear Ste মনীষার সন্ধান পেয়ে এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাকে ‘a friend of mine? বলে 
লিখেছেন। কেবল ৪৭টি চর্যাপদ, প্রচুর শিলালিপি ও তাশ্রশাসনের পাঠোদ্ধার এবং বহু গ্রন্থ সংগ্রহেই 
তার অবিস্মরণীয় কীর্তি সীনায়িত ছিল না। সব্যসাচী হরপ্রসাদ সংগ্রহ ও গবেষণা দুই কর্মেই 
সমান সিদ্ধপুরুষ । প্রত্নতত্ত ও ইতিহাস বিষয়ে অধিকাংশ প্রবন্ধ তিনি ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন। 
বাংলা প্রবন্ধ FH) এ জাতীয় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য হল এগুলি কেবল নীরস ইতিহাস নয়। ইতিহাস 
ও সাহিত্যের মেলবন্ধন। উইলিয়ম corm, উইলসন, কোলক্রক প্রমুখ পাশ্চান্ত এতিহাসিদের চিন্তা 
ও রচনাকে তিনি প্রমাণা মনে করেননি। এখানে তিনি বন্ধিমের ভাবশিষ্য। 

হরপ্রসাদ শিলালিপি, তান্রশাসন ও প্রাচীন afta পাঠোদ্ধার ইত্যাদি করে ভারত ও বাংলার 
ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। স্থাপত্য, Set এবং লোক-সংস্কৃতির অপর্যাপ্ত ভান্ডার 
এবং যুক্তিপ্রবণ ও গবেষণা ধর্মী। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বিশ্লেষণ পরায়ণ ७ চিন্তাধর্মী। ayang 











আলোচনায় তিনি মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাবশিষা। উভয়ের প্রতিভাও সমপর্যায়ের | হরপ্রসাদ 
বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতিকে ভালোবেসেছিলেন। निन्नलिचिड প্রবন্ধে তার প্রাণের 
অকুষ্ঠ মমতা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়-'প্রাটীন বাংলার গৌরব’, ‘আমাদের গৌরবের দুই 
সময়", “দীপঙ্কর Shera’, 'ভাছ্ধরের কাজ", বাংলায় সংস্কৃত্ত, "বাঙালী ত্রাঙ্গাণ', ‘চৈতন্য ও তাহার 
পরিকর", 'পালবংশের রাজতুকালে বাঙ্গালার অবস্থা', ‘পুরান বাঙ্গালার একটি we’ ইত্যাদি। 
প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা, মুক্তিপণ সহজ বর্ণনা ও नाछिडा এই রচনা সমূহকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রমাণ 
নির্ভর তথা সমুদ্ধিও সুস্পষ্ট | তার আলোচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কতির মিশ্ররূপ 
প্রতিভাত হয়েছে। হরপ্রসাদের আর একটি কীতিস্তস্ত হল এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত পুথির 
ডেসক্রিপটিভ ক্যাটলগ (Descriptive Catalogue)! পুথিগুলির তথা ভিত্তির উপর রচিত তার 
ভূমিকা প্রাচ্য বিদ্যার এক অমুল। সম্পদ | 

সপ্রণালীবদ্ধ, উচ্ছাসসংযত এ আকরপ্রস্থ যেমন বিশাল তেমনি জ্ঞানগর্ভ | “তিনি খনি থেকে 
তোলা ধাতুপিণ্ডের (नाना এবং খাদ অংশ পৃথক করতে জানতেন” । —a घडवा অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত | 
Buddhist Text and Reasearch Society-র সম্পাদক রূপে ১৮৯৫ Ñ তিনি প্রাচীন 
বৌদ্ধযুগের এতিহ্যের গবেধণায়ও সহায়তা করেছিলেন।” 

হরপ্রসাদ রচনাবলীর ১ম সম্ভারের* aane ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ সমৃহও 
বৌদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনায় তার অনানাসাধারণ মনীষার পরিচায়ক | এই প্রসঙ্গে 

‘আমাদের গৌরবের দুই সমন্বয়", “ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ', 'কুশীনগর", 'পাষাণের কথা", বঙ্গে 
বৌদ্ধধর্ম", “হিন্দু ও বৌদ্ধে wee’, "ধর্ম ঠাকুরের পুজা বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি 
“বুদ্ধদেব কোন ভাষায় see করিতেন' ইত্যাদি প্রবন্ধ বাচন ভঙ্গির সুন্দর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ ও 
সারগর্ভ। 

মহাকবি কালিদাস ছিলেন তার একান্ত প্রিয় कवि। কালিদাসের সৌন্দর্য প্রিয়তা, রসমাধু্য 
ও ভাবসম্পদ হরপ্রসাদের কবি মনের আনন্দময় স্পর্শ পেয়েছে। 'মেঘদূত' ও अनाना কাবা গ্রন্থ 
অবলম্বনে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এর মধো উল্লেখযোগ্য হল-__'মেঘদূর্ত , 'রঘুবংশ, 
“রঘুবংশের tafe’, 'কালিদাসের বসস্ত বর্ণনা", “পার্বতীর প্রণয়’, 'দুর্বাসার শাপ" ইত্যাদি। “অভিজ্ঞান 
शकुनम्‌” নাটকের দুর্বাসার শাপকে তিনি এক অননা সাধারণ গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। 
লিখেছেন ‘শাপে রাজার চরিত্রটি খুবই খুলিয়াছে। তিনি রাজার মতন রাজা | মহাপুরুষ এমন কি 
দেবতাও হয়েছেন।' এ মস্তবা রাজা দুষাস্তকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে। 

বাংলা সাহিতো তুলনামূলক আলোচনার (comparative criticism) CFS তিনি এক 
নূতন দিশান্তের 231) ‘কালিদাস ও সেকম্পীয়র', “বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' -_-এই পর্যায়ের 
তথা নির্ভর, রসদীপ্ত শিল্পকীর্তি। কালিদাস ও সেকষ্পীয়ার প্রাচা ও পাশ্চাত্যের দুই দিকৃপাল 
মহাকবি। হরপ্রসাদ এদের কবি প্রকৃতি ও রচনারীতির স্বরূপধর্ম সম্পর্কে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা 
করেছেন। দুই মহাকবির কবি-মানসের স্বরূপ প্রকৃতি তিনি সহজেই অনুধাবন করেছেন। তার 
অনুভূতি সূক্ষ্ম ও রমনীয়। গভীর ७ সহজবোধ্য। কালিদাস বাহ্য জগতের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অদ্ধিতীয়। 
সেকম্লীয়র অর্ভজগতের, মানুষের হৃদয়ের উপর আধিপত্য করেছেন।১ 'বঙ্গীয় যুবক ও छिन 
কবি' লেখকের অসাধারণ ধীশক্তি বহুশ্রুতাত্বের পরিচায়ক। সমসাময়িক কালে যে তিন কবির 
সাহিত্য ও ভাবাদর্শ नवा বাঙালীর জীবন, সুজন প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করেছিল তারা হলেন__ 
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আবেদন। নব্যবঙ্গের যুবকগণ, প্রবলভাবে তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। বায়রণ বিদ্রোহের 
afg সমাজ বন্ধনের ভয় তাকে বিচলিত করতে পারেনি । বঙ্গীয় যুবশক্তি তার কাছে সমাজ 
বিদ্রোহের প্রেরণা পেয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য কৃতির মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের গভীর রূপ 
ও জটিল we বঙ্গীয় যুবকদের নৃতন পথের দিশা দিয়েছে। তিন কবির তুলনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের 
সুচিস্তিত বিশ্লেষণ_ একজন সমাজ ভাঙ্গিতে, সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে 
শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয়, তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কতদূর 
সুখ ভোগ করা যাইতে পারে তাহাই দেখান। আর একজন সমাজের সহায়তায় ও উহার বিরোধে 
কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায় তাহাই দেখাইয়া শেষ করেন।১১ ত্রয়ী মহাকবির সংশ্লেসাত্মক 
(Synthetic) এই আলোচনা অভিনব ভাবে এক সৌন্দর্যরূপের সংযোজনা | 

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ জাতীয় প্রবন্ধেও হরপ্রসাদ তার পারদর্শিতা 
ও পান্ডিতোর পরিচয় দিয়েছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে লেখকের উচ্ছাস সংযত। তার রচনা 
সুপ্রণালীবদ্ধ ও সারগর্ভ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ७ She যুক্তি এই প্রবন্ধ সমূহের জ্বলা বৃদ্ধি 
করেছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। "বাঙ্গালা ভাষা', বর্তমান শতাব্দীর বাঙালা 
সাহিত্য’, 'নৃতন কথা গড়া", 'বাঙালা ভাষার পরিণতি । বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে জাত 
হলেও ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপধর্ম রয়েছে। হ্রপ্রসাদ মুক্ত মনে এই arena স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। বক্তব্যের স্পষ্টতা ও যুক্তির তীক্ষতা এই প্রবন্ধ সমূহকে তথানিষ্ট, ও বিচার বিশ্লেষণ 
ধর্মী করে তুলেছে। 

শাস্ত্রী মহাশয় তার সামাজিক প্রবন্ধ সমূহে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কৌতুক মিশ্রিত 
শ্লেষ ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেছেন। এ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'প্রকৃত প্রণয় 
ও বিবাহ’, ‘সমাজের পরিবর্ত কয় রূপ’, “তৈল' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধ সমূহ তার প্রগতিশীল মনের 
পর্িচয়বাহী। তার Alive অভিমত হল সমাজ মানুষের জন্য । মানুষ সমাজের জনা नग्न । নিজের 
প্রয়োজনে মানুষই সমাজ গড়েছে। মানুষের মনের, শরীরের ও সংসারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজের পরিবর্তন হওয়া আবশাক। এই আলোচনায় লেখক — সমাজ সংস্কারক নন। সমাজ 
বিপ্রবী। 'তৈল' প্রবন্ধে লঘু ভঙ্গিতে দূরূহ বিষয় অবতারণা করেছেন। লিখেছেন, “বাস্তবিকই তৈল 
সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, 
তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।” 

“যে তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান; তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, 
তাহার চাকরির জনা ভাবিতে হয় না__উকিলের পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় ना-- 
বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।”১২ এই রচনায় 
শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপাশ্রিত তরল হাস্যরস প্রাধান্য পেয়েছে। “প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ' প্রবন্ধে অসংকোচে 
প্রচলিত বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন। তার মতে প্রণয় হল একটি শুদ্ধ আত্তরিক ভাব। বাহ্যিক 
কিছুর অস্তিত্ব প্রণয়ে থাকে ना। প্রাচ্য ও প্রাশ্চান্তা সমাজ বিবাহকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছে। স্বামী 
ও স্ত্রীর মধ্যে এক সূত্রের নিগৃঢ় বন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে তার বক্তব্য হল “চিরদিন যখন 
কিছুই থাকে না, সকল পদার্থেরই যখন প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হইতেছে, তখন আমরা কেমন করিয়া 
বলি যে, আমরণ আমরা এইভাবে থাকিব। ....এইরাপ অন্যায় হুকুম করা কি তোমার ঘোরতর 
অত্যাচার নহে।”১* সর্বশেষ তার অভিমত হল প্রচলিত বিবাহ প্রথা অপনীত হওয়ার যোগা। প্রকৃত 
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শিক্ষা ও সমাজসেবা মূলক প্রবন্ধ সমূহে হরপ্রসাদ সত্যান্বেধী ও জাতীয় চেতনায় Bas 
“শিক্ষা” “মনুষা জীবনের উদ্দেশ্যে", 'কলেজী শিক্ষা" প্রবন্ধ সমূহে মহামহোপাধ্যায় প্রচলিত শিক্ষার 
বিরোধী | জাতীয় ভাবের উদ্দীপক শিক্ষানীতির পক্ষপাতী | প্রচলিত শিক্ষা সর্বতোমুখী নয়। কেবল 
স্মরণ শক্তির উৎকর্য সাধক । এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শরীর চর্চার স্থান নেই। যা বুদ্ধিবৃত্তি, হাদয়বৃত্তি 
ও কার্যকরী শক্তির পরিপুষ্টি ঘটায়, যা মানুষকে দশের কল্যাণকার্ষে প্রণোদিত করে তাই প্রকৃত 
শিক্ষা। হরপ্রসাদ নিজে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষাবিদ রূপে তার wou পরিচয় আছে। 
শিক্ষানীতি সম্পর্কে তার মৌলিক চিন্তার গভীর পরিচয় এই প্রবন্ধ সমূহে সুচিহিন্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য, 
প্রকৃত শিক্ষা, শিক্ষার আবশাকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তার প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা শিক্ষা ক্ষেত্রে 
তার অধিকার-সীমা সষ্টভাবে প্রসারিত করেছে ভারতে ইংরেজ saree প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিণতি 
স্বরূপ সংস্কৃত আরবি-ফারসি আশ্রিত দেশীয় বিদ্যা চর্চার ধারা ক্রমশ তাণ্পর্যহীন এবং পরিশেষে 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ সম্পঙ্গু ও বৈজ্ঞানিক । বাংলা সাহিতা : বর্তমান শতাব্দী", 
প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, বৃটিশ রাজশক্তি দেশীয় উৎপাদন কেন্দ্র কারুশিল্প ও কৃষিকে রূঢ়ভাবে 
fare করে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল পরম্পরাগত সামাজিক বিন্যাসের ধারাকে ধ্বংস 
করা এবং আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার সূত্রপাত করে দেশ শাসনের উপযোগী কেরানী কুল তৈরী 
করা। সেকালের শিক্ষা নীতি তার দৃষ্টান্ত । এই নীতির নিপুণ রূপায়ণ করে এবং দেশজ কারুশিল্প 
ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে এদেশে আধুনিক শিক্ষার গোড়া পন্তন। ফলে প্রাচীন শিক্ষা 
ধ্বংস প্রাপ্ত হল। দেশীয় শিক্ষার আধুনিকতায় Guate আর সম্ভব হল ना! 

হরপ্রসাদের সাহিতা-কৃতি এক বিশাল এশ্বর্য নিকেতন | কেবল প্রবন্ধ রচনাতেই তা সীমাবদ্ধ 
থাকেনি | প্রবন্ধকার রূপে তার মর্যাদা ও বিশিষ্টতা তার গুপন্যাসিক সত্তাকে कच्च করতে পারেনি! 
তার প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলা উপন্যাসও এক রসসমুদ্ধ পরিণতি লাভ করেছে। 'বেনের মেয়ে' 
তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন-_-"বেনের মেয়ে একটা 
গল্প” ।১৫ বেনের মেয়ে শ্রী দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত সহজিয়া তন্ত্রের উপন্যাস। 
বৌদ্ধ তান্তের প্রভাবও পড়েছে। এতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত হল, 
“সহ্জিয়াবাদের এমন সুন্দর সুললিত ম্যানুয়েল আর নাই। যে কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ে ইহা বৌদ্ধ 
দর্শনের পাঠা বলিয়া নিদিষ্ট, হইতে পারে ।৯ এই বৃহদাকার উপন্যাসে হরপ্রসাদ নিপুন তুলিকায় 
সহজযানী বাংলার এক মনোরম কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন। সে যুগের বাংলায় হিন্দু বৌদ্ধ জীবনাচরণে 
दछ বৈচিত্র্য থাকা সত্তেও বাঙালীর মূল জীবন সাধনায় তার निका ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির পরিবেশে এক সমন্বরী এতিহাই প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালী 
নরনারী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে পারস্পরিক মিলন ও সমন্বয় দ্বারা এক পূর্ণায়ত সার্বিক 
জীবনাদর্শের জয় ঘোষণা করেছিল | 

উপন্যাসের রূপাবয়বের মধ্যে লেখক বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্মতত্বের বৈশিষ্টা, তাদের 
বাক্তি সম্পর্কাশ্রিত শুহা সাধনজীবন এবং সমসায়মিক কালের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মনীবীদের জীবন স্মৃতির 
যুগচিত্র উপস্থাপিত করেছেন। সেকালের এই খন্ড-খন্ড চিত্রগুলি যেমন জীবস্ত তেমনি শোভন। 
এ সম্পর্কে সাহিত্য পত্রিকার भवा উদ্ধৃতিযোগা-_“সেকালের ইতিহাসই একালের উপন্যাসের 
মত। শাস্ত্রী মহাশয় নিপুন তুলিকায় সেকালের ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন।”১ 

বৌদ্ধ গাজন ও বিহার প্রতিষ্ঠার এবং গুলীজনকে পুরস্কার বিতরণী সভার সর্বাবয়ব চিত্র 
উপন্যাসের সৌষ্ঠর বৃদ্ধি করেছে। সে যুগের জ্ঞান, ধন-দৌলত ও সমৃদ্ধির অতল-স্পর্শতায় 
অবগাহন করে এ যুগের অনুসন্ধিৎসুদের দাবীকেই তিনি চরিতার্থ করেছেন। নৈর্বাক্তিকতার সঙ্গে 





| 
এতিহাসিক প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির সমন্বয়ে উপন্যাসটিকে তিনি সাবলীলতা দান করেছেন। 
সুদূর অতীতের অজ্ঞাত পটভূমিকায় রচিত হলেও উপনাসের মধ্যে কোথাও দূরবগাহতা নেই। 
বরং সে যুগের পরিবেশে মানব - জীবনের অর্মোৎসারী গভীর দৃষ্টির পরিচয় আছে। একটি গ্রন্থের 
অবয়বে সাহিত।, ইতিহাস ও বর্মতন্তের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন-_ এটাই হরপ্রসাদের বড় কৃতিত্ব i” 

'কাঞ্চনমালা" (১৩২২ ची) গ্রন্থকে লেখকের কৃতি পত্র ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এতিহাসিক 
উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন। লিখেছেন, “ “কাঞ্চনমালা" একখানি এতিহাসিক উপন্যাস অর্থাৎ 
ইতিহাসের মুল বিষয়বস্ত্রকে কাঠামো করিয়া কল্পনাবলে তাহাকে রক্ত, মাংস, বেশভৃষা ও অলঙ্কারে 
সুশোভিত করা, যাহাতে বিষয় বস্তু হৃদয়গ্রাহী হয়।”১৯ “কাঞ্চনমালা' বৌদ্ধ চেতনার প্রত্যক্ষ 
ফলক্রুতি। এক মহান আদর্শবাদের গভীর আবেগ উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়েছে। উপন্যাসের অবলম্বন 
ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত' 'বোধিসত্তাবদান কল্পলতা' (৩য় wo) °° কাঞ্চনমালা অশোক পত্র কুনালের 
जी । কুনাল অশোকের অনাতমা মহিষী পল্মাবতীর qa) নবজাত শিশুর নয়ন ছিল কুনাল নামক 
হংসের ন্যায় মনোরম। অশোক পত্নী তিষারক্ষিতা কুনালের আয়ত লোচনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 
তার প্রতি ape হয়েছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপন্যাসে তিষারক্ষিতার SEIE কনালের 
চক্ষুরুৎপাটন হয়েছে | অবদানে সতাক্রিয়ার দ্বারা कुनाल চক্ষু লাভ করেছে। হরপ্রসাদের উপন্যাসে 
কুনালের চক্ষু প্রাপ্তি বৌদ্ধ চন্ডালের গুরুদক্ষিণা। কাঞ্চনমালা বৌদ্ধ whe ও সেবার মূর্ত প্রতীক। 
তিনি কাঞ্চনমালার দেহে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেম্মরের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। কুনালও ক্ষমা ও 
তিতিক্ষার, ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক। এদের কাছে জগতের কোনও বস্ত্র, এমন কি দৈহিক 
সুখ-দুঃখও GH প্রাণের গভীরতম অনুভূতির আনন্দে চরম শক্রকেও তারা ক্ষমা করেছেন।২১ 

“বাল্মীকির জয়" (১২৮৮) গ্রন্থে হরপ্রসাদ একজন অননা ধ্রুপদী শিল্পী । পৌরাণিক আখ্যানের 
মাধ্যমে দর্শন, ধর্মতন্ত ইত্যাদি তার আলোচনায় স্থান পেয়েছে । এ शतश লেখকের ধারণালবধ সত্য 
দৃষ্টি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 

'বাল্মীকির oa’ sire ত্রিশক্তির_ শারীরিক শক্তি, জ্ঞানের শক্তি এবং মৈত্রী বা (প্রেমের শক্তির 
সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। সংগ্রামে মৈত্রী বা প্রেমশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। গ্রন্থে প্রধান পাত্র 
তিন জন-_বশিষ্ট বিশ্বামিত্ৰ, বাল্মীকি। মহর্ষি বশিষ্ট যষ্টি সহস্র শিষ্য পরিবৃত হয়ে আশ্রমে বাস 
করেন। তিনি পণ্ডিত, arm শিষ্যদের জ্ঞানধর্মনীতি উপদেশ দেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় | দিশ্থিজয়ী। 
তার বিপুল সংখাক সেনা পরিচালনা করে বিশ্বজয়ের বাসনা | বাল্মীকি দস্যুদলের অধিপতি | এছাড়া 
আছেন ঝভুগণ | তারা গায়ক। তাদের গানের__সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই 
ভাই। VS যেন বাহুপ্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে 
এসো ভাই ভাই, এসো ভাই ভাই, এসো ভাই ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরো 
ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সাবই Se 

পৃথিবী সুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল ভাই Sei we হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই 
ভাই। পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর সুরে বলিল ভাই ভাই। আমরা आवडे ভাই।২২ 
তিনজনের হৃদয় এ গানের সুরে বিগলিত হল। विहे ভাবলেন তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও তপোবলে 
পৃথিবীতে ভাই-ভাই স্থাপন করবেন। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, সমগ্র বিশ্ব জয় করে আমি “ভাই ভাই' 
করব। বাল্মীকির মনে শাস্তি নেই। তিনি নিদারুন অনুতাপে কেঁদে-কেঁদে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ 
করলেন। বশিষ্টের কামধেনু নন্দিনীর গুণে প্রলুব্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র শন্ত্রবলে কামধেনু নিয়ে যেতে 
ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করছি। কার সাধ্য আমাকে অপহরণ করে। নন্দিনীর দেহ হতে অসংখ্য 











সৈন্য বহিগত হল। ঘোরতর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে বিশ্বামিত্র পরাজিত হালেন। তার জীবনে এই প্রথম 
পরাজয়। বুঝলেন বাছ বলে পৃথিবী জয় করা যাবে না। 

বিশ্বামিত্ৰ কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তিনি বেদমন্ত্র দর্শন করলেন। এ মন্ত্র হল গায়ত্রী 
जान মাত্রেরইহ SANG | কিন্তু বিশ্ামিত্রের ব্রাহ্মণত স্বীকৃত হল না। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় বিশ্ব 
সৃষ্টি করলেন। সে বিশ্বে হিংস্র জন্তু নেই। প্রকৃতি এখানে স্বভাব-সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন। সুখ 
ও এশর্যদায়িনী। এ রাজ্যে মানুষও বড় সুখী | তারা সকলেই উন্নতির পথে ধাবমান । যুক্তিই একমাত্র 
মানুষের উপাস্য দেবাতা। অন্য (কোনও দেবতা নেই। এখানে জন্ম সংখ্যা নির্দিষ্টি। মৃতা নেই। 
অনা saws থেকে পুনরাবর্তন আছে। 

aie হিমালয়ের গহণ অরণ্যে কেবল রোদন করে বেড়ান। একদিন তিনি লীলাচঞ্চল 
GENG মিথুনের ক্রীড়া দেখছেন। হঠাৎ এক ব্যাধের তীরে ক্রোঞ্চের মৃত্যু হল। বাল্মীকির কণ্ঠে 
করুণ সর ধ্বনি উঠল-_ 

মা fram প্রতিষ্ঠাং yasa: শাশ্বতীঃ HAN: | 

ae (ক্রৌঞ্ছমিথনাদেকমবধীহঃ কামমোহিতম || 

এ হল সেই চিরস্তুন esi দেবী সরস্বতী আর্বিভূতা হলেন। দেবীর হাতের বীণা দিলেন 
বাল্মীকিকে। বললেন এ বীণা তোমার ও তোমার মত লোকের হাতে চিরদিন থাকবে। তোমরা 
কেবল পরহিতব্রতে এর বাবহার করো ।” 

বিশ্বামিত্ৰ তার সৃষ্ট পৃথিবীতে তার স্বজনবর্গ সহ कानाकृख নগরকে উঠিয়ে আনতে চাইলেন। 
নগর আকাশ পথে কিছু দূর উঠে যাবার পর মানুষের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বিশ্থামিত্র পৃথিবীর 
বায়ু আকর্ষণ করলেন। কিন্তু পারলেন না। ব্রহ্মা বললেন-__তোমার তপস্যার বল শেষ হয়েছে। 
তুমি স্থির হও। দেখা গেল, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট পৃথিবী, যে পৃথিবীতে সমাজ বন্ধনে অত্যাচার ছিল 
না, ছোটো বড়ো ছিল না। যাহাতে কেবল প্রেম আর अका আর সামা ছিল তাহা অনস্ত গর্ভে 
নিহিত হল। বিশ্মামিত্র মূৰ্ছিত হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে শুনা পথে পড়তে লাগলেন। এ সময় পৃথিবীতে 
মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত। 

কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞ হবে সংবৎসরব্যাপী। যজ্ঞে বাধাদানকারী পক্ষও শক্তিশালী | 
উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হল। বাল্মীকি উভয় পক্ষের হাত ধরে শাস্তি প্রচেষ্টা 
করতে লাগলেন। কিন্তু তার কান্নায় কারো अन গলে না। এমন সময় ঘুরতে ঘুরতে বিশ্বামিত্রের 
দেহ-পিন্ড যজ্ঞ-কুন্ডে পতিত হল । বাল্মীকি সকরুণ বীণা ঝঙ্কারে কেঁদে আকুল । ক্রমে বিশ্মামিত্রের 
জ্ঞান হল! ব্ৰহ্মা বললেন-_'বৎস, তুমি আজ ব্রাহ্মণ হলে।' বিশ্বামিত্ৰ দেখলেন, একজন গায়ক 
গান করছেন। আর সমগ্র বিশ্ব সে গানে কেঁদে ব্যাকুল। বশিষ্ট বিশ্বামিত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন | 
ব্ৰহ্মা বললেন, “বাল্মীকি আজ তোমারই জয়”। চারিদিক হতে ধ্বনি উঠল-_'জয়, বাল্মীকির জয়” । 

ব্রহ্মা খবিত্রয়কে সর্বলোক মধো अका স্থাপনের জনা নারায়ণের অবতরণ সংবাদ প্রদান 
করলেন। বাল্মীকির উপর ভার দেওয়া হল রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করার Say) বাল্মীকি রামায়ণ 
রচনা করলেন। তার निया কুশলবকে তিনি রামায়ণ গান শেখালেন। चू” বাল্ীকির জয় ধ্বনি 
দিলেন। বিরাট বিশলোকে প্রাতিধ্বনিত इन 








এই ভাবাদর্শ আর একবার ধ্বনিত হয়েছে শ্রভুদের "SR ভাই” “সবাই ভাই SR” 
সবাইকে ভালবাসলে মনের কালিমা দূর হয়। বাল্মীকি ছিলেন নরহত্যাকারী प्रसा । wears গান 
শুনে তিনি হলেন কোমল হৃদয় মানব প্রেমিক। বিশ্বের আদি কবি। তিন ঝযি--বশিষ্ট, বিশ্মামিত্র, 
বাল্মীকি। জয়ী হলেন বাল্দীকি। জ্ঞান আর শক্তি নয়। প্রেমই জয়ী হল। 

হরপ্রসাদ লোক কথার আধারে একটি অনবদা we পরিবেশন করেছেন। নাম “পাচ ছেলের 
MA | গল্পে রাজপত্রের চার বন্ধু-গুরুপূত্র, পাত্রের পুত্র, शुक्र পুত্র আর কোটালের পুত্র । তাদের 
প্রকৃতি অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে___পৃণাবস্ত, প্রজ্ঞাবস্ত, রূপবস্ত, শিল্পবন্তু আর বীর্যবস্ত। এদের 
চরিত্রগত বৈচিত্র রয়েছে। AM, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প ও বীর্য এদের বৈশিষ্টা। পাঁচ বন্ধুর প্রকৃতি 
অনুযায়ী শিক্ষাও করলেন পাঁচ বিষয়ে । এবার কার অধীত বিদ্যা বড় বিচার করতে হবে। ওরা 
ভিন্ন রাজো গিয়ে নিজেদের অধীত বিদ্যানুষায়ী রোজগার করে খরচ চালাতে লাগলেন। পাঁচ 
বন্ধুই আপন আপন শিক্ষার পুরস্কার পেলেন। পুণ্য, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প, বীর্য কোনটাই डावात 
নয়। সবই মানুষের কাজে প্রয়োজন। গল্পের ভাষা ও পরিবেশন কৌশলও লোককথার 
আঙ্গিকাকে অনুসরণ করেছে। তিনি অতি সুন্দরভাবে গল্পের ধারাবাহিকতা ও সূত্র নির্ধারণ করেছেন। 

“ঠানদিদিদের গল্প যখন বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে জাতক। যখন মহাযানীরা 
বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে অবদান। যখন ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে সংবাদ। আবার 
বিষ্ণুশৰ্মার মুখে হইয়াছে পপ্চতস্ত্র। এখানকার পাড়াগায়ের স্ত্রীলোকদের কাছে হইয়াছে ব্রতকথা।”** 

বাংলা ভাষার স্বরূপ- প্রকৃতি, রীতি ও etad তার আয়ত্তে ছিল। প্রবন্ধ ও উপন্যাস 
ইত্যাদি রচনাবলীর মাধ্যমে তার ভাবা শৈলীর সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা লিখিত ভাষার 
দ্বিবিধ সাধু ও চলিত পদ্ধতিতে তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের अधवा 
শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণযোগা-_“বাংলা রচনায় গোড়া থেকেই হরপ্রসাদের একটু বিশেষ ক্ষমতা 
(fair) ছিল। পন্ডিত তিনি। সাধু ভাষার দখল তার স্বতঃসিদ্ধ। সেই সঙ্গে তার আসক্তি ছিল 
চলিত ভাষার বিধয়ে। হরপ্রসাদ যে প্রবন্ধ ক'টি লিখেছিলেন তার মূল্য এখনো কম নয়। তার 
মতো ভাবা জ্ঞান ও ভাষাবোধ নিয়ে কম লেখকই বাংলা লিখেছেন।”২* অবশ্য তার রচনা সংগ্রাহক 
অভিযোগ করেছেন-__“তার বই বা পত্রিকার লেখায় কোথাও বানান ব্যবহারে শৃঙ্খলা নেই। তৎসম 
শব্দের বিকল্প রূপ এবং Ses, দেশী, বিদেশী সমস্ত শব্দেরই একাধিক বানান তিনি মিশিয়ে ব্যবহার 
করেছেন। এমন কি একই লেখার মধো এক-_একটি শব্দের দৃ'রকম বানান পাওয়া যাচ্ছে।”২ 
বোঝা গেল হরপ্রসাদের রচনায়ও ক্রটি আছে। ঠাদেও কলঙ্ক থাকে। কলঙ্কটা বড় নয়। व्रि 
জ্যোৎঙ্সার রূপ লাবণা ও সুষমায় চাদ মহিমান্বিত । হরপ্রসাদের ভাষার বলয়িত গতি মাধুর্য তার 
রচনাকে fu উজ্জ্বল করেছে। তার ভাবা-প্রতিমা তৎসম, wes ও দেশী শব্দের Trinity সৌধ। 
अनान्छन এবং ভাব ও বোধের সমন্বয়ে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত লেখক। কিন্তু লেখায় সংস্কৃত 
শব্দের वाकला (नदे। অলঙ্কার বা বিশেষণের আধিক্যে ভাষা কোথাও শ্লথগামিনী হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র 
ও বদ্ষিমচন্দ্রের ভাব শিষা হয়েও তিনি বাংলা ভাষার জনা এক সহজ खचू পথের দিশারী ছিলেন। 
অতি Ara মৃদুল রসিকতা Sra ভাষা শৈলীকে উপভোগ্য করেছে। অপ্রচলিত দেশীয় এবং আঞ্চলিক 
ভাষার প্রতিও তার মমতার নিদর্শন পাওয়া যায়। “বামুনের দুর্গোৎসব" রচনা থেকে অনুরূপ 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত আহরিত হল-_-২৯ 





* ore 
ঢলাঢলি 8৩৫ 


4 


E 


E 





আড়া 

naen 

লাগরি 

তল 

(at 

হোগলকডেয় 

বাল্‌্দেলি 880 
বউনি TE 
কিতাববতি 883 
কিতাবতি 883 
farga 888 
তল্িদার 888 
চিয়াইতে 884 


হরপ্রসাদ “aia সাহিতাকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর বিষয়ের বিপ্লব্যাপ্ত পরিধি যা পরিক্রমা 
তত সহজ माथा নয়। দৃষ্প্রাপা জাতীয় সম্পদের আবিষ্কার, SFE, সাহিতা, দর্শন, ধর্মনীতি, 
শিক্ষানীতি প্রাচীন বাঙালী সমাজের জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বহুমুশীন প্রসারিত রচনাসম্ভার 
তার অনন্য সাধারণ মনীষার পরিচয়বাহী। অন্ন-্রন্মা মানুষের জৈবিক ক্ষুধার তৃপ্তি ঘটায়। কিন্তু 
আত্মিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জনা চাই বাণী-্রন্মা। বাণীই aiaga প্রকাশিকা। এজনা অক্ষরাঞ্জলি 
দিয়েই মানব-সভাতার জয় যাত্রার সূচনা । মহাশ্মেতার চরণতলে অক্ষরাঞ্জলি নিবেদন করে হরপ্রসাদ 
হয়েছেন বাণীর বরপূত্র। মহাভারতে বলা হয়েছে__ 

শ্রুতেন তপসা বাপি শ্রিয়া বা বিক্রামেণ বা 
জনান্যোভিভবতান্যান কর্মণা হি जर्द পৃমান।২ ` 

fafa বিদ্যাদ্বারা তপস্যার দ্বারা, এশ্বর্ষের দ্বারা বা বিক্রমের দ্বারা অপর সকলকে অতিক্রম 
করেন তিনি যথার্থ পরুষ। এরূপ যথার্থ পুরুষের সামগ্রিক উপাদান পরিপূর্ণ ভাবেই হরপ্রসাদের 
মধ্যে বর্তমান ছিল। হরপ্রসাদের মত বাক্তিত্বকে উপনিষদের ভাষায় বলা যায় Geran) যিনি 
যুক্তাত্মা তিনি সকলের সঙ্গে যুক্ত, সকলের জন্য কাজ করেন। তিনি জানেন, যিনি পরমানন্দঃ 
পরমাগতিঃ সেই পরমাত্মা সমস্ত প্রাণি-জগতের মধ্যে বিরাজমান | হরপ্রসাদ মহামহোপাধ্যায় নির্ভয়ে 
সতোর দ্বার উদঘাটন করে আমাদের সেই অতীত এম্বর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করিয়ে দিয়েছেন | 


নমো নমস্তে স্ব ALPS | 


yi খৃষ্ট, nemu ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৫৯, পৃঃ se) 

২। উপাধ্যায়, উপ-অধি-ই-তা (५७१) - अजा, বাষ্টৰীয়। উপাধ্যায় वाहत কুলিন ব্রাহ্মণের কৌলিন। সৃচক Sorin 
যিনি বৃত্তির নিনিস্ত বেদ বেদাঙ্গাদি অধ্যাপনা করেল। মহামহোপাধ্যায়, কর্মধারয়। মহোপাধ্যায়েরও =à 
বা গুরু। মহাপন্তিতের উপাধি বিশেষ। ইংরেজ রাজকর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃত শাস্তাদিতে পান্ডিত্যের Nate 
সূচক উপাদি। পন্ডিত চুড়ামণি। 


84% 





৩। শৈশবে তার নাম ছিল শরৎ নাথ sperii এ সময় তিনি একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হন। শিবের কৃপায় 
বালকের রোগ মুক্তি ঘটে। তার নূতন নাম হয় “হরপ্রসাদ'। 

8! Sir William Jones आणा দেশীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভাতার নিদর্শন অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের জনা 
১৭৮৪ Ñ., ১৫ই জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। 

41 The Sanskrit Buddhist Litterature of Nepal, 1882, ভূমিকা পূঃ xiii Be) 

৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা “সংগ্রহ, ১ম. পশ্চিমবঙ্গ aren পর্যৎ, ভূমিকা, পৃঃ ৩৩। 

৭। হরপ্রসাদ आही রচনা সংগ্রহ, ১ম, ভূমিকা প্রাগুক্ত, পূঃ ৩৮। 

ri নানা নিবদ্ধ, সুশীল দে, পূঃ ৩০১। 

৯। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিল কুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, ১৩৬৩, পৃঃ ৩৭৭-৪৩৪। 

১০। হরপ্রসাদ রচনাবলী, বসুমতী সং ১৯৩২, পূঃ ২৬৫। 

১১। হরপ্রসাদ अश्वनी, বসুমতী সং, ১৯১৯ পৃঃ ২৮১। 

১২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী अन्ना সংগ্রহ, अ, প্রাগুক্ত, পূঃ ৪৮৯-৯০। 

১৩। MOG, পূঃ ৪৭৭-৭৮। 

১৪। প্রাগুক্ত, পূঃ Sawi 

১৫। হরপ্রসাদ গ্রস্থাবলী, ays. মুখপাত॥ 

১৬। বেনের মেয়ে, প্রবাসী, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, মাঘ সং লিখিত 'এ্তিহাসিক উপন্যাস" প্রবন্ধ | 

Sal ১৩২৬ বঙ্গান্দের डाळ সংখ্য। ধ্রষ্টবা। 

১৮। বিস্তৃত আলোচনার oy লেখিকার ‘বাংলা সাহিত্যে ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস 
১৯৬৯, शुः ৪২৬-৩৩ मेवा 

১৯। হরপ্রসাদ রচনাবলী, ২য়, সুনীতি কুমার চট্রোপাধ্যায় ও অনিল কুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, মুখবন্ধ, পৃঃ 
২৯৬। 

২০। अन्‌ শরৎচন্দ্র দাস, কুনালাবদান, পূঃ ৫১৭। | 

বিস্তৃত আলোচনার জন৷ "বাংলা সাহিতে। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাগুক্ত, 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ১ম. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯। | 

পুঃ ৪৫৩-৫৪। 
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মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম 
বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী 


ভ্ানত পন্থী আহামহোপাধায় FARTA শালী, এমা.এ., ডি.লিট সি.আহই ইঁ. মহোদয় ছিলেন একাধারে 
সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং বৌদ্ধ गाळ ও ইতিহাস বিশারদ। Sra পিতা ছিলেন নৈহাটীর খ্যাতনামা 
সংস্কৃত অধ্যাপক রামকমল নায়রতু এবং মাতামহ ছিলেন বরাহনগরের বিখ্যাত পণ্ডিত রামমাণিক্য 
বিদ্যালঙ্কার আর জোষ্টভ্রাতা ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নন্দকুমার ভট্রাচার্য। 
কাজেই शिकून ও মাতৃকুল উভয় দিকেই সংস্কৃত চর্চার পরিবেশে শিক্ষালাভ করে সাথে সাথে 
মেধাবী ছাত্র হিসাবে জাতীয় ইংরার্জী শিক্ষায় ও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে নয় বৎসর কাল Besoin কৃতিত্ব সহকারে 
অধিষ্ঠিত থাকেন এবং এর আগে ও পরে এশিয়াটিক দোসাইটিতে পৃথি সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত 
থাকেন। এই উপলক্ষে রাজেন্দ্র नान মিত্র, ও সোমা ডেকোরোস, সিসিল ব্যান্ডেল প্রমুখ বিদ্বান 
ব্যক্তিদের সহযোগে কাজ করেন ও পুথি সংগ্রহের সন্ধানে বার বার নেপাল যাত্রা করেন। 
সমাজসচেতন এই মহাবিদ্যান ate দুরূহ পুথি সম্পাদনের কাজে আজীবন যেমন আত্মনিয়োগ 
করেছেন তেমনি এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে 
গুরুত্বপদে অধিষ্ঠিত (থকে কর্মবাস্ততার ফাকে ফাকে তিনি অজস্র লিখেছেন অনলসভাবে সহজ, 
সরল অনাড়ম্বর ভাষায় | তিনি সংস্কৃত সাহিতো গবেষণার সাথে সাথে বাংলা গল্প উপন্যাস রচনার 
চর্চা করেছেন। তিনিই আদি বাংলার উৎস আবিদ্ধারের পথিকৃৎ। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পুঁথি সম্পাদন 
করতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রতি আগ্রহী হন। তার বৌদ্ধধর্ম সম্পকীয় সংস্কার মুক্ত অনবদা 
রচনাগুলি বৌদ্ধধর্মের বিশ্লেষণে যেমন সুপরিম্ফট তেমনি অন্ধকারচ্ছরন অধ্যায়গুলি আলোকোজ্জ্বল 
হয়ে উঠেছে। তার বহুবিধ রচনার মধো বৌদ্ধধর্ম ও সাহিতা বিষয়ক নিম্মলিখিত গ্রন্থ এবং 
নিবন্ধাবলী উল্লেখযোগা-__ 
>! গ্রন্থ সম্পাদন-_আর্যা cry মহাকবি অস্মঘোষ বিরচিত 'সৌন্দরনন্দ কাবা, ১৯১০। 
২। Waite সংগ্ৰহ-ঁএকাদশ শতাব্দীর অদ্বয়বজ্জের দর্শন সম্পর্কীয় ২০টি গ্রন্থের সংকলন | 
১৯২৭। 
৩। বৌদ্ধ গান ও দোহা-হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গলা ভাষায় চর্ধাচর্যা বিনিশ্চয়, 
সরোজবভ্রের দোহাকোষ, কাহ্পাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের চর্যাপদগুলির প্রামাণাপাঠ 
ও मक বঙ্গানুবাদ, ১৯৫১। 
81 বৃহৎ WAY পুরাণ, ১৮৯৪-১৯০০। 
৫1 Six Buddhist Nyaya Tracts 352°) 
७। সন্ধাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত | 
৭। আর্ধাদেবের চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ, এছাড়া অন্যানা রচনা । 
rl Descriptive Catalogue, Vol. |, ১৯১৭ 
>! Catalague of Palm Leaf and Selected MSS belonging to the Durbar 
Library, Nepals. Vol. |, 1905; Vol. Il, 1915. 
Sol Notes on Palm Leaf Manuscripts in the Library of the Maharaja of Nepal 
(Journal of Asiatic Society of Bengal, 1897). 








>>! Northern Buddhism, Indian Historical Quarterly, 1925. 
১২। রাজা পুস্তক भर्सन, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত হরপগ্রসাদ आही গ্রন্থ সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ডে 

নিম্মলিখিতু বৌদ্ধ বিষয়ক নিবন্জধাবলী আছে: 

(ক) বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার oF কে? 

(4) নির্বাণ 

(গ) নির্বাণ কয় প্রকার £ 

(च) কোথা হইতে আসিল? 

(छ) কোথা হইতে আসিল (२) 

(5) হীনযান ও মহাযান 

(छ) अङ्क्कयांन 

(छ) মহাযান কোথা হইতে আসিল? 

(ঝ) বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত 

(এন) বৌদ্ধধর্ম কোথা গেল? 

(ए) এখনো একটু আছে 

(>) femma জঙ্গলে 

(ড) জাতক ও অবদান 

(ए) দলাদলি 

(ग) মহাসাভিঘক মত 

(ত) (gam ও মহাসাষ্তিবক 

(थ) মানুষ ও রাজা (এই কয়টি নিবন্ধ সংকলন 'বৌদ্ধধর্ম' নামে গ্রন্থ পূর্বাশা লিমিটেড 

কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৫) 

(म) agea শাস্তি 

(ध) বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম 

(ন) হিন্দু বৌদ্ধে তফাত 

(श) বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন 

(फ) বাংলার বৌদ্ধ সমাজ; হিন্দু ও বৌদ্ধ 

(व) ভারতের ভক্তিসাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব 

(ভ) Buddhism in Bengal since the Muhammedan Conquest. 

শাস্ত্রী মহোদয়ের রচনার তালিকা দেখে বোঝা যায় বৌদ্ধ ধর্মতন্ত ও ইতিহাস সম্পর্কে তার 
আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাই রচনাবলীও বৈচিত্রাময়। বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও প্রসার বৌদ্ধ সঙ্ঘ 
দলাদলি ও বিভিন্ন শাখার আবির্ভাব ও মহাযানের বিকাশ এবং হীনযানের মূলতত্তের তুলনামূলক 
বিচার তার আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি বজ্জযান সহজযানের খুঁটিনাটি 
তথ্য সম্বলিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিবরণ ও সমাজে প্রভাব, এমন কি উনবিংশ आऊाकी onfy 
বৌদ্ধদের অবস্থা ও আচার-আচরণ ছিল তার গবেষণার বিষয়বস্ত্ব। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে বৌদ্ধধর্মে 
সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তার রচনার নির্বাচিত অংশের উদ্ধৃতির সাহায্যে হরপ্রসাদ 
শান্ত্রীর বৌদ্ধধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর আংশিক পরিচয় প্রদানের भटवा বর্তমান নিবন্ধ সীমাবদ্ধ রইল | 
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গোতম বুদ্ধ ও তদ্প্রবর্তিত ধর্ম এবং মহাযান সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন 
আবার তান্ত্রিক আচার পদ্ধতি এই ধর্মের অধঃপাতের কারণ বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। “(वो क 
কাহাকে বলে ও তাহার গুরু (क' নিবন্ধে তিনি বলেছেন, “বৌদ্ধধর্ম যত লোকে মানে এত লোকে 
আর কোন ধম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া. 
মঙ্গোলিয়া এবং সাইবেরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভূটান, 
সিকিমের সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্ধেকেরও বেশি বৌদ্ধ। वणी, সায়াম ও আসামের সব 
বৌদ্ধ। সিংহল बीट অধিকাংশ (दोक | 

বৌদ্ধ ধর্ম না মালিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদিগের অনেক আচার ব্যবহার 
গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো অনেক জায়গায় বৌদ্ধমত একটু বিকৃতভাবে 
চলিতেছে। छी, রাঙ্গামাটিরত কথাই নাই। উহারা ali আরকানের শিয্য। 

এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরও বিস্তার হইয়াছিল | তুকীস্থান এককালে বৌদ্ধধর্মের আকর 
ছিল। সেখান হইতে সাময়েদরা এবং তুকীস্থানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছিল। পারস্য 
এককালে বৌদ্ধ প্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পুরাই বৌদ্ধ fea” 

“কোথা হইতে আসিল (২)” নিবন্ধে তিনি বলেছেন “বুদ্ধদেবের পূর্বে ও লোকে সংসার 
ত্যাগ করিত। ভিক্ষু হইত: যেমন পার্শনাথের দল, কনকমুণির দল কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও 
সঙঘারামের বাবস্থা করিয়া ছিলেন তাহা তাহার নিজের, ভিক্ষদিগের শাসনের জনা যে সকল 
নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের, এক জায়গায় অনেক ভিক্ষুর থাকার বাবস্থা 
তাহার নিজের, এইরূপ অনেক ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধো কোনওরূপ গোলযোগ যাহাতে 
না হয়, তাহার বাবস্থা তাহার নিজের তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবশিক্ষা তাহার হইয়াছিল | 
ভিক্ষুসডেঘর পরম উন্নতির জনা, তাহার সেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক 
তাহার সঙ্ঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই | তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত 
করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা are: তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও sete দিবার বাবস্থা করিয়াছিলেন। 

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধম এত বড়, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে 
এত সম্মান, যাহার জনা সকল ধর্ম অপেক্ষা তাহার ধর্ম এত উদার, সেটি তাহার মধ্যমা প্রতিপৎ 
অর্থাৎ “মাঝামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।' অহিংসা পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে 
মুখে কাপড় বাঁধিয়া চল যেন কোন কীট মুখে ঢুকিতে না পারে । রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে 
তাহাতে কীট-পতঙ্গ পড়ে। বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া 
কেনা জীবহতা করিও al | তাহা হইলেই অহিংসা ধর্মপালন হইবে | তিনি বলেন Gere ভোগাসক্তি 
ভাল নয়। এই মধাগা প্রতিপৎ, এইটিই বৌদ্ধধর্মের মজ্জা, সার নিগুঢ় কথা উপনিষৎ। বুদ্ধদেব 
যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব বিষয়ে মধামা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষাদিগকে 
শিখাইতেন। দুটো বিরোধী জিনিষ উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন।" 
Daa ও মহাযান’ নিবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় হীনযান ও মহাযান এই দুই প্রধান বোদ্ধ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তার মতে হীনযান বলে কোন যান 
নেই। মহাযানরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলত আগে দুটো यान ছিল-_ (>) প্রত্যেক বুদ্ধযান 
অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি যে উপায়ে নিজের চেষ্টা বা উদ্যমে জন্মজরা মরণ থেকে অব্যাহতি পেতে 
পারতেন, (2) শ্রাবকযান অর্থাৎ যারা বুদ্ধের মুখে ধর্ম উপদেশ শুনে ভিক্ষু হতেন। ধ্যান ধারণা 


+ ০) ১), 
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করে প্রথমে Sie, তারপরে ক্রমে ক্র মে সকৃদা गाती, অনাগামী ও শেষে झर्डड লাভ করে 
মুক্ত হবেন। আর মহাযানেরা আপনাদের মহাযান বলে, যেহেতু তারা নিজের উদ্ধারের জনা 
তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাদের মহাব্রত। हीनयान अर्द পেলেই খুশী, মহাযান তাতে খুশী 
নয়, তারা Tay চায়। বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে বোধিসত্ত্রের ব্রত অর্থাৎ বোধিচিন্তোৎ করতে হয় 
যে জগতের একটি প্রাণীও মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত সে বুদ্ধত্ব চায় ना! বোধিসত্বকে ঘটুপারমিতা 
পালন ও ধ্যান সমাধি করতে হয়। মহাযানে বৃদ্ধ ও বোধিসত্তের সংখ্যা অসংখা। নিবন্ধের 
উপসংহারে শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, “এইরূপে হীনযান ও মহাযান যতই তুলনা করি, ততই 
আমাদের মনে হয়, যে হীনযান ধর্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া वाळ, আর মহাযান দার্শনিক মত 
ও পারমিতা লইয়া वाळ। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোন উচ্চতর 
বস্তুর আকাঙ্খা করিলে নিশ্চয়ই বড় হয়। হীনযান মানুষকে সেইরূপ বড় করিবার চেষ্টা করিতেন। 
কিন্তু মহাযান মানুষকে সর্বময়, সর্বনিয়স্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান মানুষকে সর্বময়, 
সবনিয়স্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাহারা শুন্যবাদী নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই 
তাহারা আপনাদিশকে বড় বা মহা মনে করিতেন ও आवक ও প্রতোকযানকে হীন বা ছোট মনে 
করিতেন। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ সম্পর্কে যে আলোচনা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় করেছেন, তাতে 
তার দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়েছে। “নির্বাণ নিবন্ধে তিনি বলেছেন, “মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্বাণ 
শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন যায়। তৈমনিই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া 
গেলে কিছু থাকে না; মান্য নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাটা শুনিতে যত সোজা, 
ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর কিছু নাই, একেবারে 
শেষ হইয়া গেল. কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায়? একেবারে 
‘নিহিল’, হইয়া যায়? একেবারে 'এনিহিলেসন' হইয়া যায়? একেবারে নাস্তি হইয়া যায়? এইখানেই 
গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব ना এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য 
হইবে? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্রটি বিলোপ করিবার জন্য? এত 
বড় শক্ত কথা | 

অনেকে মলে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন। বুদ্ধ 
নিজে 'কি বলিয়াছেন তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট 
তৈয়ারি হইয়াছিল সেই রিপোর্ট মাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও এরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া সহিতই 
নির্বাণের তুলনা करच | কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্বাণের পর 
fe থাকে। সুতরাং নির্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাহার শিষ্যরা ভাবিতে যেন 
ভয় পাহত। বুদ্ধদেব (সে কথার কি জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।” 

এরপর শাস্ত্রামশাহ বৌদ্ধ দার্শনিক কবি ও প্রচারক অশ্থঘোষের সৌন্দরনন্দ কাবা থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়ে নির্বাণ সম্বন্ধে তার মত ব্যক্ত করেছেন। তার গদ্যানুবাদ হচ্ছে, “প্রদীপ যেমন নিবার্ণ 
হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় ना, আকাশেও যায় না, কোন দিগ্বিদিকে ও যায় ना, তৈলের ও 
শেষ প্রদীপটিরও শেষ; সাধক ও তেমনই ভাবে নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও यान না। আকাশেও 
यान না কোন দিগবিদিকে যান না। তাহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাহার ও সব ফুরাইয়া 
গেল। সব শান্ত হইল।” 

এইখানে কথা হইতেছে 'উপেতি শাস্তিম'_-সব শেষ হইয়া গেল'__ ইহার অর্থ কি নিহিল? 
ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? अन्धाय ও নির্বাণের পর আর কিছু থাকিল 
কিনা, কিছুই বলিলেন লা। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অনা কথা পাড়িলেন। কিন্তু এই কবিতা 
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দুইটির পূর্বেই যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে নির্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ এরূপ বোধ 
হয় না। কবিতা তিনটির বঙ্গানুবাদ হল্--""অতএব wat প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু, এইটি 
মনে মনে বুঝিয়া, তোনার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্াকে ছেদ কর। যেহেতু 
কারণের ক্ষয় হইলে, কার্যের ও यशा হইবে। 

এখানে Cae হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখের ও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি ধর্মকে 
প্রত্যক্ষ wa) এই 'ধর্ম' শান্তিময়, মঙ্গলময়, ইহাতে waa উপর বিরাগ হয়, ইহা গুহার মত, 
ইহাতে সবধর্মের নিরোধ হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম, হহতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে 
না, ইহাহি সর্বশ্রেষ্ঠ । 

ইহাই চরম এবং অচ্যুত পদ। ইহাতে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শক্রসমাগম নাই, 
নৈরাশা নাই. প্রিয়বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মত যত জিনিয ।” 

नादी মশাই এরপর বলেছেন, “যখন অশ্থঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্বাণের এ দুইটি 
কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্বাণশব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে 
নির্বাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্তন হইবে ना, অথচ অস্তিত্বেরও হইবে না। 

পালি ভাষার পক্তকে বুদ্দদেবকে নির্বাণের পর কি থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 
কি উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক। “নির্বাপের পর কিছু থাকিবে कि?" বুদ্ধদেব বলিলেন “না” | “থাকিবে 
না कि?” Gea হইল না। “থাকা না থাকার মাঝামাঝি (कान অবস্থা হইবে কি বুদ্ধদেব বলিলেন 
না”। “কিছু থাকা না এদুয়ের বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইল কি?" আবার উত্তর হইল না। 

তবে ween কি? এমন একট অবস্থা দীড়াইল, যে অবস্থার “ale” ও বলিতে পারি 
ali "नाखि" ও বলিতে পারি না। এদুয়ে জড়াইয়া কোন অবস্থা নয়, এদুয়ের অতিরিক্ত কোন 
অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোন অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। মানুষের 
জ্ঞানের বাহিরে | 

এই অবস্থাকেই মহাযানে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। “শুনা” বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, 
অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ পন্ডিতেরা বলেন “আমরা করি कि আমরা 
যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্বাণের যে অবস্থা হয় তাহা যে বাক্যের অতীত ঠিক কথাটি পাই 
না বলিয়াই আমরা উহাকে "শুন্য" বলি। কিন্তু শুনা শব্দে আমরা ফাকা বুঝাই না, আমরা এমন 
অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্ভিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত । "অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়__ 
Serene বিনিমুক্তং xara’) হরপ্রসাদের মতে কবি অশ্বঘোষ যে নির্বাণের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন 
বা পালি সাহিত্যে নির্বাণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় নির্বাণ একটি অনির্বচণীয় 
অবস্থা | শুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। পরবর্তীকালের বৌদ্ধগণ মনে করতেন 
সংসার হল ভাব আর নির্বাণ অভাব। আর পরবর্তীকালে, বিশেষ করে সহজযানের প্রবক্তাগণ মনে 
করতেন ভব বা সংসারের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। তা অতীব পদার্থ। তারা সহজেই বললেন, 

অপনে রচিরচি ভবনির্বাণা। 
মিছা লোক qaa এ অপণা।। 

অর্থাৎ “ভব ও শুনারূপ, নির্বাণ ও শুন্যরূপ। ভব ও নির্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে 
আপন মনে ভব রচনা করে নির্বাণ ও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। 
কিন্তু পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শৃনাময়।” সহজযানীদের মতে “যে 
পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বন্ধ হয়, পন্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, 
তাহাতেই মুক্ত হয়।" 















৫৩ 





অতঃপর শাস্ত্রী মহোদয় আর এক উপায়ে নির্বাণ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন। সেটা 
হচ্ছে বোধিচিন্তের বিকাশ সাধনের দ্বারা নির্বাণ উপলব্ধি করা । মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের 
জন্য অর্থাৎ তত্তুজ্ঞানলাভের জনা ব্যাকুল হয় তখন তাকে বোধিচিন্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে 
সন্ধর্মপথে অগ্রসর হয়। ফলে ইহ জন্মে বা পরজন্মে বোধিলাভ হতে পারে। বোধিচিত্ত মানুষেরই 
হয়। থেরবাদ বা হীনযান অতানুসারে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি পারমিতা সম্পাদানের দ্বারা 
বোধিচিত্ত ক্রমে ক্রমে কামলোক, রূপলোক. অরূপলোকে চার MAWAS ও চার অরূূপধ্যানের 
দ্বারা উত্থিত হয়ে অনস্ত শুনো মিশে যায়। 

শাস্ত্রী মশাই অতঃপর বলেছেন, “নির্বাণ বলিতে নাই নাই”"ই বুঝায়। প্রথম বৌদ্ধেরা এই 
‘নাই’ নাই লইয়া wee থাকিত। নির্বাণ হইয়া গেলে, একটা অনির্বনী অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই 
প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট, থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। 
তাহার উহার সঙ্গে আর একটা জিনিষ আনিয়া ফেলিলেন। উহার নাম করুণা । ইহা যেমন তেমন 
করুণা নয়, সর্বজীবে করুণা, সর্বভূতে করুণা | মহাযান বৌদ্ধধর্মে এ করুণা এত প্রবল ও অবিচ্ছেদা 
হল যে প্রতোক clears প্রতিষ্ঠা হল, "যতক্ষণ জগতের একটি মাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে ততক্ষণ 
আমি নির্বাণ লইব ना!” হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, “এই বৌদ্ধধর্মে চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন 
যেমন ala, ধর্মমত যেমন বিশুদ্ধ করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধর্মে দেখা যায় না। 
বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপসা ও সাধনা করিয়া এই 
মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 

“মহাযানের নির্বাণ শুনা ও করুণায় মিশামিশি। এ নির্বাণের একদিকে করুণা, আর একদিকে 
TS | করুণা সকলে বুঝিতে পারে। কিন্তু যে সকল যজমানে উপর বৌদ্ধ ভিক্ষরা বেশী নির্ভর 
করিতে লাগিলেন, তাহাদিকে শুন্যতা বুধান বড়ই কঠিন'। তাই সহজযানীরা শূন্যতার বদলে “নিরাত্মা' 
পরে 'নিরাত্মাদেবী' কথাটি বাবহার করতেন।' 

বৌদ্ধধর্মের শেষ পর্যায় সহজযান সম্পর্কে শান্ত্রী মশাই বলেছেন, "মহাযানমতে নির্বাণ 
লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জয়জন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া “দশভূমি' অতিক্রম 
পূর্বক শূন্যের উপর শুনা, তার উপর শুন্য পার হইয়া, তবে নির্বাণপদ লাভ হয়। এত ত লোকে 
করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজপথ চাই।” সহজবাদীরা মাধ্যমিক এবং যোগাচার 
বা বিজ্ঞানবাদীদের সম্পর্কে বলতেন, “তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্বাণ ও তেমন মিথ্যা । 
मानूस সকলেই নিত্যমুক্ত, WAH বলিয়া কিছু নাই। সহজযানের भून কথা সদ্গুরুর উপদেশ । 
শ্রীসমাজতন্ত্র নামে সহজযানের গ্রন্থে আছে “Ages ব্যতিরেকে নির্বাণপাদ পাওয়া যায় না। যে 
নির্বাণে সকল ক্রেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্বাণের চরম ফল, যে নির্বাণে আর বিবর্ত থাকে 
না, অর্থাৎ কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, সেপদ শুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।” শ্রীসমাজতন্তে 
আরও বলছেন, "পাচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ am) বিষয়কেই কাম বলে। 
সে পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যা দ্বারা আপনাকে পীড়া দিবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ 
করিতে করিতে বোধির সাধনা করিবে।” দারিকপাদ তার দৌহায় বলেন, “আর বালযোগি তোর 
মন্ত্রেই বা কি? Sere বা কি? ধ্যানেই বা কি? ব্যাখ্যানেই বা কি? তোমার যখন মহাসুখলীলায় 
প্রতিষ্ঠা নাই, তখন নির্বাণ তোমার পক্ষে দুর্লভা তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের 
সহিত মহাসুখলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ কর।” 

সহজধর্মের অনেক বই বাংলায় লেখা। “পদকর্তারা সন্ধ্যা ভাষায় গান করিতেন। সন্ধ্যা 
ভাষা অর্থাৎ আলো-আধারে ভাষা । উপরে কথায় কথায় একরূপ মনে হয়। অথচ ভিতরে অনা 
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গৃঢ় অর্থ থাকে। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখন বিবাহ বলিতেছেন, কখন তরুলতা 
সাজাইতেছেন, কখন হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলিতেছেন, কখন দুধদোহা বলিতেছেন, কখন বা 
শুঁড়িনীর মদ বেচার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন বা নদীর উপড় সাঁকো গড়ার সহিত তুলনা 
করিতেছেন, কখন শুনা করুণার মিলন দেখাইতেছেন, কখন গঙ্গা যমুনার মাধে নৌকার সহিত 
তুলনা করিতেছেন। কখন Faaa সহিত তুলনা করিতেছেন। এইরূপ নানা রসে, নানা ভাবে, 
নানা ছন্দে নানা অলঙ্কারে তাহারা সহজমত নানা দিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন।” 

কিন্তু সহজবান প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের যে পরিণাম হয়েছিল সে সম্পর্কে শান্ত্রীমশাই 
“বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত' নামক নিবন্ধে লিখেছেন, “সহজযানের ফল যে অতি বিষময় হইয়াছিল 
তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে কামোপভোগ নিবারণের জনা বুদ্ধদেব 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, (न চরিত্রবিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের ent) যে চরিত্রবিশুদ্ধির জনা আর্ধাদের 
চরিত্রবিশুদ্ধি প্রকরণ নামে Sg} রচনা করিয়া fence, সহজযানে সেই চরিত্র বিশুদ্ধি একেবারেই 
পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্ধয়বাদ সহজ 
করিতে গিয়া সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া 
উঠিল। তাঁহারা দেহততন্তের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতৃ, 
রূপধাতু, অরূপধাতু সবই রহিল । (य বোধিচিত্ত মহাযানমতে নির্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই 
আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতন্তের মধো আসিয়া তাহার যে কি দশা হইল তাহা আর 
লিখিয়া জানাইব ना!" 

বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদে ৬ই চৈত্র ১৩৩২ সাল (aor মার্চ ১৯২৬) পঞ্চদশ বিশেষ 
অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি আসনে উপবিষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্পকে 
ভাষণ দেন তা ১৩৩৩ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় নিবন্ধাকারে প্রকাশিত 
হয়। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু বিশেষ প্রণিধানযোগা। তার ভাষাতে বলি “আজিকার বক্তৃতার বিষয় 
এই যে, বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। একে ভাষার কথা, তারপর ব্যাকরণের কথা 
একথা নিশ্চয়ই নীরস হইবে, কঠিন হইবে। সেইজনা যদিও আপনাদের কষ্ট হইবে, বুঝিতে 
পারিতেছি, তথাপি আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, ধীরভাবে কথাগুলি শুনিবেন। 

বুদ্ধদেব কোন ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া অনেক বিবাদ-বিসংবাদ আছে, 
এবং এখন পর্যন্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের বই লেখা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ও আমাদের দেশের 
লোক খবর বড়ো কম রাখে। दर्मी, শ্যাম, আনাম, চা্টগা আরাকান দেশে বৌদ্ধধর্ম সিংহল দ্বীপ 
হইতে আসিয়াছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের পুথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা। সিংহলি পণ্ডিতেরা 
বলেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। 

কথাটা অত সহজ aq) তিনি যে পালিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তার কোন প্রমাণ नडि। 
পালি ভাষা কী, কোথা হইতে আসিল, কোন দেশে ইহার উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধে কোনো 
প্রমাণ পাওয়া যায় at) সিংহলের লোকে বলে, সা মাগধী মূলভাসা নরায় আদিকপ্রিকা ব্রহ্মাণো 
5 অসসুতালাপা সন্বুদ্ধা চাপি ভাসরে (অর্থাৎ মাগধী হল মূলভাযা যে ভাষায় আদি কল্পের মানুষেরা 
उन्का যারা কখনো কোনো কথা শোনে নি তারা এবং বুদ্ধেরা কথা বলেন)। মাগধী যে মুল 
ভাষা একথা বিশ্বাস করিতে পারি ना! সিংহল দেশের লোক বিশ্বাস করিতে পারে ।” শাস্ত্রী মায়ের 
সঙ্গে আমরা একমত যে মাগধী বুদ্ধবচনের বা বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের একমাত্র ভাষা হতে পারে 
at) ইহা সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উত্তাবন মাত্র। আর ভাষারূপে পালি শব্দের ব্যবহার খুব 
সাম্প্রতিক কালের। আধুনিক ইউরোপীয় পন্ডিতগণ অথবা সিংহলী বৌদ্ধগণ ব্রিপিটকের ভাষারূপে 
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পালিভাষার নাম করণ করেছেন বলে মনে হয়। আচার্য বৃদ্ধঘোষের সময়ে । (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) 
‘পালি শব্দটি ত্রিপিটকের sete বুঝাতে প্রযুক্ত হত। সিংহলী পালি কাবা চুলবংসে উল্লিখিত 
আছে ‘পালি মত্তং ইধানীতং ন অটঠকথা এব' অর্থাৎ পালিই শুধু এখানে (সিংহল) আনা হয়েছে। 
অর্থকথা (ব্যাথা পুস্তক) नग्न বুদ্ধঘোষ নিজেও তাঁর অর্থকথাগুলোতে পালি শব্দটি একই অর্থে 
প্রয়োগ করেছেন। 

অতঃপর শাস্ত্রী মশাই বলেছেন, “যাহা হউক, পালি ভাষা লইয়া আমাদের কথা নয়। আমাদের 
কথা, বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় করিয়াছেন। দেখিতে গেলে বুদ্ধদেবের 
বাড়ি গোরক্ষপুরের উত্তরে নেপালপ্রাস্তে। সেখান বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তার বক্তৃতার সীমা 
একদিকে অঙ্গরাজ্য যার রাজধানী চম্পানগর বা ভাগলপুর, আরেকদিকে শ্রাবন্তী লাশ্ম্মৌ হইতে 
দুই শত মাইল উত্তরে। আর একটা সীমা হইতেছে গয়া, আরেকটা সাক্কাশ্য। শ্রাবন্তী হইতে গয়া 
ইহার মধ্যে অনেক জায়গায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন__তার ভিতরে যেটুকু বেহারে- _গয়া, 
রাজগৃহ, বৈশালী, পাবাপুরী, কৃশীনগর, (कानन কাশী, শ্রাবস্তী, সাকেত, সাঙ্কাশ্য ইত্যাদি বুদ্ধদেব 
যে জেলায় যাইতেন, সেই জেলার ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তবে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্ত, 
শ্রাবন্তী, কৌশান্ধী এই সকল নগরের লোক পরস্পরের ভাষা অনেকটা বুঝিতে পারিত। নগরে 
নগরে যাতায়াতের দরুন পরস্পরের সম্পর্কে অনেক জিনিষ তাদের জানা থাকিত.... সংস্কৃত হইতে 
সহজ করিয়া নিয়া যে সময় প্রকৃত হইয়াছে সে সময়ে একটি ভাষা হইয়াছে শাকাদের দেশে 
যাহাতে একটি সংযুক্ত বর্ণ নাই; শ, य, ক্ষ; দুই একটি সংযুক্ত বর্ণ হইলে ও সেগুলি অসংযুক্ত 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে ও এরকম একটা ভাষা ছিল, সে ভাষা আমরা বুদ্ধদেবের 
ভাষা বলিয়া নিতে পারি। তাহার উদাহরণের মধ্যে একটি মাত্র বাকা পাইয়াছি (যথা-__পিপ্রাব 
শিলালেখ; ইয়ং সলিল নিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং সুকিতিভতিনং সপুতদলনং অর্থাৎ এই 
যে শরীর নিধান অর্থাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান বুদ্ধের, শাকাদের ভাই-ভগিনী ও সত-দাবার 
সহিত, এই লেখটি বুদ্ধের পরিনিবাণের অল্পদিনের মধ্য স্থাপিত। সংস্কৃত হইতে ভাঙ্গিয়া যে অসংখা 
ঝুলি [dialect] হইয়াছে, এ ভাবাটি তাহারই একটি)। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি (বুদ্ধদেব) ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। এইটাই कार्ण সাহেবের মত। কিন্তু সেটা 
কি সম্ভব? কলিকাতার লোক কি ঢাকার ভাষায় বক্তুতা করিতে পারে, না ঢাকার লোক কলিকাতার 
ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে? তবে সাবধান হইয়া বক্তৃতা করিলে, এমন ভাষায় বক্তৃতা করা 
যায় যে, সারা বাংলার লোক বুঝিতে পারে । বুদ্ধদেব বোধ হয়, সেইরূপ ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন। 
তাহার ভাষা চম্পা অর্থাৎ ভাগলপুর হইতে শ্রাবন্তী অর্থাৎ বলরামপুর পর্যস্ত সমস্ত দেশের লোকই 
বুঝিতে পারিত। বুদ্ধবচন সম্পর্কে গবেষণার ফলে জানা যায় ধর্মপ্রচারের উপযোগী বিভিন্ন অঞ্চলের 
সর্বজনবোধ্য সাধারণ (common) ভাষা বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত ছিল। সুতরাং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহোদয়ের সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলে মনে হয়। 


A 





বাংলা দেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
সতাজিৎ চৌধুরী 


“বাংলা দেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বাংলায় সামাজিক ইতিহাসের পরত সরিয়ে সরিয়ে, বাঙালির জীবন 
ও মনন চর্যার খুটিনাটি তথ্য পিঁজে निंद সারাজীবনের কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) 
এই সিদ্ধান্তে পৌছন। উক্তিটি একটি মননদ্যৃতিপূর্ণ এপিগ্রামের মতো । এ উক্তির afsus ইতিহাস 
জিজ্ঞাসুকে সজাগ করে তুলবেই। এমন একটি সিদ্ধাপ্তবাক্য এত প্রত্যয়ে হরপ্রসাদ উচ্চারণ করতে 
পারলেন কোন্‌ তথো এবং Soe ভর করে, কোন অভিজ্ঞতায়, জানার আগ্রহে ফিরে যেতে হয় 
সামাজিক ইতিহাসে আমাদের অভিনিবেশ গাঢ় হয়ে ওঠার এক কালপর্কের আখ্যানে। এ আখ্যানের 
শুরু ধরা যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাটের সম্ভরের দশকে। ভারতে সাম্রাজ্যের বনেদ দৃঢ় করার 
জন্য দেশটার (গোটা পরিচয় জানার প্রয়োজনে ইংরেজ পণ্ডিতরা তখন ভারতবর্ষের প্রাচীন जथा 
আধুনিক ইতিহাসের একটা ছক দাড় করছিলেন। সেই ছকটি Beare বসেই তৈরি করে দেন 
জেমস্‌ মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) তার ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ "দি হিস্ট্রি অফ বিটিশ ইন্ডিয়া" (১৮১৭) 
নামের বিরাট কাজে । নিল দাবি করতেন, এই গবেষণায় তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে চুড়ান্ত কথা 
বলে দিলেন, এর বাইরে এদেশ সম্পর্কে জানবার মতো আর কোনো গুরুতর বিষয় থাকতেই 
পারে না আশ্চর্য, এত বড়ো কাশুটি তিনি ঘটালেন যে দেশ নিয়ে সেই ভারতে একবার পা 
রাখার দরকার বোধ করেন নি। মিলের ইতিহাস প্রতিপন্ন করে, শাসিত দেশের ইতিহাস শাসকের 
সাম্রাজাতত্ত্ব আনডভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার গরজে কতখানি বিকৃত করা যায়। এই বিকৃত 
ইতিহাস দৃষ্টির জের হিশেবে এসেছে ভারতবর্ষের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক এঁতিহা সম্পর্কে নানান 
Seb গবেষণা | যেমন জেমস্‌ ফাগুন (১৮০৮-৮৩) ভারতীয় স্বাপতোর উজ্জ্বল কীর্তিগুলি সব 
fen তৈরি করে দিয়েছিল-_কোমর বেঁধে এই we প্রমাণ করেছিলেন। সাহেবদের ব্যাপক 
গবেষণা আর তত্তুগঠলের আখ্যানের মধো এক কৌতুকজনক স্ববিরোধ ছিল। উদ্দেশা দেশটির 
দৈনাদশা বিশ্বের সামনে তুলে ধরে প্রমাণ করা, ইংরেজ শাসন ভিন্ন এদেশের উদ্ধার নেই। কিন্তু 
ভারত-জিজ্ঞাসু ইংরেজ अनक চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯/৫০-১৮৩৬), হোরেস হেম্যান উইলসন 
(১৭৮৬-১৮৬০), জেমস প্রিনসেপ (১৭৯৯-১৮৪০), আলেকজেন্ডার কানিংহামদের (১৮১৪-৯৩) 
উদ্যমে ক্রমাগত হাতে আসছিল সুপ্রাটীন ভারতীয় বিদ্যাচর্চার, সাংস্কৃতিক জীবনের উজ্জ্বল সব 
নিদর্শন। একী সব বাইরে থেকে আসা! নিজেদেরই তত্তের সঙ্গে এ অভিজ্ঞতা মিলছিল ना আদৌ। 

বাংলায় মননের হাওয়া বদলের দিন এল ব্রমে। শাসক প্রভুদের 'দর্শন' নির্বিকার বশ্যতায় 
মেনে নেবার পর্ব পেরিয়ে 'মননের-স্বরাজ' চেতনা ক্রমে সামর্থ্য অর্জন করেছে। চেতনার উত্তরণের 
জমি তৈরি করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। রমেশচন্দ্র TEA (১৮৪৮-১৯০৯) মতো 
মনস্বীরা। ইতিহাসতন্তে এক বিকল্প অবস্থান সুস্থির হয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪), রামদাস 
সেন (১৮৪৫-৮৭) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়দের (১৮৪৫-৮৬) স্বাধীন মননের সামর্থো। তথ্যের 
সন্ধান, তথা বিশ্লেষণ, কালের অনুক্রম নির্ণয়, এক পর্ব থেকে পরের পর্বে উত্তরণের যুক্তিশৃঙ্খলা. 
ইতিহাসের ইঙ্গিত ধরতে পারা, গবেষণার এই পদ্ধতি-বিজ্ঞান, মেথলজি আমাদের আবহমান জ্ঞান 
চর্চায় ছিল al) ফলে কালক্রমের শৃঙ্খলায় গাঁথা আমাদের কোনো ইতিহাস সত্যিই লেখা হয়নি। 
জ্ঞানচর্চার এই শাখায়--অআনা অনেক শাখার মতোই-__এ বিদ্যা আমরা আহরণ করেছি যুরোপ 
থেকে, ইংরেজি শিখার মাধ্যমে । তাতে লজ্জার কিছু নেই। জ্ঞানচর্ঠায় আদান-প্রদান চলবেই এবং 
একান্ত কামা। তাই ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি-বিজ্ঞান বা মেথডলজির শিক্ষা যুরোপ থেকেই নিতে 
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হবে--এ নিয়ে কোনো দ্বিমত ছিল না। প্ৰশ্ন উঠছিল দেশজিজ্ঞাসায় স্বাদেশিকতার দিক থেকে, 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ইতিহাস দেশের মানুষকে নিয়ে | উৎপাদন ব্যবস্থায়, সমাজ বিন্যাসে, মননে সজনে 
একটি দেশের জনবৃত্তের প্রতিভার উন্মেষ বিকাশের খোজ খবর বাদ দিয়ে কোনো যথার্থ ইতিহাস 
দাঁড়ায় না। রাজায় রাজায় মারামারি কাটাকাটির, ক্ষমতাকেন্দ্র দখল বেদখলের ইতিহাসটাই কোনো 
দেশের প্রকৃত ইতিহাস হতে পারে না। ইংরেজের হাতে তৈরি ভারতীয় ইতিহাসে ইংলন্ডের গৌরবের 
উজ্জ্বল আখ্ানের পাশেই রাখা হত দীনতাময় ভারতের ছবি। সে ভারত "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া”, 
ইংরেজের ভারত | এর fears জেগে উঠল বিপরীত এক ইতিহাসতত্ত, ভারতবর্ষীয়ের ভারতকে 
দেখার, বোঝার ইতিহাসতত্ত। রাজবৃত্তের ইতিহাস নয়, জনবৃত্তের ইতিহাস। এই দৃষ্টির মর্ম ‘প্রথম 
শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৭৪) বইটির প্রসিদ্ধ লেখক, 'বঙ্গদর্শন'-এ বক্কিমচন্দ্রের অন্যতম 
সহযোগী রাজকৃষঝ্ মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট করে নির্দেশ করেছিলেন, “কিন্ত এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি 
জ্ঞাণিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সোনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস ace) ব্যক্তি বিশেষের 
কার্যাবলী ইতিহাসের পটে অবস্থান মাত্র করিতে পারে; সমাজের পরিবর্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের 
প্রকৃত বিষয়। সুতরাং এতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সবর্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধানা। লোকের 
রীতি, নীতি, জ্ঞান, वर्ग, শিল্প, শান্তর, कृषि, বাণিজা, ধন, বল প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ পরিবর্তিত 
হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশা।" (“প্রাচীন ভারতবর্য”", “বঙ্গদর্শন, ১৮৭৮ 
খৃ.) | ইতিহাস দৃষ্টির এই রূপান্তর, রূপান্তরিত দৃষ্টির কিরণ সম্পর্কে সজাগ না থাকলে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দু-তিন দশক জুড়ে ভারতীয় সমাজের, বাংলার সমাজের 
জীবনযাত্রার, ধর্মকর্মের, আচার-অনুষ্ঠানের sya নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার তাৎপর্য ঠিক ঠিক 
ধরা যায় না। 

ইতিহাসতত্তের এই নতুন অবস্থান থেকে আমাদের ইতিহাসচর্চার ইতিহাসে প্রবেশ করলে 
বোঝা যাবে কেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরপ্রসাদ শান্ত্রীরা বৌদ্ধধর্মের বিকাশ বিবর্তনের ধারা উপধারার 
পুরো পরিচয় উন্মোচন অবশ্য কৃত্য মনে করতেন। 
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আবিশ্ব মনীষী সমাজে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ক্রমে বৌদ্ধধর্মের উদ্তব-বিকাশ সম্পর্কে তথ্য ও 
SE গোচরে আসতে থাকে। ঘুরোপে এই নতুন বিদ্যার চর্চা বহুদিন দক্ষিণী বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে 
সীমিত ছিল। ব্রশ্মাদেশ-শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ এশিয়ায় এবং আরও কিছু অঞ্চলে পালিভাষা আশ্রিত 
থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ছিল। এই ধারাকেই আমরা সাধারণ ভাবে হীনযান বলি। 
বৌদ্ধসংক্কতির আর একটি শাখা, বড়ো শাখা মহাযান-_সংস্কতভাষা আশ্রিত। সে শাখার মূল 
গ্রস্ছাবলির পরিচয় উন্মোচিত হয় অনেক পরে, মাত্রই উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে। 
একে বলা হয় "নর্দার্ন বুদ্ধিজম' বা Sher বৌদ্ধবিদ্যা'__যার প্রভাব পরিব্যাপ্ত ছিল উত্তর-পূর্ব 
ভারতে | যার জের টিকে থেকেছে বাংলায় নেপালে তিব্বতে। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এঁতিহাসিকদের চর্চায় উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের উদয়-বিলয় নিয়ে 
অভিনিবেশ গুরুত্ব (नन | বিশেষ করে পূর্বভারতের, বাংলার ইতিহাসের আদ্যস্ত পর্ব-পর্বাস্তরের 
ইতিহাস গড়ে তোলার গরজ থেকে গবেষকরা বুঝতে চাইলেন মুসলমান-পূর্ব কালের সমাজ 
বিন্যাস কেমন ছিল। সেকালের ভাষা-সাহিতোর, ধর্ম-দর্শনের রূপ কেমন ছিল না জানায় মধ্যযুগের 
ওদিকটা একেবারেই আবছা রয়ে যায়। পূর্বভারতের প্রাচীন ইতিহাস উন্মোচনের জনাই छवी 
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এ ধারায় কাজের ইতিহাস বড়ো বিচিত্র। সে ইতিহাসের সূত্রপাত এক হাঙ্গেরীয় পরিব্রাজকের 
উদ্যামে, পূর্ণ পরিণতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ शाळत নিপুণ গবেবণায়। এর সঙ্গে স্মতিতে জেগে 
ওঠে দেশবিদেশের वळ মনীষীর উজ্জ্বল নাম--যাঁরা দুরধিগমা বিষটিতে প্রবেশের পথ সুগম করে 
দিয়েছিলেন। যেমন রুশ seh শ্চেরবাটস্কোই (১৮৬৬-১৯৪২). ফরাসি ভারতবিদ্যাবিদ সিলর্ভ্যা লেভি 
(১৮৬৩-১৯৩৫), ইংলান্ডের লিসিল (वचन (১৮৫৬-১৯০৩৬), TANGGA লুই দা লা ভ্যালে शुनी (১৮৬৯- 
১৯৩৯), জর্মাণ রুন্ডল্ফ হোর্নলে (১৮৪১-১৯১৮) রিচার্ড কার্ল পিশেল (১৮৪৯-১৯০৮)। 

এ বিদ্যার সূত্রপাত আলেকজান্ডার চোমা-দা-কোরোস-এর (১৭৮৪-১৮৪২) অভিযানে। 
হাঙ্গেরির কোরোস নামে এক গ্রামের ছেলে চোমা বৌবনকাল পেকে নিজের জাতির আদি নিবাস 
সন্ধানে ব্যাকুলতা বোধ করতেন | হাঙ্গেরির মানুষ ফিনোউগ্রীয় ভাষাংপাক্টার মাপিয়ার ভাষাভাষী | 
মাগিয়াররা ছিলেন যাযাবর | নবম শতাব্দীর শেষে হাঙ্গেরিতে এরা স্থায়ী হন। গ্রামের এক লৌকিক 
উপকথার সূত্রে চোমার ধারণা হয়, তাদের আদি বাসভূমি মধ্য বা পর্ব এশিয়ার কোথাও ছিল। 
পড়াশুনো শেষ করে তিনি ১৮১৯ সালে শিকড়ের সন্ধানে পায়ে হেঁটে অভিযান শুরু করেন। 
নিঃসম্বল এই অভিযাত্রীর সম্বল ছিল অসামন্য মেধা এবং ভাষা শেখার সহজাত ক্ষমতা। 
কন্স্তান্তিনোপল হয়ে পেশোয়ার, পেশোয়ার থেকে লাহোর হয়ে লৌছন লাদাকের রাজধানী 
লেহ্‌-য | এইখানে (চোমার জীবনে একটি বড়ো বাক এল। মুরক্রফট নামে এক ইংরেজ অভিযাত্রীর 
সঙ্গে জুটে খুব ভালো করে তিব্বতি छाया শিখলেন। তিব্বতে পৌছে একজন লামার আশ্রয়ে 
বৌদ্ধপুথির অনুলিপি তৈরির কাজ শুরু করলেন। হিম ঠাণ্ডায় পাথরের মেঝেতে শোওয়া, ক্ষীণ 
আলোয় কাজ করা, এভাবে চোনা দিনের পর দিন পরিশ্রম করে ৩২০ খানি পুথির অনুলিপি 
সম্পূর্ণ করলেন। এরই সঙ্গে তৈরি করতে থাকেন একটি তিব্বতি অভিধান। কোলকাতায় এলেন 
চোমা। অনেক চেষ্টায় কিছু সরকারি সাহাযোর আশ্বাস পেয়ে আবার SETE গেলেন। কঠিন 
পরিশ্রমে তিনি বিরাট এক পুথি সংগ্রহ নিয়ে এসে ১৮৩১-এ স্থায়ী ভাবে কাজে বসলেন 
কোলকাতায়, এশিয়াটিক সোসাইটিতে। এর আগে গবেষক সমাজে কেউ জানতেন না ভারত 
থেকে কী বিপুল পরিমাণ বৌদ্ধ-সাহিতা তিব্বতে গেছে। চোমার বিরাট সংগ্রহের সবই ভারতীয় 
বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার সংস্কৃত শান্ত্রগ্রদ্থের তিব্বতি অনুবাদ। মূল সংস্কৃত রচনা সবই প্রায় 
লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু তিব্বাতি অনুবাদে স্থায়ী হয়ে আছে শত শত গ্রন্থ । ভারতের বৌদ্ধ মনীষীদেরই 
মেধার সৃষ্টি বিপুল এই বৌদ্ধ-সাহিতা ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, টিকে রইল তিববতে 
তিব্বতি অনুবাদে, কিছু বা নেপালে মূল সংস্কৃতে__এ বড়ো বিশ্ময়। 

বৌদ্ধসংস্কৃতির উপর তলায় এমন উন্মুল হয়ে যাওয়া সত্তেও সমাজ জীবনের বাস্তবে, বাংলার 
জীবনযাত্রার পালপার্বণে, আচার-অনুষ্ঠানে, বাক্তিগত আচার-বাবহারে কি বৌদ্ধ সংস্কৃতির জের 
কিছু রয়ে যায়নি? বাঙালি জাতিসত্তার, বাঙালির ভাষাসাহিতোর, কলাসংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাস্তব 
পরিচয় শুধু feqy বা ইসলামত্র দিয়ে সর্বদা যে ব্যাখ্যা করা যায় না বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় 
ক্রমেই এই जडा প্রতিভাত হচ্ছিল। আর্ধামির বাড়াবাড়ি সত্তেও মানতেই হচ্ছিল বাংলায় ব্রাহ্মাণা 
প্রত্তিপত্তি প্রায় নেই। এদেশ শদ্রময়। আর সমাজের প্রাস্তবাসী জনজীবনে কোনো নিদিষ্ট; ধর্মীয় 
সংস্কৃতির অমিশ্র রূপ দেখাই যায় না। ইসলাম-আশ্রিত সমাজেরও নানান থাক। নিচু দিকের 
থাকে নমাজ আর উঠোনের তুলসিতলায় দীপ জ্বালানো একই সঙ্গে চলে-_যেমন দেখা যায় 
বিক্রমপুরের (ঢাকা জেলা) জোলাদের মধো-_যাঁদের বৃত্তি তাত বোনা, বা মেদিনীপুরের পটুয়াদের 
মধ্যে-_যারা ধর্মে মুসলমান, বৃত্তিতে হিন্দু পুরাণের পট আঁকিয়ে। গোটা হিন্দুপুরাণ, মনসা-চন্ডীর 
আখ্যান যাঁদের স্মৃতিতে চির প্রবাহিত। আমাদের সামাজিক ইতিহাসে এতসব বিমিশ্রণের তথাসূত্রের 
সন্ধানে ক্রমে চোমার গবেষণা এবং সংগ্রহ মহামুলা হয়ে ওঠে। 





এই একই কাজ করছিলেন ভিন্ন আর এক স্তরে ব্রায়েন হটন হজমন (১৮০০-৯৪)। ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনের এক বড়ো আমলা হজসন ১৮৩৩ থেকে ৪৩ অবধি নেপালে 
রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। নেপালকে ইংরেজ কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করাই তার भून দায়িত্ব 
ছিল, কিন্তু মানুষটি ছিলেন একটু ভিন্ন ধাতুর। আমলাগিরির বাইরে ভারত-ভূখণ্ডের এই বিশিষ 
অঞ্চলটির প্রকৃতি-মানুষজন-ধর্মকর্ম_সামাজিক জীবন Se জানার আগ্রহে তিনি প্রকৃত অথে 
একজন নানা বিদ্যায় পারঙ্গম গবেষক হয়ে ওঠেন। হজসনের মন ছিল বৈজ্ঞানিকের। হিমালয়ের 
মানুষ এবং প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। পাখি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার এই 
আগ্রহেরই আর এক বিস্তারে নেপালের সমাজ কাঠামোর মধ্যে জীবনযাত্রার বিভিন্নস্তর তুলে আনেন 
তার গবেষণা নিবন্ধে । এইসুত্রে তার নজরে আসে বৌদ্ধধর্মের এক বিশিষ্টরূপ যা দক্ষিণি বৌদ্ধধর্ম 
থেকে fou) ব্রোক্ধবিদা! বিষয়ে তথা সংগ্রহে হজসনকে সাহায্য করতেন নেপাল রিসিডেন্সির 
হেড পণ্ডিত অমুতানন্দ। অমৃতানন্দর সংগ্রহ করে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হজসন বৌদ্ধধর্মের, 
বৌদ্ধ সমাজের আচার-আচরণ নিয়ে ১৮টি প্রবন্ধ লেখেন। বৌদ্ধবিদ্যার যুরোপীয় গবেষকরা তার 
লেখায় বহুবৃদ্ধ, বোধিসত্ত এবং বহু বৌদ্ধ-দেবদেবীর মূর্তি পূজার বিবরণে সম্পূর্ণ নতুন এক 
বৌদ্ধধর্মের চেহারা দেখতে পেলেন। পণ্ডিত অমৃতানন্দের নামটি অবশ্য লুপ্ত হয়ে গেছে। 

ইউজিন git (১৮০১-৫২) गडवा করলেন, হজসনের লেখায় নেপাল তিব্বত অঞ্চলের 
ভাষা সাহিত্য ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন তথা উঠে আসছে। বিশেষ করে সংস্কৃতে লেখা অতি 
বিচিত্র সব পৃথির ভিত্তিতে বোঝা গেল দক্ষিণি বৌদ্ধবিদ্যার সমাস্তরাল আর এক বৌদ্ধাবিদ্যার 
প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, যার বেশ জোরালো জের উনবিংশ শতক অবধি সজীব রয়েছে। সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা পুথির ভাষা অশুদ্ধ হলেও অর্থবোধে বাধা হয় না। সংস্কৃত থেকে তিব্বতিতে অনুবাদ 
করা বইয়ের সংখ্যাও প্রচুর। काळे খোদাই করে ছাপার রীতিতে এসব বই ছাপা হত। এই অনুদিত 

ংগ্রহের কেঙ্গুর আর তেঙ্গুর__দুই ভাগ। কেঙ্গুর বুদ্ধাবাণীর তিব্বতি অনুবাদ। তেঙ্গুর বৌদ্ধতত্ব 

বিষয়ে ভারতীয় ও তিব্বতি পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মূলক রচনা। হজসন এ-মহাকোষের বহু 
বই সংগ্রহ করে এনে বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রে দান করেন, কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি পেল 
১৭১ খানি, লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ৮৫ খানি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ৩০ খানি, 
অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরি ৭ খানি, প্যারিসের সোসাইটি আশিয়াতিক ७ বুর্নুফের কাছে 
জমা দেন ১৭৪ খানি। নতুন এই আকার গ্রন্থ বিশ্বময় বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে নতুন করে বৌদ্ধবিদ্যা 
চর্চার জোয়ার এনেছিল। 

কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এ বিষয়ে কাজের নতুন ধারা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
হাতে শুরু এবং পরিণতি তারই সাক্ষাৎ শিষ্য হরপ্রসাদের কাজে এ চর্চার বিচিত্র বিকাশে । এই 
চায় ক্রমে উত্তর-পূর্ব ভারতে মুসলমান শাসন পন্তনের আগের যুগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ইতিহাসের 
অন্ধকার কাটতে থাকে। বিশেষ করে বাঙালির ইতিহাসের কালসীমা পিছিয়ে যায় প্রায় ৫০০ 
বছর অতীতের দিকে। বাংলার ইতিহাস উদ্ধারের এই ইতিহাসে যেতে হবে, দেখতে হবে 
সোসাইটিতে এবং পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে কাজ চলেছিল তার পদ্ধতি কী এবং কী সে 
ধারবাহিক চর্চার ফলাফল | 





noil 
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লেখকদের ইচ্ছাকৃত উদাসীনতাই ছিল। তাদের কথা, আমরা সুশব্দবাদী নই। পঞ্চিতরা পুৃথির 
পাঠোদ্ধার করে সামারি করে দিতেন। সেই বস্তু কালক্রম ও বিষয় অনুসারে সাজিয়ে এক- একখানা 
নোটিশ তৈরি করতেন রাজেন্দ্রলাল। ‘নোটিশ’ গুলিতে থাকত পৃথির সাধারণ বিবরণ। এর পরের 
ধাপে করা হবে বিবরণাত্মক তালিকা, ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ। এই তালিকায় থাকবে পুথির 
शूष्निका, যে বস্তুতে লেখা-_যেমন কাগজ বা তালপাতা-_তার নির্দেশ এবং লেখক ও বিষয়বস্তুর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় । ক্যাটালশের ভূমিকায় সংস্কৃতবিদ্ার এক-কেটি শাখার ইতিহাস এবং বিচার 
বিশ্লেষণ থাকবে এই হল মান্যরীতি। পুথি নিয়ে কাজের এই পদ্ধতি রাজেন্দ্রলাল পত্তন করে 
গিয়েছিলেন-_সেই ধারায় হরপ্রসাদ প্রায় দশ হাজার পথির বিবরণ (ডস্ক্রিপটিভ ক্যাটালগ 
প্রস্তুত করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদের করা ১৪ খণ্ডের কাাটালশগের প্রথমখণ্ডটি বৌদ্ধ 
পৃথির বিবরণ, প্রকাশ ১৯১৭-য়। এর অনেক আগেই তিনি রাজেন্দ্রলালের বিখ্যাত সংকলন “দি 
স্যান্স্ক্রিট বৃদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল" (১৮৮২) গ্রন্থের ১৬টি অধ্যায় লিখে দিয়েছিলেন | 
বৌদ্ধসাহিতো সে-ই হরপ্রসাদের প্রথম প্রবেশ-_বৌদ্ধপুরাণের আখ্যান অনুবাদে। ১৮৯১-এ 
রাজেন্দ্রলালের প্রয়াণ হল। তার জায়গায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে পুথি চর্চার পর্ণ দায়িত্ব পেলেন 
হরপ্রসাদ। 

ব্রাজেন্দ্রলালের এবং হরপ্রসাদের কাজের ধরন-ধারনের মধ্যে বেশ Sere) পথির জ্ঞান 
আর জীবনের aes জ্যাবদ্ধ করার প্রবণতা হরপ্রসাদের কাজে যেমন উজ্জ্বল রাজেন্দ্রলালে যেন 
তেমন দেখি ना। দুজনই ইতিহাস সন্ধানী পরিশ্রমী বিদ্ধান। fea হরপ্রসাদ পৃথিশালার সঞ্চয় 
Wome করে যেসব SE পান তার শিকড় খোঁজার গরজে বারবার বেরিয়ে পড়েন দৃূরদৃরাস্তে, 
নেমে দীড়ান সমাজের একেবারে অবতলের থাকে | বাঙালি ইতিহাসের যেসব পর্ব পেরিয়ে এসেছে, 
তার জের কি কিছুই নেই? এমনকী হতে পারে-_একটা কোনো ভীবনদর্শন, নীতিতত্ব-ধর্মতত্তু 
আশ্রয় করে ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল পর্ব জমাট বেঁধে কালাস্তরে সম্পূর্ণই নিবে গেল। কোনোই 
জের রইল না তার। মানুষের ইতিহাসে এমন কিন্তু কখনও হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রমাণ 
করেছে, আমরা জীবনযাপন করি এক প্রচ্ছন্ন স্মতিলোকের মধো। অবচেতনের আধারে ধরা 
জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক স্মৃতি বহুকাল পেরিয়েও প্রভাব মেলে চলে। ধ্যানধারণায়, জীবনযাপনের 
বহু অননা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে সেইসব যাপিত জীবনের স্মৃতিরেশ সক্রিয় থেকেই যায়। 
मु বা এরিক এরিকসন আধুনিকতার bela পর্বেও ছিন্ন, অসংহত, অথচ অমোঘ সেসব স্মৃতির 
প্রভাব বিশ্লেষণ করে যেমন দেখিয়েছেন, শুধু কোনো জনগোষ্ঠীর মানসিক প্রবণতার নজির নয়, 
ধর্মেকর্মে, সাহিতো-সঙ্গীত-শিল্পকলায় অবিরল অবসৃত জগৎ উঠে আসে চিত্রকল্গের প্রতীকের 
অনন্যতায়। সেই স্মৃতিলোক যেন-বা এক মহামাতার গর্ভাধারের মতো আমাদের ধারণ করে রাখে। 
আবছায়া, অচেতনার অন্ধকার হয়তো, কিন্তু জননীর গর্ভের আঁধারের মতোই সপ্রাণিত। সৃজনাবেগে 

আধুনিক তান্তিকদের মতো এমন করে এত কি ভেবেছিলেন হরপ্রসাদ? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু 
তার বোধের মধ্যে নিশ্চয়ই আপন জাতিসত্তার আদি-অভ্ত পুরো জমিনটি উন্মোচনের গরজ ক্রমেই 
তীব্র হয়ে উঠেছিল। একে বলা যায় অদমা স্বদেশ জিজ্ঞাসা। তাই কোরস দা চোমা বা ব্রায়ান 
হজসনের বয়ে আনা তথোর উৎসে বারবার তিনি অভিযান করেন। তিব্বতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, 
কিন্তু গেছেন চারবার। ১৮৯৭ ১৮৯৮ পরপর দুবার, তৃতীয়বার ১৯০৭-এ। অনেক 
পরে ১৯২২-এ শেষবার | দুটি উদ্দেশ্য। হজসন যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তার বাইরে আরও 
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পি পাওয়া নিশ্চয় সম্ভব। কারণ নেপালের দরবার লাইব্রেরির পুথি সব দেখা হজসনের সাধো 
কুলোয় नि। একাজে হবপ্রসাদের দক্ষতা অনেক বেশি | নিরাশও Safa | প্রথমযাত্রাতেই হাতে আসে 
‘রামচরিত' যা পাল রাজত্বের ইতিহাস উদ্ঘাটিত করে দেয়। ১৯০৭-এ পেয়ে যান চর্যাগীতির 
পৃথি। সঙ্গে দোহাকোষ। এসব আবিদ্কারে বাঙালির শাসনতান্ত্রিক এবং ভাষাসাহিতোর ইতিহাসের 
প্রাচীন পাতা কত অতীতে উল্টে গেল! দ্বিতীয় উদ্দেশা যেন আরও তাৎ্পর্যময়। নেপালে তরাইয়ে 
সমাজটাই যেন একটা ইতিহাসের আকর। হিন্দু রাজত্ব, কিন্তু বৌদ্ধ জীবনাচার সমাজের ভাজে 
ভাজে টিকে আছে, আছে সাধনভজন, সহজিয়া বৌদ্ধদের গুরুতন্ত্র। এ যেন বাংলার প্রচ্ছন্ন 
ইতিহাসের অস্তঃপূরে ঢুকে যাওয়ার সুযোগ | সামাজিক ইতিহাস চর্চায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ 
জুড়ে প্রচুর কাজ হওয়ায় অনুভব করতে পারি, সামাজিক ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী নেপালি জনসমাজ্জের মধ্যে মিশে গিয়ে কেমন Coase বোধ করতেন। এই অভিজ্ঞতা 
তার ইতিহাসচর্ঠার অবস্থান (यन আমূল পালটে দেয়। উপলব্ধি করেন, পুথিশালায় সংরক্ষিত 
পৃথিপত্র অবশাই মহামূল্য এবং প্রামাণিক, কিন্তু বহতা জীবনের care তার সমর্থন খুঁজে পেলে 
স্বভাবতই সন্ধানী মন আরও প্রচ্ছয্নের প্রমাণ, ভাজে ভাজে মিলেমিশে থাকা টুকরো টুকরো তথ্যও 
উদ্ধারে অশেষ উৎসাহ পায়। সেই উদ্দীপনা হরপ্রসাদকে কীভাবে চালিত করত তার রচনা ধারায় 
সেসব নজির পাই অবিরল। 

সব তথা হয়তো পাকা-তথা নয়, অনুমানে প্রমাণে জড়িয়েও থাকে অনেক। এসব অনুমান 
নিয়ে তাকে "পাথুরে প্রমাণের" কারবারিরা fares খোঁটা দিয়েছেন, উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু 
JTSUG, সমাজতত্তে আমাদের PHIM গবেষণা প্রমাণ করেছে হরপ্রসাদ শান্ত্রীর হাতে সব বিষয়ে 
‘পাথুরে প্রমাণ' ছিল না ঠিকই, কিন্তু তার দৃষ্টি ভূল ছিল না। এই কথাটি খুব জোর দিয়ে একদিন 
বলেছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। বলেছিলেন, 'লিপি-কি-পাথরটাথর পড়তে এক আধটা ভুল হয়ে 
থাকতে পারে। কিন্তু ওর দৃষ্টিতে কোনো ভূল ছিল ati "বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব' (১৩৫৬ 
বঙ্গাব্দ) নামে বাঙালির আদি ইতিহাস-_ঠাস বুনোট এই বাংলার সামাজিক ইতিহাসের লেখক 
নীহাররঞ্জল তার rara ইতিহাস দৃষ্টির যুক্তি বিস্তারে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি জানাচ্ছেন, “এ বিষয়ে সর্বাগ্রে 
স্বৰ্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম করিতে হয়। প্রাচীন বাংলার সাহিতো এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্গণা 
ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সজাগ করিয়াছিলেন”। (ইতিহাসেরযুক্তি পৃ. 8) 

বিজ্ঞানবিদ্যার মতোই মানববিদ্যাতেও গবেষককে একটি অনুমিত প্রকল্প-_হাইপথিসিস নিয়ে 
এগোতে হয়। A প্রকল্প প্রামাণিক করে তোলবার জনা তথ্য সংগ্রহ করে তথাকে গাঁথতে হয় 
অকাটা যুক্তিসত্রে। এই পদ্ধতিতে এক-একটি তন্তু দাড়ায় শক্ত ভিতের উপরে। কিন্তু কোনো 
প্রতিপন্ন Cees চুড়ান্ত, (लव কথা যে বলা যায় না বিদ্যার সব শাখাতেই তার অনেক প্রমাণ 
মিলবে। বিশেষ করে সামাজিক ইতিহাসের গবেষণায় নতুন সম্ভাবনায় মুখ বন্ধ করা যায় না। 
কেউ বলতে পারেন না, শেষ কথা বলে দিলাম। মুক্তদৃষ্টি এই ইতিহাস চর্চায় অনঢ় সত্য প্রতিষ্ঠা 
লক্ষ্যও নয়। একে “বৈজ্ঞানিক প্রণালী"র মর্যাদা না দিলেও কিছু যায় আসে না। সরকারি ইতিহাস 
রচনা নয়, হরপ্রসাদের লক্ষ্য আপাত তুচ্ছ, গৌণের গৌণ নজিরগুলি বুনে তুলে একটা যুগের 
ভীবন-স্পন্দন আমাদের উপলন্ধিতে সঞ্চার করে Crem | বর্ধমানের সাহিত্য সম্মেলনে শান্ত্রীমশায়কে 
ঠাট্টা করে যদুনাথ সরকার বলেছিলেন, আজকাল কেউ আর সীতাভোগ মিহিদানা খেতে চায় 
না, মুড়িঘুড়কির দিকে নজর | ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ'-৪, পৃ. ৫৮)। ইতিহাসচর্চায় বিলেতের 
আমদানি ‘বৈজ্ঞানিক ইতিহাস' তত্তের চেয়ে গৌণ জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে সজীব মানুষের 
ইতিহাস রচনার আগ্রহ ক্রমেই মুল প্রবণতা হয়ে উঠেছে। এর মূলে হরপ্রসাদের কাজের প্রভাব 





এবং রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট, নির্দেশ, “ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ TACHA বর্জন না 
করিলে নয়” ("ভারতবর্ষের ইতিহাস”) কাজ করেছে। উত্তরতর-কালে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লেখেন, 
“ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সতো পৌছিবার বাঁধা রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরণ নাহি, তেমনি 
ইতিহাসেরও নাই। এইরূপ পাকা রাস্তা থাকিলে কি বিজ্ঞানে কি ইতিহাসে প্রতিভাবান e 
প্রতিভাহীনের এক দর হইত।” (“বৈজ্ঞানিক ইতিহাস”, *সবুজপত্র', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪)। 

এই ইতিহাসদৃষ্টি নিয়ে হরপ্রসাদ বাঙালির পরিচয় পরম্পরা সন্ধান করেন। তাকে অনুসলণ 
করে ফেলে আসা বাঙালি জীবনের (সেই জগৎ্চিত্রে প্রবেশ করি। দেখব এই চর্চায় কেমন এক 
দেশি পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে এগিয়ে বাঙালি সমাজের পরতগুলি তুলে তুলে এক সজীব সমাগ্রের 
অবয়ব সৃষ্টি করে তালেছেন। 


|| 511 


বাংলার 'মানব-তত্্র' নিয়ে সারা জীবনের কাজের ভিত্তিতে হরপ্রসাদ জীবনের শেষে একটি সংহত 
সামাজিক ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেলেন__কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। সেই অসম্পূর্ণ লেখা 
তার মৃত্যুর পরে "বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূলসূত্র” নামে "নাসিক বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। (काहून, ১৩৫৬)। লেখাটি অসম্পূর্ণ হলেও বেশ কিছু স্থির সিদ্ধান্তের বিবৃতি এতে 
আছে-_যা এই আলোচনায় সামনে রাখা ARG) যেমন : 

“মুসলমান অধিকারের ৪/৫ শত বৎসর পর্বে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল. লোক 
প্রায় বৌদ্ধাই छिन! হিওনসাঙ্গ | হিউ aae माझ | বলিয়াছেন, কিরণ সুবর্ণ (কর্ণ সুবর্ণ), পৌণ্ডবর্ধণ, 
কোমলিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে অন্তত ১০ হাজার বৌদ্ধ মঠ ও প্রায় একলক্ষ डिक ছিল। সেকালে 
বৌদ্ধদের ভিতর ভিক্ষু ছাড়াও গৃহস্থ পুরোহিতও অনেক ছিল তাহাদিগকে আর্য বলিত। তাহারা 
ভিক্ষুদিগকে প্রণাম করিত, fera তাহাদিগকে প্রণাম করিত না । সুতরাং এই-সকল ভিক্ষু ও 
পুরোহিতদিগকে যাহারা ভিক্ষা দিত ও প্রতিপালন করিত তাহাদের সংখ্যা অনেক ছিল। কত তাহা 
ঠিক বলিতে পারা যায় না, তবে এক কোটির অধিক বৈ অল্প নহে। মোট লোকসংখ্যা কত 
ছিল জানা যায় না, তাহার कड অংশ বৌদ্ধ তাহাও জানা যায় ना! তবে দেশটা বৌদ্ধপ্লাবিত 
ছিল।” 

পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাস হয় না যারা বলেন তারা অবশ্যই এমন আনুমানিক race 
আপত্তি তুলবেন, যথাযথ পরিসংখ্যান চাইবেন-_যা সংগ্রহ করা কোনো গবেষণাতেই সম্ভব নয়। 
হরপ্রসাদ गाजी এগোন নিজস্ব পদ্ধতিতে | शा তোলেন, এমন ভাবে বৌদ্ধ-প্লাবন যদি ঘটে থাকে 
তার কিছু চিহ্ন, কিছু অবলেশ তো থাকবে। জীবনাচরণের দিক থেকে আমরা যেমন এখন একজন 
হিন্দু বা মুসলমানকে চিহ্নিত করতে পারি, তখনকার সমাজে কি তেমনিভাবে বৌদ্ধ কে-_এ 
প্রশ্নের নিরসন করা যেত। এই জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি নেপালের ও বাংলার সমাজের, বিশেষ করে 
হিন্দু জনবৃত্তের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি পিজে পিঁজে দেখেন। কিছু পুথিপত্রও তার হাতে আসে। 

সবধর্মের মানুষেরই দিনযাপনের কৃতা নির্দেশ পাওয়া যায় নানা নামে। যেমন দশকমের 
বই। বৌদ্ধ আচার-বিধির একটি খণ্ডিত পুথি হরপ্রসাদের অন্যতম বিশিষ্ট আবিদ্ধার। এ পুথির 
লেখক ততকর oe) এশিয়াটিক সোসাইটিতে দেওয়া রিপোট "অন দি সার্চ ফর স্যান্সাক্রিট 
ম্যানস্ক্রিপ্ট স্‌" (১৯০৬-০৭-_-১৯১০-১১)-এ ততকরগুপ্তর এই 'আদিকর্ম্মরচনা’ পুথির বিবরণ 
দিয়ে भडवा করেছিলেন, উদীচ্য বৌদ্ধ সমাজের ভীবনাচরণ সম্পর্কে এত भूनावान्‌ বই আর পাওয়া 
যায় না। মুসলমান আমলের আগের বাঙালির সমাজ-বাস্তবতা বিশ্লেষণে হরপ্রসাদ তার বিভিন্ন 








রচনায় 'আদিকর্ম্মরচনা' শ্লোক ধরে ধরে প্রয়োগ করেছেন। বইখানির মর্যাদা এবং নির্ভরযোগাতা 
নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই | বিক্রমশীল মহাবিহারের বিখ্যাত পণ্ডিত শুভাকরগুপ্তর veat নির্ভর 
করে ততকর 'অদিকম্ঘরচনা'-র রয়ান প্রস্তুত করেছিলেন। রচনাটি নবম খৃষ্টাব্দের। 

এইসব সূত্র থেকে পাওয়া তথা এবং ইঙ্গিত নির্ভর করে সে সময়ের বৌদ্ধ প্লাবিত বাঙালি 
সমাজের গড়ন সম্পর্কে শান্ত্রীমশায় একটা ধারণা-কাঠামো গড়ে দিয়েছিলেন। 

বৌদ্ধ কে? এ প্রশ্নে হরপ্রসাদ প্রচলিত একটা ভুল ধারণা প্রথমেই ভাঙেন। বৌদ্ধ মানেই 
ভিক্ষু নয়। সংসার ত্যাগী ভিক্ষদের নিয়ে তো একটা গোটা সমাজ দাঁড়ায় না। গৃহী মানুষ তো 
থাকবেই | চাষ আবাদ, ব্যাবসা বাণিজা, ধনসম্বল উৎপাদনের যাবতীয় কাজ চলবেই একটি সমাজে | 
শুধুই ভিক্ষু, শুধুই সন্ন্যাসী__এমন সমাজ হলে বাস্তব জীবনযাত্রা চলে কী করে! তাহলে দেখতে 
হয় বৌদ্ধধর্মাশ্রিত সমাজের থাকগুলি কেমন ছিল এবং কীভাবে এই থাকগুলি গঠিত হত। 

বৌদ্ধ সমাজের গড়ন ব্যাখ্যায় হরপ্রসাদ গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের সাংগঠনিক 
কাঠামোর তাৎপর্য নির্দেশ করে লিখছেন, "তিনি (বুদ্ধদেব) রাজার ছেলে | রাজা হইবার সর্বশিক্ষা 
তাহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে छग দশজনকে লইয়া সন্দররূপে 
কাজ চালালো তাহা ছাড়েন ae) ভিক্ষসংঘের পরম উন্নতির জনা তাহার যেসব রাজগুণ ছিল, 
সব প্রয়োগ করিয়াছেন | বাস্তবিকও তাহার সংঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারো হয় 
নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বোদ্ধদিগের 
জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল, অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।” 
(“কোথা হইতে আসিল", “হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ'-৩, পৃ. ৩০১)।॥ এই “বন্দোবস্ত” “শীল” 
নিরভর। কে কত “শীল” মেনে চলতে পারে, তার উপরেই নির্ভর করে সামাজিক মর্যাদা। 

“শীল” কী? 

যে কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ আত্মমুক্তির দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ হয় তাকে বলা 
হয় “শীল” । “শীল” শব্দে বোঝায়, সুনীতি অবলম্বনে কায়িক-বাচনিক-মানসিক-সংযম অভ্যাস। 
সাধারণ গৃহস্থ পালন করবেন পঞ্চশীল। নিজেকে আত্মিক দিক থেকে আরও সমুন্নত করার জনা 
কেউ Seta, এমনকী দশশীলও নিতে পারেন। দশটি শীল বা সন্বর যথাক্রমে = 

১। প্রাণীবধ থেকে বিরত থাকা, ২। অদন্তবস্তু না নেওয়া, ৩। ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা, 
৪1 মিথ্যা না বলা, ৫। মদ না খাওয়া, ৬। বিকালে আহার থেকে বিরত থাকা, १। নাচ-গান- 
বাজনা বা পুতুল নাচ দেখা থেকে বিরত থাকা, ৮। বিভৃষণের জনা মালা পরা, সুগন্ধ মাখা 
থেকে বিরত থাকা, ৯। উঁচু শয্যা, মহাশয্যা বাবহার না করা, ১০। সোনারূপো প্রতিগ্রহ থেকে 
বিরত থাকা। এইগুলি “শীল” বা “শিক্ষাপদ"'। পালি "বিনয়পীটকে' এই দশ শীলের উল্লেখ আছে। 
অন্য মূল গ্রন্থে কোথাও কোথাও "শীল" গুলি কিছুটা পথক। 

যিনি ভিক্ষু হবেন তাকে সবকটি শিক্ষাপদ অবশাই পালন করতে হবে। কিন্তু গোটা সমাজ 
এত কঠিন নিয়মে বাঁধা যায় না। শুহীদের জনা আচরণবিধি শিখিল করতেই হয়। সংঘারামে 
ভিক্ষুরা থাকবেন। উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সঙ্গে তারা গোটা সমাজের জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণ 
করবেন। সংসার যাত্রায় জন্ম থেকে প্রয়াণ অবধি যাবতীয় অনুষ্ঠান ভিক্ষু বা ভন্তেদের নিয়ন্ত্রণে 
কোলে। তাই দেখা যায়, সকালে উঠে যে ত্রিরত্ন উচ্চারণ করে, বলে বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, eae 
লাভের পর মুগদাবে (সারলাথে) এসে ৬১ জন অর্হৎ-এর উদ্দেশে উচ্চারিত বুদ্ধদেবের উপদেশে 
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প্রথম এই ত্রিশরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সকলকেই দশ শীল মানতে হবে এমন বাধাতা না 
থাকায় সহজেই বৌদ্ধ ANGGE হওয়া ফেত। বাংলার জনবৃন্তে তিন বৃত্তির মানুষ গরিষ্ঠ । কৃষক 
ধীবর আর আখেটিক (মুগয়াজীবী)। Haa এবং আখেটিকদের জীবিকাই প্রাণী হত্যা । ব্রিশরণ 
নিয়ে বৌদ্ধ সমাজভুক্ত হলেও এঁরা “শীল” বা “aaa” পেতেন ना। প্রাণী হত্যা ত্যাগ করলে 
শীল” পেতেন। প্রথম “শীল” প্রাণীহত্যা না করাই গুরুত্ব পেত বোঝা যায়। এই একালেও যাঁরা 
বৌদ্ধধর্মে আশ্রিত আছেন তারা বাড়িতে ave এই বিধিটি মেনে চলেন। উত্তর shee পরগনার 
শ্যামনগর-ইছাপুর অঞ্চলে বড়ো বড়ো নৌদ্ধ-বসতি আছে। এঁরা safes, উচ্চমধাবিন্ত চাকরিজীবী | 
আমিষাশী, কিন্তু বাড়িতে any মাছ কাটা বারণ। প্রাণীহিংসা বর্জনীয়. কারণ বৌদ্ধ পরিচয়ের 
জন্য প্রথম “শীল” টি মানতেই হবে। 
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বাংলায় মুসলমান অধিকারের আগে বৌদ্ধ ছিল, হিন্দু ছিল। পরস্পরে সম্পর্ক কেমন श्नि 
এই একটি eps | দ্বিতীয় शबा মুসলমান অধিকারের পরে ও বাঙালি সমাজে অনিবার্য নতুন বিন্যাসে 
কে কোথায় দীড়াল। তৃতীয় প্রশ্ন, অত প্রবল বৌদ্ধ প্রভাব কি সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হয়ে গেল 
না হিন্দু সমাজে, এমন-কী মুসলমান সমাজেও বৌদ্ধ জীবনাচারের জের কিছু রয়ে গেল। 
হরপ্রসাদ शाती মনে করতেন, এই তিনটি প্রস্থ পাশ কাটিয়ে কখনও বাংলার সামাজিক 
ইতিহাস স্পষ্ট করে তোলা যাবে না। যুরোপের আমদানি ইতিহাসতন্ডে যেমন তথ্যপ্রমাণে ঠাসা 
বয়ান অভিপ্রেত তেমন করে কাজ করার মতো উপকরণ আমাদের আয়ত্তে নেই। ফলে আমাদের 
ইতিহাস চর্চায় ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতেই হয়। দেই বিরল উপকরণের সমস্যা অনেকটা কাটে 
পরিব্রাজকৃদের বিবরণের সাক্ষো। চীনা পরিব্রাজকেরা বড়ো সহায় এদিক থেকে--যদিও তাদের 
বিবরণে কিছু অতিকথা, কিছু গল্পকথা মিশে গেছে বোঝা যায়। তবুও ফা-হিয়েন, হিউ এন 
जाइ, Be সিং. সেঙ-চি-দের বিবরণ এবং অনুষঙ্গিক शिनि, ভূমিদানের নথি মিলিয়ে অস্টম 
থেকে দ্বাদশ শতকের বাংলার একটি জগৎ-চিত্র রচনা করা যায়। এই পর্বে রাজবৃন্তে এবং জনবৃত্তে 
হিন্দুবৌদ্ধ প্রভাবের বিমিশ্রণ সর্বত্র । এরই মধ্যে রাজবৃত্তে হিন্দু প্রাধানা, বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব করার 
নজির মেলে--যেমন রাজা শশান্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ। যত্রতত্র বৌদ্ধদের নির্যাতন তো করতেনই, 
বৌদ্ধগয়ায় পবিত্র বোধি বৃক্ষটি উৎপাটন করিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই হয়ে ওঠেন 
হর্যবর্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্্রী। এ হল রাজবন্তে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধদ্বন্দ্রের এক ছবি। আবার জনবৃত্তের 
টুকরো খবরে জানা যায়, জনসমাজের अट्या হিন্দু বৌছ্ধে তেমন রেষারেফি ছিল না, নির্বিবাদ 
সহাবস্থানই ছিল বলা যায়। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা 
মনে আসে। একালে সমাজের উপরতলায় রাজনীতির মারপ্যাচে দাঙ্গা লাগে, সাময়িক উত্তেজনায় 
ঘর পোড়ে, জীবনহানি হয়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সে বিদ্বেষ কিন্তু সমাজের জীবনযাত্রা কখনও 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয় না। চাষ আবাদ, কারু উৎপাদনের কাজ, সংসারের বেদনা ও আনন্দে 
তরঙ্গিত জীবনযাত্রা বহে চলে। হিন্দু মুসলমান শিখ আদিবাসী যে যার স্বাতন্ত্র বজায় রেখে পরস্পর 
সহযোগিতায় এক সুস্থির সমাজ-বিন্যাস বুনে চলে। মাঝে মাঝে গুজরাটের সাম্প্রতিক বীভৎস 
দাঙ্গা সন্তেও। এমনই স্বাভাবিক, এই ভারতের আবহমান এঁতিহ্যে। হাজার-বারোশা বছর আগের 
সমাজে দুটি প্রধান ধর্মের প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ এবং হিন্দু। চীন দেশের পরিব্রাজকেরা দেখেছেন, 
দেবদেবীর মন্দির ছিল, পাশাপাশি ছিল সৌগত ধর্মে বিশ্বাসী সমাজ, বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যাও 
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দিয়েছেন ফা'-হিয়েন, হিউ-এনৎ-সাঙ। সৌগত সমাজে কি মহাযান আর থেরবাদী হীনযান সন্প্রদায়ে 
স্পষ্ট ভাগা-ভাগি ছিল? চৈনিক বিবরণ থেকে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে গোটা উদীচো, 
উত্তর-পূর্ব ভারতে যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল এ নিয়ে গবেষকদের মধো মতভেদ 
নেই। অরক্ষণশীল মহাযানের উদার মানসিকতার কারণেই আদিম কৌম সমাজের তন্ত্রমন্ত্রের, মূর্তি 
কল্পনার নানা উপসর্গ প্রশ্রয় পায়। মহাযানের বিবর্তন হতে থাকে দ্রুত । বজ্জযান, সহজযান-_ 
এমন নানান শাখা প্রশাখায় সৌগতধর্মের যে চেহারা দাড়ায় তার সঙ্গে মূল বুদ্ধবাণীর, বৌদ্ধ 
তত্বববিশ্বের কিছুই আর মিল পাওয়া যায় at) এই বন্দ্রযান-সহজযান-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেরই ব্যাপক 
প্রভাব ছিল মুসলমান-পূর্ব বাংলায়। এঁদেরই ধর্ম-দর্শন-নিতাকর্মের বিধি নিয়ে রচিত অজঅ পুথি 
পাওয়া গেল--যার gant অবিকৃত রেখে অনেকগুলি টেকস্ট সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন 
হুরপ্রসাদ गाडीत ছেলে বিনয়াতোষ ভউট্রাচার্য-_বরোদার গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিটের প্রকাশ 
seca | বহুদিন তিনি বরোদার ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন। তার সম্পাদনায় 
প্রকাশিত 'সাধনমালা' ate বৌদ্ধমূর্তিবিদ্যা চর্চার অননা সহায়। মূল বৌদ্ধধর্ম আদৌ দেববাদী 
ছিল না। সেই ধর্মে ঢুকে গেল অজস্র দেবদেবীর মূর্তি! 'সাধনমালায়' সংকলিত মূর্তি-ধ্যান-মন্ত্রের 
পরিমাণ দেখেই বিস্মিত হতে হয়, বৌদ্ধধর্মের এলাকায় এত মুর্তি ঢুকল কী করে। আবার এমন 
কিছু তান্ত্রিক মূর্তি কল্পনা আছে या বৌদ্ধ হিন্দু দুয়েরই উপাসা। যেমন তারা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী। 
নৃতন্তবের গবেষণায় এখন স্পষ্ট, এসব দেবতা মূলত আদিবাসী কৌমসমাজের সুপ্রাচীন ধর্মীয় কল্পনার 
উদ্তাবন। ক্রমে কৌমসমাজের সঙ্গে উচু সমাজের মেলামেশার সুত্রে এসব দেবতা বৌদ্ধদের হাত- 
ফেরতা হয়ে হিন্দু সমাজেও মর্যাদা পেয়েছে। এই তত্ত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, পুরীর জগন্নাথ- 
বলরাম সভভ্রা-সদর্শন বিগ্রহ। সকল যুক্তিবাদী গবেষকই এখন জানেন, মূল দেবতা ছিলেন শবরদের 
পৃজ্য। শবর জাতির সেই দেবতা কালক্রমে বৌদ্ধধর্মে গৃহীত এবং পরে হিন্দুর পরম আরবি 
APNG | নানা লোকআ্তিতে এই পুরুষোত্তমের সঙ্গে শবরদের সম্পর্ক গতপ্রোত। কানিংহাম 
ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে বৌদ্ধ ত্রিরতের প্রতীক বলেছিলেন। অনেকেই মনে 
করেন এই মন্দির আগে বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং এটি ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি কেন্দ্র। ১২ 
বছর পর পর নতুন মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠার সময়ে একজন ব্রাহ্মণ চোখঁবাধা অবস্থায় পুরানো 
মূর্তির ভিতর থেকে রেশমের কাপড়ে মোড়া কোনো বস্তু নতুন মূর্তির ভিতরে স্থানাস্তর করেন। 
এই গোপন বস্তুটি কোনো প্রাচীন বৌদ্ধ স্মারক মনে করা হয়। ওড়িয়া লোকগীতিতে জগন্নাথ 
আর বুদ্ধ অভিন্নরূপে বন্দিত। অনার্য শবর এঁতিহ্যের দেবতা বৌদ্ধ-পুজিত এবং ব্রাহ্মাণ্য এতিহোর 
বিষ্ণুর সঙ্গে মিশে গিয়ে এক সমন্বয়ী এতিহ্য পরিণত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর জনপ্রিয় ওড়িয়া 
কবি নীলাম্বর তার 'দেউল-তোলা-সুয়াঙ্গ' কাব্যের গল্পে এই সমন্বয়ের ভাবটি ধরে নিয়েছিলেন। 
পুরীর মন্দিরের বর্তমান রূপ আনুমানিক দ্বাদশ শতকের স্থাপত্য । একটি লোককথার সূত্রে এবং 
আজও প্রচলিত মন্দিরের বিধিবাবস্থায় এই তীর্থের দেবতার সঙ্গে কৌম শবর সংশ্রব বেশ বোঝা 
যায়। লোকথায় বলা হয়, রাজা Sage মন্দির তৈরি করিয়ে ব্রহ্মাকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জনা আমন্ত্রণ 
করতে স্বর্গে গেলেন। এদিকে মন্দিরটি বালির মধ্যে তলিয়ে গেল। আর-এক রাজা নীলমাধব 
সে মন্দির উদ্ধার করেন। Zaye আর নীলমাধবে শুরু হয় প্রচণ্ড বিবাদ। জিত হল PUAA | 
দৈববালী হল, বিগ্রহ এক নদীর মুখে গাছের গুঁড়ির আকারে দেখা দেবে। Beas সৈনারা সে 
বৃদ্ধ ছুতোর মুর্তি গড়তে এল। তার শর্ত, কাজ শেষ না হলে কেউ মন্দিরে ঢুকবে না। শর্ত 
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ব্ৰহ্মা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে मिन--कृक বলরাম আর সুভদ্রা। নতুন দেবতা জগক্লাথ-কৃষ্ণর ইচ্ছায় 
ঠিক হল শবর বিশ্মবস্গুর বংশধরেরা প্রধান ‘পূজারি' হবে, বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সম্ভানের 
বংশধরেরা হবে পুরোহিত এবং বিদ্যাপতির শবর Be সম্ভানের বংশধরেরা হবে মন্দিরের পাচক। 
আজও মন্দিরের তিনস্তরের সেবকেরা এই छिन বংশধারার মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেন। 

পূর্বভারাতের, বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতিস্তরে নানা উপাদান বিমিশ্রণের এমন নজির আর হয় 
না। নাড়াচাড়া করে উপাদান বিশ্লেষণ করলে অন্যসব ধমকর্মে পালপার্বণে এই একই বিশিষ্টতা 
প্রকাশ পাবে নিশ্চিত। প্রসঙ্গত মনে আসে, পুরীর মন্দিরে জাতপাতের বিচার নেই। একি 
চৈতন্যদেবের প্রভাবে না কি আগে থেকেই চল ছিল! শবর রক্তের উত্তরাধিকারী যেখানে অগ্রগণা 
'পুজারি'--সেখানে জাতপাত আদৌ হয়তো বিবেচাই ছিল না কখনও। যেমন রাঢ অঞ্চলের 
ধর্মঠাকুরের বা চৈতিগাজনের অনুষ্ঠানে ওসব ভাগাভাগির কোনো জায়গা নেই। 

নানান সূত্রের আভাস-ইঙ্গিত মিলিয়ে মুসলমান-পূর্ব বাংলার বা পূর্বভারতের এই যে জগৎ- 
চিত্র দেখছি, এই জগতে এক শশাঙ্ক ভিন্ন চরম বিধর্ম-বিদ্বেধী কোনো রাজা ছিলেন না। জনবৃত্তেও 
নিজ নিজ ধর্মকর্ম নিয়ে নির্বিরোধ জীবনযাত্রার ছবিটিই উজ্জ্বল ৷ দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে একেবারে 
দেওয়াল তোলা বিভাগ ছিল না। দানধ্যানের বিবরণে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, সম্পন্ন -বৌদ্ধ 
সংঘে দান করছেন, পাশাপাশি ব্রান্মণকেও জমি দিচ্ছেন। যেমন বৌদ্ধ জয়নাথ, তিনি আবার 
বৈষ্ণব রাজা শ্রাধারণের প্রধান বরাজকর্মচারী | ছোটো বড়ো রাজারা দুই ধর্মেরই পোষকতা করতেন 
এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর । হিন্দু বৌদ্ধ দুই সমাজ মিলিয়ে বাংলার area) দুই সমাজের দৈনন্দিন 
জীবনাচরণে তফাত অনেক | কিন্তু সেই worst নিয়ে নিজের নিজের জীবনযাত্রা অবিরোধে বহে 
যেত — এণ্ড वाळवे শতা। 

তত্তদর্শনের স্তরে অবশ্য বিরোধ ছিল অনেক, থাকবারই কথা । হিন্দু বেদ অলৌরুবেয় মানে, 
বৌদ্ধ বেদ বিরোধী | হিন্দু সমাজ বণাশ্রম মানে, বৌদ্ধরা বর্ণ বিচার না করেই ভিক্ষুপদ দিতেন। 
বয়স ২১ হলেই হল। হিন্দু সন্ন্যাস নিলে চতুর্বণ-সমাজের বাইরে যেত, আর ফিরতে পারত ना। 
বৌদ্ধ সংঘ ছেড়ে আবার সংসারে ফিরতে পারত । হিন্দু সন্যাস নিলে তার যাবতীয় সম্পত্তি 
উত্তরাধিকারীরা পেত, বৌদ্ধ डिक হয়ে সংঘে এলে তার যাবতীয় সম্পত্তিতে সংঘের অধিকার 
বর্তাত। ধনীর সম্পত্তি সংঘে আনার জন্য डिक করার Gre ছিল কি? যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্র 
‘cara মেয়ে" উপন্যাসে দেখিয়েছেন! সংঘের প্রবল প্রতাপ ছিল। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভিক্ষুদের 
মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যাবসা-বাণিজো fra হওয়া-__সংঘ এসব অধিকার ভোগ করলেও 
রাজার শাসন মানতেই Sw) রাজা অসন্তুষ্ট হলে সংঘের বিষয় আশায় বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা 
দেখা দিত। রাজার পরিপোষণে arnt প্রবল হয়ে উঠলে বৌদ্ধদের অস্বস্তিতে পড়া স্বাভাবিক। 
তাই বিচক্ষণ সংঘ-নায়কেরা সামঞ্জস্য রেখে অবিরোধে নিজেদের ধর্মকর্ম বজায় রাখা, যতটা সম্ভব 
জনসমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোয় তৎপর থাকতেন। 

বেদ মানা-না-মানা নিয়ে মূল বিরোধ-__যা দর্শনের বিভিন্ন শাখার বিচার-বিবেচনায় 
প্রতিফলিত হওয়া अका স্বাভাবিক। সব দর্শনের মধ্যে সাংখ্য সবচেয়ে পুরালো। অনেকে দেখান, 
বুদ্ধদেবের সাধনালক্ক পরমার্থ জ্ঞানের ভিত্তি সাংখ্য মত। সাংখ্য বলে, সৎ থেকে সৎকাজের উৎপত্তি, 
প্রক্রিয়াটি কার্যকারণের। বুদ্ধ কিন্তু এই সংকার্যবাদ অগ্রাহা করে ক্ষণিকবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। 
ন্যায়শান্ত্র নিয়েও প্রবল বিরোধ। হিন্দু বৌদ্ধ দুই-ই ন্যায়ের আদি-মনীষী অক্ষপাদকে মানেন। কিন্ত 
ব্যাখ্যায় দুটি প্রতিমুখ we দাঁড়িয়ে যায়। বাংস্যায়ন অক্ষপাদের সূত্রগুলির টীকা করেন। সে টীকার 
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চলতেই থাকে। এত afew বোধ হয় বুদ্ধদেব দেখান নি। তিনি নির্বাণের কথা বলেন। নির্বাণের 
পরে কী জিজ্ঞাসা করলে বুদ্ধদের বলতেন, সে জ্ঞানে তোমার কী প্রয়োজন। জন্ম-জরা-মরণ 
পেরিয়ে গেলে, সেই তো urea: “pr নিয়েও তত্ব করতে চাইতেন না। কিন্তু এইসব মৌলিক 
বস্তু নিয়ে হিন্দু ice প্রবল মত বিরোধ দাঁড়িয়ে যায়। বুদ্ধির লড়াইয়ে দুই পক্ষেই डोक মেধার 
মানুষ অনেক। সে ইতিহাস ভারতীয় কালচারের উচ্চতম, ages স্তরে উঠেছিল এ খুবই গৌরবের 
কথা। কিন্তু সে বৃদ্ধির লড়াই সাধারণের জীবনকে কখনও তেমন প্রভাবিত করেনি । কোনো কালেই 
করে না। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, একই সমাজের দুই ভাগ হিন্দু আর বৌছ্ধে এক সময়ে আচার 
বিচারে প্রচুর ফারাক fee) উপবাসের নিয়ম, কামানোর নিয়ম, বিছানা, পরিধেয়, স্নানের নিয়ম, 
মুখ ধোওয়া, কাপড় কাচা, তেলমাখা, শৌচ--সব বিষয়েই নিয়ম সব আলাদা আলাদা । কিন্তু 
তাতে জীবন যাপনের ধারা, বৈধয়িক কাজের ধারা কখনও আলাদা হয়ে যেত না। এই দূরের 
কালে বসে জেলে আমরা মজা পেতেই পারি, "বৌদ্ধ ভিক্ষদের মঠে পাইখানা থাকিত। হিন্দুদের 
কিন্তু ব্যাপার Gari | তাহাদের পাইখানার বাবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেখান 
হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাহারা শৌচ করিতে যাইতেন।” কিংবা এই 
খবর, “স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল, তিনি 
সেখানেও রাজকার্য করিতেন।” এসব ব্াবস্থার জের এবং ভেদাভেদ কতদিন চলেছিল কে জানে, 
কিন্তু এতে সমাজ কখনও পুরোপুরি দুভাগ হয়ে যায় নি। ভারতে বা বাংলায় মুসলমান অভিযানের 
আগের জ্ঞগৎ-চিত্র এমনই ছিল। সব ওলট-পালট হয়ে গেল মুসলমান অভিযানে | 

নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, বৈদেশিক এই অভিযানের নায়কদের ভারতে দুই ধর্মের, হিন্দু 
ও Citas তফাত সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। বড়ো বড়ো বৌদ্ধ বিহার আক্রমণের মুখে 
পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ভিক্ষুদের প্রাণ am) যাঁরা পৃথিপত্র নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন তারা 
উত্তরে চলে यान। নেপালে তিক্বতৈে অত বৌদ্ধ পুথিপত্র জমে ওঠার এটাই কারণ। জনসমাজে 
এই ওলট-পালটের সময়ে ঠিক কী ঘটছিল তার কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়া সম্ভব নয়। চোদ্দর 
পনেরোর শতকগুলির ইতিহাস “একেবারে সাদা” । তারই মধো আবছায়া কিছু তথ্য নজরে আসে 
যার সঙ্গে পরের পর্বের ইতিহাসের একটা সংযোগ যেন ধরা যায়। ভিক্ষুদের নিয়ন্ত্রণেই বৌদ্ধ- 
সমাজ চলত ৷ বড়ো বড়ো বিহারগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। ভিক্ষুরা “rate নিয়ে দেশাস্তরী হলেন। 
ফলে বাংলার সমাজের একট! বড়ো অংশ, বৌদ্ধ অংশ যে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায়, বাণিজো, आर्थिक জীবনে এঁদের তো একটি মান্য ভূমিকা ছিল। 
এই দিশাহারা অবস্থায় নিশ্চয়ই এসব অর্যাদা-হারা মানুষ সামনে দুটি পথ খোলা দেখেছিলেন। 
হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ, নয়তো, হিন্দু সমাজের অনাচারণীয় থাকে আশ্রয় নেওয়া । অবশাই वढ 
মানুষ তখন ইসলাম নিয়েছিলেন__না হলে দেশের জনভ্তরের একেবারে নিচের থাকে, চাষাভুষযোর 
মধ্যে এত সংখ্যায় মুসলমান এল কোথা থেকে? আবার হিন্দু সমাজের নিচের থাকে দেখা যাচ্ছে 
একই জাতের মধ্যে জলচল জল-অচল দুই উপবিভাগ। বৌদ্ধসমাজ থেকে যাঁদের হিন্দুসমাজে 
এই ভাবনায় সত্য আছে মনে হয়। নয়তো মুসলমান অধিকারের পরের হিন্দু সমাজে এত রকম 
থাক আসবে কেন। ব্যাপক ইসলামায়নের জোয়ারে হিন্দু সমাজের ভাঙন ঠেকাবার জন্য বৌদ্ধ 
সমাজকে নিজেদের भट्या টেনে নেওয়ার চেষ্টা খুব স্বাভাবিক। নানান্‌ বৃত্তিজীবী বৌদ্ধদের মধ্যে 
যারা ইসলাম নিলেন না তাঁরা হিন্দু সমাজে এলেন--কিন্তু এ সমাজে পুরো মর্যাদা পেলেন না। 








জল-অচল, অলাচরলীয় হয়ে রহলেন। এই পর্বটা (পেরিয়েও কিন্তু কোথাও কোথাও ভাঙাচোরা 
বৌদ্ধ সমাজ টিকে ছিল। না হলে চুড়ামণি দাস 'গৌরাঙ্গবিজ্ঞয়ে' (রচনাকাল प्या. ১৫৪২-৫০ चु.) 
চৈতনোর জন্মে মানুষের উল্লাস বর্ণনায় কেন লিখবেন, 

বৌদ্ধ তারিক নৈমাংসিক বৈদান্তিক । 

সভাকার নাটে কহে ইবে দেখি ধিক।। 

তবে স্বতন্ত্র বৌদ্ধ সমাজ বলে সংগঠিত কোনো সমাজের অস্তিত্ব থাকা আর সম্ভব ছিল 
না। টিকে থাকলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধরনেই ছিল। ইসলামের চাপে হিন্দু-বৌদ্ধ একাকার হয়ে 
যাওয়া স্বাভাবিক---এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্দ্রার উপমাটি স্মরণীয় । 

“ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, যদি একটি কাচপোকা ও একটি আরশুল্লাকে একটা শিশি 
বা বোতলের মধো বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 
আরশুল্লাটা কাচপোকা হইয়া গিয়াছে; দৃইটাই কাঁচপোকা হইয়া শিয়াছে। তাহাদের ইতর বিশেষ 
করা যায় না। মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া 
এই শত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেব করা যায় 
नां।” ভিক্ষু অভিভাবকত্ব-হারা বৌদ্ধ সমাজের অনেকটাই ইসলাম নিল, বাকিটা গ্রস্ত হল হিন্দু 
সমাজে। ফলে যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী (থেকে see সম্পর্কে, হরপ্রসাদের ভাষায়, বলাই যায় 
“বাংলার হিন্দু ও মুসলমান একজাতিমাত্র”"। যদিও নৈয়দ-_কার্ভীরা আরবীয় রক্তের দাবিতে 
মুসলমান সমাজে আভিজাত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ছাড়েন নি। 

তাহলে শেষ প্রশ্ব_-বাংলায় যে অত সমুন্নত এক বৌদ্ধ কালচার গড়ে উঠেছিল, পাল 
রাজাদের বিশাল প্রতিপত্তি, তত্ত_ দর্শনের বিপুল চর্চা, বৈষয়িক জীবনে বৌদ্ধদের উজ্জ্বল ভূনিকা, 
বুদ্ধিজীবী বৌদ্ধ কায়ন্থদের ব্যাপক প্রতিপন্তি--এসব কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে সম্পূর্ণই লুপ্ত 
হয়ে গেল? রেশমাত্র রইল না? 'গাগার ছোনজুঙ্‌' (ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'--১৬৮০ খু.) 
গ্রন্থে তিব্রতি এতিহাসিক তারনাথ (জন্ম আ. ১৫৭৫ Y, অতাস্তরে ১৫৭৩ খৃ.) বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন 
মতবাদ ও সম্প্রদায়ের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, বাংলায় তার কোনো জের থাকবে ना-- 
অনেকেই এ খুব স্বাভাবিক নয় মনে করে সন্ধান-সম্ীক্ষা চালিয়ে এসেছেন। এই ধারার গবেষণা 
বিতর্কে ভরা । মতের একতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তেমন। তবুও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের আখ্যানে 
তার জায়গা আছে। শেষ কথা কেই-বা বলতে পারে জ্ঞানচ্ায়। 


Hei 


একটা বড়ো এবং প্রায় সর্বজনমানা তথা আগে দেখেছি পুরীর Some নিয়ে। ধর্মীয় সংস্কৃতির 
মানচিত্রে ওড়িশা, বিশেষত জগক্লাথ-মন্দির সংশ্লিষ্ট যাবতীয় এঁতিহা বাংলার বাইরে নয়। চেতন্যের 
আগে বা পরে। এর পরেই বোধ হয় এক প্রধান প্রসঙ্গ হরপ্রসাদ नायी আবিষ্কার ধর্মঠাকুরের 
পূজার Safe) শান্ত্রীমশায়ের মতটি প্রকাশ পায় ১৮৯৭-এ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের দ্বিতীয় 
'রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল' প্রবন্ধ সেখানে পড়া হয় এবং তখন থেকেই 












উত্তরকালের গবেষকরা কেউই মানেন নি, কিন্তু এ নিয়ে গবেষণায় 


8. H 





প্রতিষ্ঠিত। শান্ত্রীমশায় নিজেও ইংরেজি পুস্তিকাটিতে ইঙ্গিত করেছিলেন, অনার্য কৌম সংস্কৃতির 
areca এক বা একাধিক দেবতাকল্পনা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মাণা-বৌদ্ধ-ইসলামি প্রভাবে 
রূপাস্তরিত হয়ে ধর্মপূজা রূপে নিল্পব্গের মানুষের জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে। ধর্মঠাকুরই 
বুদ্ধ এ সিদ্ধান্ত শরচন্দ্র রায়, সুনীতিকূমার চট্রোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
আশুতোষ ভদ্রাচা--এরা কেউ না মানলেও এদের সবারই গবেষণা এগিয়েছে শান্ত্রীমশায়ে 
মিশ্রপ্রভাবের ইঙ্গিত ধরে। এই আকর্ষণীয় গবেষণার সার সংকলন করেছিলাম 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
রচনা-সংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডের প্রাসঙ্গিক তথ্যে, ২২২-২২৯ প্রশ্ঠায়। এখানে উল্লেখ করি, রচনা- 
সংগ্রহ সম্পদনায় উপদেষ্ঠা ছিলেন সুকুমার সেন। merga হওয়ায় তিনি নিজের স্বাক্ষরে 
স্বতন্ত্র টাকা দিয়েছিলেন। যাঁর যাই মত হোক, এটা মানা সত্য যে শান্ত্রীমশায় মুসলমান শাসনকালের 
বাংলার ইতিহাসের এক নেপথ্য উন্মোচন করে দিয়েছিলেন ধর্ম-পূজার qare, যে Feary 
“ব্রাহ্মণ qafa কোনো জায়গা নেই। আজ যাঁদের ছোটো জাত বলা হচ্ছে তারাই সে কাহিনীতে 
রাজারাজড়া। তারাই পুজারি পুরোহিত। ধর্ম ঠাকুরের মূল পুরোহিত অবশাই হবেন ডোম 
জাতীয়। অবশ্যই হিন্দু সামাজিক কাঠামোর বাইরে এ বস্তুর অবস্থান। হিন্দু সমাজের বাইরে, অথচ 
মুসলমান নয়। তাহলো আর একটিই বিকল্প থাকে, বৌদ্ধের জের। এ যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 

এ রকম লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মচর্চার একটা জের বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে 
রয়ে গেছে। লোক সঙ্গীতের ধারা উপধারায়, বিশেষ বিশেষ লোকধর্মের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে 
সেই রেশ পাওয়া যায় আজও | 

এসব উপাদান ধরে এক ধরনের গবেষণা চলে আসছে এবং বিংশ শতাব্দীর উত্তর অর্ধে 
অনেক যোগ্য গবেষক এই মাটির কাছাকাছি বয়ে চলা sara ধারাটির বিশদ পর্যালোচনা 
করেছেন। প্রসঙ্গত এইসব উপাদানের আড়ালের কিছু Seen এখানে তোলা যায়। 

মহাযানে ধর্মাচরণের কঠোর রীতিনীতি শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। এই ধারায় दछ মনীষী 
দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল। তারা অসাধারণ মেধায় বৌদ্ধবিদ্যার মূল ধারণাগুলির ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ করে মহাযানের দার্শনিক Se কাঠামে তৈরি করেছিলেন। সে অতি গৌরবের কথা। 
মহাযানে শৃন্যতার তন্ডের সঙ্গে মিশেছিল করুণার তন্তু। মানুষ সম্পূর্ণ নেতির দর্শনে ভরসা পায় 
না। মানবিক সম্পর্কের মধ্যে অবিরত মমতার টানাপোড়েন যে চলে--তাকে তো তুচ্ছ করা 
যায় না। সেই কারণেই বলতে হয়, স্বয়ং গৌতমবুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেও করুণার বশে মানুষের 
মধো রয়ে গেলেন। করুণা-তন্তের বিবর্তন বাংলার বৌদ্ধধর্মে অনেক দূর গড়িয়েছে। এই বিবর্তনেই 
এসেছে সহজযান। প্রবেশ করেছে SE) তন্ত্র এক বহু शाहीन সাধন-পন্ধতি। এ পদ্ধতি শৈব বৌদ্ধ 
বৈষ্ণব সকলেই নিয়েছে এক সময়ে। তন্ত্র বোধ হয় নির্দিষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়ে দিল, শূন্যের 
নামে, মায়ার নামে সব ভোগ-উপভোগ वर्न করার কোনো অর্থ নেই। বরং ভোগের পথেই 
দৃঢ়চিন্ত মানুষের আধ্যাত্মিক উত্তরণ সম্ভব। সহজপদ্থিরা বোঝালেন, মানুষ সকলেই নিতামুক্ত, 
পাপপুণ। ধারণা নিরথ। যোগাচার দর্শনে বলা হয়েছিল, শেষ যা থাকে তা ‘বিজ্ঞান’ भाज | সহজ 
মতে বলা হল, কিছুই থাকে না, থাকে শুধু "আনন্দ'। আনন্দ আর সুখ একই কথা। সুখ বা 
মহাসুখ। মহাসুখের চরম Corie বোঝাতে বার বারই স্ত্রী পুরুষ যৌন মিলনানন্দের উপমা আনা 
হল। আর এল এ পথে গুরুর ভূমিকার কথা। গুরু ছাড়া গতি নেই। পরমসুখের পথে চরম 
উপলব্ধির গৃঢ়তত্ত কে বোঝাবে গুরু ছাড়া। “গুরুর প্রসাদেই পরমসুখ লাভ হয়।" wy প্রভাবিত 
না করে লেখা সে অতি বিচিত্র সংস্কৃত!) দেশি চলিত ভাষায় কীর্তনের পদের মতো পদ বেঁধে 
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সহজপদ্ছিরা তাদের সাধনভজন ধ্যানধারণার কথা প্রচার করে বেড়াতেন। গুরু সিদ্ধাচার্যরাই কবি। 
চমৎকার চিত্রকল্পে সাঞ্জানো, গভীর অর্থবহ ভাষায় পদ লিখতেন এরা । ভাষার দুটি মাত্রা । আপাত 
অর্থের মাত্রা আর डक সংকেতের মাত্রা-_যাকে বলা হত जका বা সন্ধ্যাভাষা। রাগবাগিলীতে 
নিপুণভাবে fare) পটনঞ্জরি, বড়াডি. vafa, কামোদ, aefa, দেশাখ, ভৈরবী, आनत. বঙ্গাল 
এমন-সব রাগ যার ধারাবাহিকতা আছে। এসব রাগ জয়দেব ব্যবহার করেছেন 'গীতগোবিন্দে', 
বড়ুচণ্ডদাস ব্যবহার করেছেন 'शोकृकळीर्डटन' | তার মানে, রাজসভার কবি জয়দেব থেকে একেবারে 
ভিক্ষাজীবী সহজিয়ারা এবং পরের কালে পালাগান আর বৈষ্ঞব কীর্তনেও এসব রাগ চলে এসেছে। 
কী বাজনা বাবহার করা হত সবজিয়াদের গানের সঙ্গে তারও ইঙ্গিত ওই পদাবলির মধ্যে মেলে: 
একতারা, বীণা, ঢোল, ভমরু, দুন্দুভি। এই সঙ্গীতিক বাহনে সহজিয়ারা দেশের মানুষকে “একেবারে 
মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাহি । লোকে যাহা চায় সহজ্িয়ার-তাহাই দিল; 
কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও |" (হরপ্রসাদ)। সহজিয়াদের এই crea গানই চর্যাপদ, 
বাংলাভাষায় লেখা আদিতম সাহিতাাকীর্তি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আবিদ্ধার 
করেন। লুইপাদ, সবরপাদ, বীগাপাদ, Sagem, কৃষগচার্য__এসব সিদ্ধাচার্যরা যে বুদ্ধিমার্গের 
উজ্জ্বল গৌরবের অবস্থান থেকে বৌদ্ধধর্মদর্শনকে অনেক অনেক নিচে নামিয়ে এনেছিলেন, সন্দেহ 
নেই। অনা দিকে আবার ভবিষাতে মানবসতোর গভীর গভীর উপলব্ধি ধারণ করবে এমন এক 
কাব্যভাষার জন্ম দিয়েছিলেন-__সে গৌরব তাদের প্রাপা। তারা ভানতেন না--যে ভাষার ধাত্রীত 
করছেন নিজেদের রচনায়, সেই ভাষা দুর ভবিষাতে একদিন রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার 
আত্মপ্রকাশের ভাষা হবে। 

সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাচারের ভাজে ভাজে wigs আচার, তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি মিশে com, 
সিদ্ধাচার্যদের চর্যাগানের ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থেকেছে। প্রমাণ তরাই অঞ্চল থেকে 
শশিভূষণ দাশগুপ্তর আবিচ্ধার__যা 'নবচর্যাপদ' সংকলনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 
হয়েছে। এ গানের ধারা যেমন হাজার বছর ধরে টিকে রইল তেমনি ব্রাহ্মণ ধ্যানধারণার আড়ালে 
লোক জীবনের অবতলে wy ধারার মতো नान्‌, শৈবতন্তু, সহজিয়া বৈষ্ঞব, শাক্ততন্ত্র এমন 
নানান উপাসনা পদ্ধতির ধারা বহে চলেছে আবহমান । আউল বাউল কর্তাভজা কত উপাসক 
সম্প্রদায়! এদের ধর্মীয় উপলব্ধির প্রকাশ-মাধ্যম গান। এই গানের ভাষায় নান্দনিক অভিবাক্তি 
আমাদের বড়ো আদরের বস্তু, সাহিত্যের সম্পদ। কিন্তু এসব গানের প্রচ্ছন্ন অর্থ, যা নাকি গুরু 
না ধরলে বোঝাই যায় না, যা ইদানীং আমাদের জানার मर्या এসে গেছে অনেকটাই -- তাকে 
দেহসাধনার, “পঞ্চকামোপভোগ”-এর চরম বিকার মনে করে কেউ কেউ বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের 
সরলীকরণের নামে এ জিনিশ যা দাড়িয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা “ঘোমটা দেওয়া sree” | হরপ্রলাদ 
খুব বিরক্ত হয়ে লেখেন, ` আমি বলি... যেখানে কামশান্ত্র শেষ হয়, সেইখানে বুদ্ধদিগের গুহ্যপৃজা 
আরম i" কথাটা eee নয়। যেমন “তথাগত ese’ নামের এক পুথিতে বলা হচ্ছে 
“sean হয়নাংস ম্বানমাংসং তথোওমম্‌।” 
হাতির মাংস, ঘোড়ার মাংস, কুকুরের মাংস সেই রকম উত্তম। (এ মাংস) ক্ষুধা নিবৃত্তির 
জনাই খাওয়া উচিত। তা ना হলে অন্নই ভক্ষণ করবে। 

“খাদাই হোক বা পেয়ই হোক অল্পমাত্রায় আহার করা উচিত ব্রতধারীর। বিষ্ঠা, মুত্র ও 
মাংস যোগ করে নিয়ম মতো তা প্রস্তুত wars” 

“বুদ্ধ-জ্ঞান-সমুদ্রের যিনি প্রভু, তার চারটি নিয়ম রক্ষা করো। বিষ্ঠা এবং मूड সর্বদাই গ্রহণ 
করতে হবে-_এই হল অন্তত গোপনীয় (গুহ) उडू! 
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আবার বলা হচ্ছে, “দ্বাদশান্দিকাং কন্যাং চণ্ডালসা মহাত্মানঃ" কোনো সদাশয় চণ্ডালের বারো 
বছরের কন্যাকে সাধক বিশেষভাবে প্রতাহ নির্জনে সেবা (অর্থাৎ পরিচর্যা করবে)।" (সুকুমার 
সেনের অনুবাদ )। 

নাতি নিদেশটি পরিস্কার__দুদ্ধর কঠোর নিয়ম করে সেবা করলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় 
লা- সর্বপ্রকার কামোপতোগ করে যদি সেবা করো-_তাহলে নিশ্চয় শিগগির সিন্ধি লাভ হবে। 

এ নিঘিননে যোগী সাধকদের কথার মধো আরও কোনো সাংকেতিক অর্থ আছে किना 
কে জানে। 

সাংকেতিক অথ থাক-বা-না-থাক-_এই রাশি রাশি সহজিয়া পুথি রচয়িতাদের মধ্যে কোনো 
উচ্চাঙ্গের দার্শনিকতা ছিল না। সিদ্ধাচার্যদের মধো কোনো রত্বাকর শাস্তি, শীলভদ্র, area, 
দিঙনাগ বা Megat জ্ঞান ছিলেন a) কোনো 'বোধিপথ-প্রদীপ' (দ্লীপক্ষরশ্রী রচিত) লেখার 
সাধা ধরেন, এমন কারও আবির্ভাব হয়নি। 

এই একবিংশ শতাব্দীতে প্রকটভাবে বাংলায় বৌদ্ধের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। 
চট্টগ্রামে যাঁরা আছেন বা obs থেকে যারা বাংলা ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বসতি করেছেন, 
তারা অনেক পরে--খুব বেশি হলেও চারশো বছর আগে আরাকান থেকে বৌদ্ধধর্ম লাভ করেন। 
এঁরা থেরবাদী__মহাযান বা সহজযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। 

বরং বলা যায় শাক্তদের কালীর সঙ্গে মিশে গেছে বৌদ্ধ তারা, বৈষ্ণব তীর্থ নবদ্বীপে রাসের 
সময়ে ধুমধাম করে यड রকম কালীমূর্তি পুজোর আয়োজন হয় তার মধ্যে পাওয়া যায় কোনো 
কোনো বৌদ্ধ দেবীর রূপাস্তর। নবন্ধীপেই আছে সহজিয়া বৈষ্বদের গোপন সাধন'ীঠ। সেখানে 
হয়তো মিলবে উপরে উদ্ধত 'তথাগত eget পুথির সাধন পদ্ধতির অবশেষ । মিলবে আউল 
বাউলদের মধ্যেও ৷ ব্রাহ্মাণ্য বিরোধী লৌকিক ধর্মের ধারাতেই বৌদ্ধপ্রভাব চিহ্নিত করা wea) 
আর qaga জীবনে এত কাল পরে বৌদ্ধ এতিহোর জের খোঁজা বথা। প্রকাশ্য সামাজিক জীবনে 
আরশুল্লার কাচপোকা হয়ে যাবার উপমাটাই সতি। 
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থেরবাদী দৃষ্টিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধচর্চার পর্যালোচনা 








জিনবোধি fou 


আমাদের সমাজ-সংস্দৃতির ইতিহাস-এ্রতিহ্া নানা কারণে বিস্মতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল | 
উপাদানের অভাবে সে ইতিহাস-উদ্ধার দুসাধা হয়ে উঠেছিল। অথচ ইতিহাসের গতিধারা 
সমাকভাবে অবহিত হতে না পারলে কোন জাতির অগ্রগতিসাধন সম্ভব হয়ে উঠেনা। ইউরোপীয় 
পন্ডিতগণ বিশেষ করে উনিশ শতক হতে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস-উদ্ধারে ব্রতী 
হয়েছিলেন। তাঁরা বাঙ্গালীর সমাজ-সংস্কতি-ধর্ম ইত্যাদির ইতিহাস সন্ধানে কঠোর শ্রম ও মেধার 
প্রয়োগ করেছিলেন। আমাদের ভারতীয় পণ্িতেরাও ইতিহাস-উদ্ধারের কাজে নেমে ATEA | 
ইউরোপীয় রেনেসার প্রভাবে আমাদের সাহিত্যিক-এতিহাসিক-প্রত্তাত্তিকগণ জীবনের নানাক্ষেএ্ে 
আমাদের গৌরবের দিকগুলো অবলপ্তির অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে নিয়ে আসেন। 

ছাব্বিশ শতাব্দী পর্বে উদ্ধৃত বৃদ্ধের চিন্তাধারা এ উপমহাদেশের ভ্রীবনধারায় গভীর ব্যাপক 
ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারত্র-বাংলার গৌরবের অনেকগুলো দিক বৌদ্ধধর্ম 
প্রভাবিত। অথচ সে ইতিহাস চাপা পড়েছিল মাটির তলায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র-রমেশচন্দ্র দর্ত-রাজকুষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরো অনেকে ভারততন্ত উদ্ধারে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। এদের চেতনায় toa হয়ে পণ্ডিত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথমতঃ বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় 
পারঙ্গম হন এবং এরই ধারাবাহিকতায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্মসন্বস্কীয় বৌদ্ধবিদ্যায় পারদশা হয়ে 
উঠেন। তাঁর সে afew কিংবদন্ভীর মতো cure) তবে থেরবাদী দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে 
তাঁর মতামত কোন-কোন ক্ষেত্রে বিরূপ বলে মনে হয়। এখানে সে সম্পর্কে একটি তুলনামূলক 
আলোচনার অবতারণা করছি। 

“এশিয়ার ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে মানুষের যা-কিছু কীর্তি এবং প্রকৃতির या কিছু 
উৎপাদন অনুসন্ধানের জনা ১৫ই জানুয়ারী ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস €(১৭৪৬- 
১৭৯৪) এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করলেন।”১ এই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ফলে 
ইউরোনীয়দের মধো এশিয়া সম্বন্ধে আলোচনা-গবেবণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাস রচনার ভিত্তি তৈরী করা এই সোসাইটির মুল উদ্দেশা ছিল। প্রাচীন 
ভারতের ভৌগোলিক ও ধর্মীয় নির্দশন গুলির প্রামাণিক কোন গ্রন্থ না থাকাতে বিখ্যাত ফরাসী 
পণ্ডিত স্থানিন্রাস জুলিয়েন (Stanislas Julien) হিউয়েন সাং রচিত চৈনিক ভ্রমন কাহিনী ফরাসী 
ভাষায় অনুবাদ করে ইউরোপীয়দের নিকট ভারতীয় ভৌগোলিক তথ্য উদ্ধারের পথ সুগম 
করেছিলেন।২ এছাড়া ইউরোপীয়দের মধ্যে ভারতের তথ্যানুসন্ধানী দুইজন পণ্ডিত সংস্কৃত 
বৌদ্ধবিদ্যাচর্চায় নিজেদের বিদ্যা, মেধা এবং শ্রম অকাতরে নিয়োগ করেছিলেন একজন “ডিপ্লোম্যাট 
স্কলার” ব্রায়েন হটন হজসন (Brain Houghton Hodgson ১৮০০-১৮৯৪), অপরজন “হারমিট 
স্কলার” আলেকজান্ডার চোমা দা কোরোস (Alexander Csoma de Koros.) এরা मृ कन्दे 
তিব্বত থেকে প্রচুর পুথি সংগ্রহ করে আনেন। এ সব মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত রূপ সহজ 
यान-दङ्कयान শান্তগ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। এই বিপুল অনুবাদ গ্রস্থাবলী দু'টো ভাগে free 
কেঙ্গুর ও তেঙ্গুর। কেঙ্গুর বুদ্ধবাণীর তিব্বতী অনুবাদ, come বৌদ্ধতত্ত বিষয়ে লেখার সংগ্রহ 
তিনশত টৌত্রিশখানি করে দুই शळ এই পুঁথির সংগ্রহ তিব্বতী বৌদ্ধশান্ত্রের মহাকোষ। হজসন 
নেপালে বিভিন্ন পদে একটানা একুশ বছর চাকুরী করেন। শেষ পর্বে ১৮৩৩ থেকে ১৯৪৩ 
অবধি ভারত সরকারের রেসিডেন্ট হিসাবে ছিলেন। নেপালে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ টিকে আছে 
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এই অভিজ্ঞতা থেকে তথা সংগ্রহ করে তিনি আঠারোটি প্রবন্ধ লেখেন।”* আলেকজান্ডার চোমা 
দা কোরোস (Alexander Csoma de 10175) নামক জনৈক হাঙ্গেরীয় অধিবাসী আপন শিকড় 
সন্ধানে প্রথমে কাশ্মীরের লাদাখ এবং পরে তিব্বত গিয়ে fears ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি 
প্রথমে A Grammar of Tibetan Language in English এবং তিব্বতী অভিধান রচনা 
করেন। এই জ্ঞানসাধক কঠোর পরিশ্রম করে তিব্বত থেকে ৩২০টি পঁথির অনুলিপি সংগ্রহ 
কারে কলকাতায় আসেন | 

সংস্কৃত, নেপালী এবং তিব্বতী ভাষায় রচিত পূথির বিশাল crema ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতির তথ্যাবলী সংরক্ষিত আছে জেনে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
এসব আকর থেকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার উপাদান উদ্ধারের জন্য অক্লান্ত 
পরিশ্রম করেছিলেন। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিতগণও তাঁদের প্রেরণায় উৎসাহিত 
হয়ে এই ইতিহাস উদ্ধারে নিজেদের প্রতিভা প্রয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিলেন উল্লেখ্য এশিয়াটিক 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ১৬টি মূল নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল।* এই নীতিগুলি ভারতীয় 
পণ্ডিতদের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এশিয়াটিক (সোসাইটির ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় 
७ ভারতীয় পগ্িতেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা করেন। 

রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রথম ভারতীয় পণ্ডিত যিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নিযুক্ত 
হয়েছিলেন (১৮৮৫) । প্রথমে তিনি প্রায় দশবৎসর (১৮৪৬-১৮৫৬) এই সোসাইটির কর্মসূত্রে 
জড়িত ছিলেন। তারপর তিনি এই সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি 
এই সোসাইটির সহিত জীবনে র দীর্ঘ ৪৭ বৎসর নানা ভাবে যুক্ত ছিলেন। এতিহাসিক পুরাতত্ুবিদ 
রাজেন্দ্র লাল মিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রাকে সোসাইটির কর্মকান্ডে পরিচিত করেছেন। এর আগে 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরপ্রসাদ “ala সহায়তার The Sanskrit Buddhist 
Literature of Nepal প্রকাশিত করেন। বৌদ্ধ ধম Fas AHS ভাষা গবেষনা ব্যাপারে 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে গুরু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তিনি সারা জীবন 
এই কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। 

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের खानुकृट्ना হরপ্রসাদ শান্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির 
সদস্য নির্বাচিত इन | রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মৃত্যুর পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শান্ত্রীকে এশিয়াটিক 
সোসাইটির জন্য সংস্কৃত পুথি সংগ্রহকার্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে 
সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি আজীবন এই সোসাইটির 
সহকারী সভাপতি | ১৯১৯-২০ এবং ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির সভাপতির পদ 
অলংকৃত করেছিলেন। সোসাইটির পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমন করেছিলেন। ১৮৭০-১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের 
তন্তাবধানে সাসাইটিতে রক্ষিত সংস্কৃত পুথি গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০ খন্ডে সংকলন এবং 
দশম খন্ড দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। পুথি সংগ্রহের প্রথমে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালে গমন 
করেন। তখন তিনি সিসিল creer (Cecil Bandal-১৮৫৬-১৯০৬) নামক জনৈক বিখ্যাত 
পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসেন। এঁতিহাসিক সিসিল বেণ্ডেল একদিন হরপ্রসাদ শান্ত্রীকে বলেছিলেন 
ভরতে এত সংস্কৃত পণ্ডিত রয়েছেন কিন্তু সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যায় কেউ উৎসাহী নন*। croar 
সাহেবকে আত্মপরিচয় দিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৮ 
দৌহাকোষ পঞ্জিকা সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয়বার নেপাল গিয়ে বাংলাভাষার 

















প্রাচীন নিদর্শন “यीय বিনিশ্চিয়” এবং উহার সংস্কৃত টীকার পুথি সংগ্রহ করেছিলেন।* ১৯২২ 
খৃষ্টাব্দে চতুর্খবার নেপাল গিয়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ বিষয়ক পুথি সংগ্রহ করে “বৌদ্ধ 
বাতিক গ্রস্ত' বলে পরিচিত হয়েছিলেন।* 

হরপ্রসাদ नाती চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটিতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর 
Short বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম রায়কমল aay এবং মাতার নাম 
চন্দ্রমুনী দেবী। প্রথনে হরপ্রসাদের নামকরণ করা হয়েছিল শরৎনাথ। একবার কঠিন রোগ থেকে 
হর প্রসাদ (সেরে উঠেন, এই বিশ্বাসে তার নূতন নামকরণ করা হয় হরপ্রসাদ। শৈশবে হরপ্রসাদ 
তার পিতাকে হারিয়ে লেখাপড়ায় বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হন। ১৮৬৬ গ্রিস্টব্দে তিনি বিদ্যাসাগর 
ছাত্রাবাসে থেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। বিদ্যাসাগর ছাত্রাবাসে তিনি কয়েক মাস ছিলেন। 
১৮৬৬ হতে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কৃতিতৃময় ছাত্রজীবনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূলত সংস্কৃত কলেজে 
এবং অংশত: প্রেসিডেন্সি কলেজে লেখাপড়া করেন। সেই সময়ে বি.এ. শ্রেণীতে সংস্কৃত বিষয় 
পড়তে হত সংস্কত কলেজে এবং ইংরেজী বিষয়গুলি (প্রসিডেন্দি কলেজে |” প্রাচীন পণ্ডিত বংশের 
ছেলে হরপ্রসাদ जी আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু কলকাতায় নতুন পরিবেশে বড় হয়ে 
উঠেছিলেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তু করে হরপ্রসাদ শান্ত্রী তৎকালীন দুইজন ভারত জিজ্ঞাসু পাশ্চাতা 
শিক্ষায় মাঙিতি झोक মনীষা রমেশ চন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯০) এবং রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৮২২- 
১৮৯১) এর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের অনুপ্রেরণায় তিনি ভারতীয় বিদ্যাচর্চায় 
আত্মনিয়োগ করেন। 

খুষ্টপূর্ব ৬% শতাব্দীতে ভারতের মধাপ্রদেশে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। সন্বোধি 
লাভের পর ৪৫ বৎসর তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রচলিত ভাষায় তার ধর্ম প্রচার করে 
এক বিরাট ভিক্ষসংঘের সৃষ্টি করেছিলেন। তৎকালে লিখন পদ্ধতির কোন সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলিত 
পদ্ধতি না থাকাতে ভিক্ষসংঘ বুদ্ধের বাণী শ্রবন করে তাহা শ্রুতিতে ধারণ করে রাখতেন এবং 
গুরু পরম্পরা শিক্ষা করতেন। এতে গুরুদের মধ্যে বুদ্ধের মৌলিক আদর্শ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি 
হওয়াতে ভিক্ষসংঘ বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হতে থাকে । শেষ পর্যন্ত আরও নানা কারণে 
বৌদ্ধধর্ম ভারত হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে দুইটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে । (১) শ্রীলংকা, মায়ানমার, 
থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে প্রচলিত থেরবাদী বৌদ্ধধর্মকে প্রাচা বৌদ্ধবিদ্যা বলা হয়। (২) কাশ্মীর, 
নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি উত্তরপূর্ব দেশের সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যাকে GAs 
বৌদ্ধবিদ্যা বলা হয়। প্রাচ্যের থেরবাদী বৌদ্ধেরা পালি ভাষায় সংকলিত মূল বুদ্ধবাণী ব্রিপ্িটক 
মান্য করে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করে আসছেন। Cite বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ভিক্ষুসংঘ সংস্কৃত 
ভাষায় রূপান্তরিত ও প্রবর্তিত বিধিবিধান অনুশীলন করে আসছেন। এর ফলে বৌদ্ধধর্মের মূল 
দর্শনে এবং আচরণে অনেক প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীলংকা, মায়ানমার, 
থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে পাশ্চাতা পণ্ডিতদের আগমন ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে এদের মাধ্যমে ইউরোপে 
থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম পরিচিতি লাভ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের পূর্বে 
ইউরোীয়দের নিকট সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম অজ্ঞাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয় 
ও ভারতীয় পণ্ডিতদের যৌথ উদ্যোগে সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যার চর্চা শুরু হয়। আমরা আগেই উল্লেখ 
করেছি হরপ্রসাদ শান্ত্ী ভারতীয় সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এখানে আমরা 
হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক পর্যদ এর গ্রন্থাবলী 
এবং छ. বারিদ বরণ ঘোষ সম্পাদিত “বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী” oe থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 


















©) 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত "বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন”* এই প্রবন্ধটিকে প্রথমে 
আমাদের আলোচা বিষয় হিসাবে বিবেচনা যেতে পারে। aren সংস্কৃত প্রীতির কারণে শান্তর 
মহোদয়কে উক্ত oy আলোড়িত করা স্বাভাবিক। এখন এই নিবন্ধ হতে উদ্ধৃতি দিচ্ছি: 

“বুদ্ধদেব কোন ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বিবাদ-বিসংবাদ আছে, 
এবং এখন পর্যস্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের বই লেখা হইয়াছে, তৎসম্বন্ষেও আমাদের দেশের লোক 
খবর বড়ো কম রাখে। বর্মা, শ্যাম, আনাম, boc আরকান দেশে বৌদ্ধধর্ম সিংহল দ্বীপ হইতে 
আসিয়াছে | বৌদ্ধধর্মের পুথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা । সিংহলি পণ্ডিতেরা বলেন, বুদ্ধদেব 
পালি ভাষাতেই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।” এখন উক্ত উক্তির প্রত্যান্তরে শাস্ত্রী মহোদয় বলেছেন 
“কথাটা অত সহজ নয়। তার কোন প্রমাণ নাই। পালি ভাষাটা কি? কোথা হইতে আসিল? 
কোন দেশে ইহার উৎপত্তি হইল? সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিংহলের লোকে 
বলে, “সা মাগধী মূল ভাষা নরা যা আদিকগ্লিতা”"। মাগধী বা পালি ভাষা আদি কল্পের মুল 
ভাষা, একথা বিশ্বাস করিতে পারি ना, সিংহল দেশের লোক বিশ্বাস করিতে পারে--ভারতেবর্ষের 
লোক বিশেষত: ব্রাক্ষণেরা পারে ai" এখানে শান্ত্রীমহোদয় অকপটে স্বীকার করেছেন: ব্রাক্ষণেরা 
বুদ্ধ যে পালি ভাষায় বক্তৃতা করেছেন, এটা স্বীকার করতে পারে না। তারপর শাস্ত্রী মহোদয় 
অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। তিনি একথা বলেছেন যে भागिनि ব্যাকরণে “orn” 
শব্দের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত ভাষা বলে কোন ভাষার উল্লেখ করেন নাই।” भागिनि वाकता" 
কিন্তু আর একটা ভাষার ae উল্লেখ আছে। তাহাকে বলে ছান্দস Stari” কিন্তু তিনি এই ছান্দস 
ভাষাকে বেদের ভাষা বলতে দ্বিধাবোধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, _-"*আমার বোধ হয়, 
ব্যাস এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।” সংস্কৃত ভাষা প্রবর্তনের পূর্বে বৈদিক ভাষায় একটা 
পৃথক অস্তিত্ব ছিল। 

এখানে বৌদ্ধবিনয়ের চুল্লবর্গ নামক পুস্তক হতে একটা Safe দেয়া হচ্ছে। “সেই সময়ে 
যমেড় ७ তেকুল নামক ব্রাক্ষণ জাতীয় মিষ্টভাষী এবং মধুরস্বর বিশিষ্ট, দুই সহায় ভিক্ষু ছিলেন। 
তারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে 
উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে তারা ভগবানকে বল্লেন-__“প্রভু নানা নামের, नानां 
গোত্রের, নানা জাতির, নানা কুলের প্রব্রজিত ভিক্ষুগণ স্বকীয় ভাষায় বুদ্ধবচন দূষিত করছেন। 
অতএব প্রভু ! বুদ্ধবচন আমরা ছন্দে আরোপিত করে ছান্দস ভাষায় পরিবর্তিত করব। বুদ্ধ ভগবান 
তা নিতান্ত অন্যায় বলে প্রকাশ করেছিলেন,_মোঘ পুরুষ, কেন তোমরা বল আমরা বুদ্ধবচন 
ছন্দে আরোপিত করে ছান্দস ভাষায় (বৈদিক ভাষা) পরিবর্তিত করবো। তোমাদের এই কার্যে 
শ্রন্ধাহীলের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে ना; বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানেব 
खा অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এইভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে 
আহান করেছিলেন, “ভিক্ষুগণ" বুদ্ধ বচন ছন্দে পরিবর্তন করতে পারবে না, যে আরোপ করবে 
তার 'দুকট আপত্তি হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্বীয় ভাষায় বুদ্ধবচন শিক্ষা করবে।” 
বুদ্ধের এই বিনয়বিধান থাকা সত্তেও মহাসাং ঘিক ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধবচন মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় (आटक 
আরোপিত করেছিলেন। সম্রাট কনিক্কের সময় সবাস্তিবাদী ভিক্ষুসংঘ বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটকের 
সুত্রপিটককে “উপদেশ শান্ত নাম দিয়ে এক লক্ষ সংস্কৃত শ্লোক, বিনয়পিটককে “বিনয় ভাষা" 
নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল১”। তৎকালীন বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় मून সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি 
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যথাযথ প্রতিফলিত হয় নাই। তাই এই বোদ্ধসংক্কত ভাষায় भून সংস্কৃত ভাবায় ব্যাকরণের थाडूनड 
ও শব্দগত ব্যুৎপত্তিগত রচনা শৈলীর বিধিবিধান অনুশীলিত হয় নাই। তবে তৎকালীন প্রচলিত 
প্রাকৃত ভাষার সহিত মিল পাওয়া aa) তাই এই সংস্কৃত ভাষাকে 'মিশ্রসংক্ষত' বা 'বৌদ্ধসংস্কত 
ভাষা' অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম প্রাচাদেশে প্রচার ও প্রসার 
লাভ করেছিল। চৈনিক পরিব্রাকগণ এবং তিব্বতী পণ্ডিতগণ এই মিশ্র সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম তাদের 
নিজ-নিজ ভাষায় অনুদিত করেছিলেন। ভারত হাতে বৌদ্দধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হলে চৈনিক ও তিব্রতী 
ভাষায় gba fa সংস্কৃত ভাবা হতে রুপান্তরিত বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছিল। 
হরপ্রসাদ नाजी মহোদয় এই উদ্ধার কার্যে বিশেষ অবদান রাখতে গিয়ে সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যার প্রতি 
একটু বেশি করে বলে ফেলেছেন। 

এখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত “মানুষ ও রাজা” নামক প্রবন্ধ হতে বৌন্ধধর্মের Hee ware 
আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে**। এই প্রবন্ধে गाळी মহোদয় বিশ্মজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
ধর্ম, বিশ্বাস ও জাতির ধ্যান ধারণার অবতারণ করে বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিতন্ত পর্যালোচনা করার প্রয়াস 
হন। তিনি প্রথমে সংক্কতে রচিত মহাসাংঘিকদের “were” অবদান গ্রন্থে বর্ণিত জগহসৃষ্টিতন্তের 
কথা উল্লেখ করেন। পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে মহাবন্্রর বর্ণনাটি প্রাচীন বলেই তার 
বোধ হয়। তারপর তিনি পালি দীর্ঘনিকায়ের “অগ্‌গঞএ" সূত্রকে বৃদ্ধের গল্পছলে উপদেশ বলে 
আখ্যায়িত করেন। এখন আমি এই প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত দিচ্ছি 

যে কেহ মহাবস্ত অবদানের” রাজবংশের আদি অধ্যায়টি ও অগ্রণ্যসৃত্রটি अन দিয়ে পাঠ 
করিবেন, তাহারই মনে হইবে, মহাবস্তু দেখিয়াই এই সুত্রটি তৈয়ারী হইয়াছে। রাজবংশের কথা 
বলিতে গেলে রাজা কেমন করিয়া হইলেন সেটা জানিবার ইচ্ছা আপনিই হয় । __আরো ব্রাম্মাণ- 
ক্ষত্রিয়-বৈশ।-শুদ্র চারিবর্ণের কথা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মাণ বড়ো কিনা, এ সকল কথার মীমাংসা কি 
এই গল্পের দ্বারা হইতে পারে, এযেন গনশের মাথায় गळ মুণ্ড দেওয়া । ভাষা দেখাইলেও বোধ 
হয় अदाव আগে ও সূত্রটি তাহার পরে।" 

ত্রিপিটকের দীর্ঘনিকায়ে একাধিক সৃত্রে জগৎ বিবতর্নের কথা উল্লেখ আছে। এই পদ্ধতিতে 
waaa সৃত্রেও বর্ণিত হয়েছে। waste অবদানে বর্ণিত জগৎসৃষ্টি কথা বৌদ্ধ দর্শনের মুল কথা 
নহে। অভিধর্মা্থ সংগ্রহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে wes যতদিন পর্যন্ত নির্বাণ প্রাপ্ত লা 
হয়, ততদিন পর্যন্ত তারা ভবাগ্রহতে অবীচী নরক পর্যন্ত একত্রিশ লোকভূমির যে কোন একটি 
লোকভূমিতে অবস্থান করে থাকে১২। এই একত্রিশ লোক ভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা রয়েছে 
যথা-_ (>) অপায় ভূমি, (২) কামসুগতি ভূমি, (৩) রূপাবচর ভূমি এবং (৪) অরুপাবচর ভুমি 
আবার অপায় ভূমি চার ভাগে বিভক্ত। কামসুগতিতে ৭টা স্তর, রূপাবচর ভূমিতে ১৬টা স্তর 
এবং Sareea ভূমিতে ৪টা স্তর আছে। Sie সূত্রে যে আভান্বর সত্তুদের কথা বলা হয়েছে 
তারা রাপাবচর ভূমির eh স্তরের wet) বৌদ্ধ সাহিতামতে এই স্তরের সম্ভগণ TUNAS, 
অস্তরীক্ষ, মনোময়, শ্রীতিভক্ষ এবং শুভাস্থায়ী হয়। কিন্তু শাস্ত্রী মহোদয় अशकक অবদান থেকে 
তাদের “কামচর” বলেও উল্লেখ করেছেন। এখানেই শাস্ত্রী মহোদযের সহিত থেরবাদীদের তফাৎ | 
রাপাবচর ভূমির went ধ্যানী ও ব্রহ্মাচরী। তাদের পক্ষে “কামচর” হওয়ার প্রশ্নই উঠে ना। 
বৌদ্ধসাহিতো জগৎ বিবতর্নের কালকে “কল্প” গণনার মাধ্যমে করা হয়। তাতে সৃষ্টি প্রলয়ের 
কাল অতি বিস্তৃত। তাই সংক্ষিপ্তভাবে মহাবস্তুতে জগৎসৃষ্টির কথা বৌদ্ধসাহিতোর বিস্তারিত বর্ণনার 
সহিত তুলনা হতে পারে না। 
“কোথা হইতে আসিল” প্রশ্ন উত্থাপন করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
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বিভিন্ন প্রকার আলোচনার সূত্রপাত করেন।১ এখানে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিতে তিনি এত শঙ্কিত 
যে বৌদ্ধধর্ম ক্রাক্ষণা সংস্কৃতি হতে একটা স্বতন্ত্র সংস্কারমুক্ত অবিসংবাদিত মতবাদ হিসাবে 
স্বীকৃতিদানে প্রবল মানসিক পীড়ায় আহত হওয়ার কথা প্রকাশ করতেও BPS হন নাই। তাই 
তিনি "কোথা হইতে আসিল” প্রবন্ধ অবতারণা কারে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্ক 
উপস্থাপন করেছেন । প্রথমে তিনি বৌদ্ধধর্মকে অহিংসা পরম ধর্ম রূপে আখ্যায়িত করে বুদ্ধ 
পশুবধ বন্ধ করার মাং সে তার মত প্রচার করেছেন। এতে ভারতীয় হিন্দু সংস্কারে বেদের প্রতি 
কটাক্ষ নিক্ষেপিত হয়েছে বলে তিনি এই প্রস্তার অগ্রহনীয় করার জনা কতগুলি e উতথ্থাপনা 
করেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বুদ্ধের মতবাদের সহিত উপনিষদের অদ্বৈত মতের মিল 
প্রদর্শন করার জনা রামানুজ, শংকর প্রভৃতি মহাপুরুষদের উদাহরণ তুলে ধরেন। তারপর তৃতীয় 
মত এইযে বৌদ্ধধর্ম जात्या মতের পরিণাম। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব হতে ভারতে माश्या মত 
প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সাংখামতের প্রচলিত বিষয়বস্তু তার নিজের মত করে প্রচার করেছিলেন। 

এমন fe ped মাতে शाली মহোদয় ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের প্রতি দ্বেষবশত বুদ্ধ তার ধর্ম 
প্রচার করেছেন বালে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি। পঞ্চম প্রকার মতে বুদ্ধ অনার্য नाका বংশের 
সম্ভান। তাই aren বিরোধী ধর্ম প্রচার করতে বুদ্ধ সক্ষম হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। তা'ছাড়া 
বুদ্ধের লুন্বিনী কাননে জন্মা, বোধিদ্রুম মূলে সন্বোধি লাভ এবং দুইটা শালবৃক্ষের মধাখানে পরিনির্বাণ 
লাভ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট নেহা অলৌকিক কাহিনী বলে মনে হওয়াতে তিনি এই ঘটনাকে 
কল্পকাহিনী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ গ্রীকজাতির একজন সার্থক অনুসরণকারী হিসাবে প্রমাণ 
করতে গিয়ে শাস্ত্রী মহোদয় গ্লীকজাতির ভারত আগমনের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেন। এমনকি 
বৃদ্ধ “oy” নামক এক উপজাতির ধর্মকে সংস্কার করেছেন বলেও যুক্তি প্রদর্শন করেন। ars 
বংশের উল্লেখ বেদে থাকাতে শাস্ত্রী মহোদয় বৃদ্ধকে আর্য জাতির বংশধর স্বীকার করেন। যাগযজ্ঞ 
পশুবলি ভারতে বৃদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল। তাই বুদ্ধ হঠাৎ করে পশুবলির 
বিরোধিতা করেন नि বলে শাস্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যুক্তি 
যে বুদ্ধকে প্রভাবিত করতে পারে নি, তাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংখ্যমত যেহেতু বৈদিক 
আর্ধমত নহে, বুদ্ধের ধর্ম আর্যমত হতে পারে না। তাছাড়া ভিক্ষুদের ত্রিটীবর পরিধানও আর্য 
বিরোধী | হিন্দু ব্রাহ্মণদের মত বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে পৈতার স্থান নাই এবং মাথার এক গুচ্ছ চুল 
বা টিকি রাখার মানসিকতা'ও নাই। তাই তিনি অনেক প্রশ্ন তুলে বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দুধর্মের সহিত 
কোন মিল দেখাতে বাথ হয়েছেন। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে শাস্ত্রী মহোদয় আরও কতগুলি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। পূর্ব ভারতে আর্যদের 
প্রভাব অনার্ধদের চাইতে কম ছিল বলে বুদ্ধ অনায়াসে পূর্বভারতে তার ধর্ম প্রচার করতে কোন 
বাধার সম্মুখীন হন नि। তাছাড়া পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আরও অনেক মতবাদ অতি সহজেই 
প্রচারিত হয়েছিল। যেমন wef গোসাল, মহাবীর Afg, পরানো কাশ্যপ, অজিত কেশকম্বল, 
সঞ্জয় (वनि পুত্র, शकुन কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকদের we) কিন্তু শেষ পর্যস্ত শাস্ত্রী মহোদয় 
স্বীকৃতি দিতে বাধা হয়েছিলেন। 
এখন আমরা शाती মহোদয়ের আরেকটা शका ‘বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার শুরু কে? 
সম্বন্ধে আলোচনা করবো (১৩) বুদ্ধের শুরু কে প্রশ্নের উত্তর আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা ‘কোথা 
হইতে আসিল: প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে পাওয়া যাবে। এখানে মহাবর্গ গ্রন্থ হতে বুদ্ধ উপক 














নামক আজীবকের প্রশ্মোস্তরের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি 


aw 





“জিন যারা জয়ী তারা, ভারি রিপুপ্তায়, 
মাদৃশ যে জিন তারা, সিদ্ধ করি আসবের ক্ষয়। 
আছে যত পাপ কর্ম, সব আমি করিয়াছি জয়, 
তাইত, উপক! তোমা দিই আমি জিন পরিচয় | "२% 

বৌদ্ধ কাহাকে বলে? প্রশ্ন উত্থাপন করে হরপ্রসাদ गाळी লক্ষ করেছিলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রচার ও প্রসার এতই বেশী হয়েছিল যে এশিয়ার প্রায় দেশেই বৌদ্ধ আছে। মধাপ্রাচোও বৌদ্ধধর্মের 
আধিপতা কম নয়। তাবে বৌদ্ধধর্মের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বৌদ্ধ ধর্ম অনুশীলন 
করে থাকেন। তাই তার মনে প্রশ্নঃ বৌদ্ধ কাহাকে বলে? আমরা পর্বে উল্লেখ করেছি যে বৌদ্ধধর্ম 
বর্তমান বিশ্বে দুই ধারায় অনুশীলন হচ্ছে: (১) প্রাচ্য ও (২) SRo आणा বৌদ্ধেরা পালিতে 
ত্রিপিটকের বর্ণিত বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন করে থাকেন। উদীচা নৌদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের 
অনুশীলন করে থাকেন। এই দুই ধারার মধ্যে প্রাচ্যবৌদ্ধেরা ত্রিপিটকের বিনয় মতে qa ধর্ম 
ও সংঘের শরণাগত হয়ে বৌদ্ধর্মাবলম্ী হিসাবে পরিচিত! তারা একমাত্র বুদ্ধকে শরণ করে 
নির্বাণ সাক্ষাতের জনা সচেষ্ট । এদিকে উদীচ্য (नोएल বিভিন্ন মৃরিতে বুদ্ধত্ব আরোপ করে বৌদ্ধধর্ম 
অনুশীলন করে থাকেন। থেরবাদী বৌদ্ধেরা প্রথমে বুদ্ধমৃর্তি তৈরী করতে দেখা যায় না। 
মহাযানীদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভিন্ন বুদ্ধ মূর্তি পূজা থেরবাদাদের নিকট অবৌদ্ধসুলভ বলে 
পরিগণিত | থেরবাদীদের নিকট বোধিসন্তের বোধিচর্চা অর্থর পারমী পূরণ করে বুদ্ধ হওয়ার জনা 
প্রচেষ্টা। মহাযানীদের (वाविशद्ध অবলোকিতেম্বরের অবতার! দালাই লামা একজন 
অবলোকিতেম্রের অবতার | 

আমি এখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম হতে গৃহীত “নির্বাণ” সম্বন্ধে ধারণা, 
ত্রিশরণগমনে ধর্মের প্রাধানা, জাতক ও অবদানের তথ্য ইত্যাদি বিষয়ে মূল থেরবাদী আদর্শ 
ও উদ্দেশা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব। 

“নির্বাণে"র বৃৎপত্ডিগত ব্যাখ্যায় শাস্ত্রী মহোদয় বৌদ্ধ ধর্মমতকে নিহিল বা বিনাশবাদ হিসাবে 
চিহ্নিত করার জন্য বিবিধ যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছিলেন। থেরবাদী বৌদ্ধ দর্শনের মূল 
ভিত্তি হল অনিত্য. দুঃখ অনাত্মা। এই care নিয়ে ব্রাহ্গণাধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের মতবিরোধ | 
হিন্দুধর্মে অনাত্মবাদের কথা নাই। তাই অনাত্মবাদের অর্থ বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ বলে চিহ্নিত করতে 
তিনি নির্বাণকে শণাতা বলে ধরে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শূণ্যতা নির্বাণ সাক্ষাতের একটি মাগমাত্র। 
শূন্যতা, অনিমিত্ত, অপ্রনিহিত ইত্যাদি তিন মার্গের যে কোন একটি মার্গকে অবলম্বন করে নির্বাণ 
সাক্ষাতের জনা প্রচেষ্টা করতে হয়।১ বিভিন্ন নদী দিয়ে জল যেমন মহাসমুদ্রের একই জলে 
পতিত হলে মহাসমুদ্রের জল একই হয়ে যায়, সেই বিভিন্ন মার্গের মাধামে নির্বাণ সাক্ষাৎ করে 
একই নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে শূন্যতার দ্বারা নির্বাণকে ক্রেশশুনা বুঝানো হয়েছে। তারপর 
नाची মহোদয় মহাযানী বোধিচিন্তে নিবণি সাক্ষাতের স্বরূপ উত্থাপন করে সংস্কৃত বৌদ্ধধর্মের 
কষ্টকল্লিত দশভূমির ধারণার কথা বলেছেন। থেরবাদী বৌদ্দধর্মে এরূপ কোন ভূমির উল্লেখ 
নেই।১৬ হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ত্রিশরণগমন নিয়ে যে পার্থক্য আছে শাস্ত্রী মহোদয় 
ব্যাখা করতে চেষ্ট করেছিলেন। তিনি প্রথম তার লিখিত “কাঞ্চনমালা' নামক এতিহাসিক 
উপন্যাসে বুদ্ধের আগে ধর্মকে ত্রিশরণগমনের স্থান দিয়েছেন*'। তার ধারনাকে প্রতিষ্ঠিত করার 
জনা তিনি মহাযানীদের কথা উত্ধাপন। করে বলেছেন বৃদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম মহাযানে বড়ো। তাই 
তিনি বুদ্ধকে ত্রিশরণগমনে দ্বিতীয় স্থানে স্থাপিত করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে 
বুদ্ধ ধর্মকে মহাযানীরা বেশী প্রাধানা দিয়ে থাকে এবং একথা বলেছেন মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা 
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একটু শোচনীয়। তিনি একটি মানুষী বুদ্ধ১*। ঘেরবাদীমতে বুদ্ধ “ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র” প্রবর্তন 
করে বৌদ্ধধর্মক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একমাত্র সমাক বুদ্ধের দ্বারা এই সূত্র প্রবর্তন করা সম্ভব। 
অনা কারও দ্বারা সম্ভব নয়। "হীনযান ও মহাযান" প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে 
হীনযানে ‘বীর্য’ শব্দটি a) মহাযানের পারমিতার নামই বীর্য। ত্রিপিটকের “বুদ্ধবংসো” নামক 
Vers বুদ্ধকারকধর্ধ হিসাবে দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমীর বিশদ আলোচনা 
আছে >> 

শাস্ত্রী মহোদয় “জাতক ও অবদান” নামক প্রবন্ধে কতগুলি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। 
বুদ্ধ তার শিযাদের নিকট ধর্মোপদেশ ছলে তার পূর্ব পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত দিয়ে তাদের ধর্মজ্ঞানে 
উদ্দীপিত করতেন। এই ধর্মোপদেশগুলি বৌদ্ধেরা জাতক বলে থাকে। জাতকের সংখ্যা পালি 
ভাষার গ্রন্থে ৫৫০টি বলে উল্লেখ থাকলেও পন্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ ৫৪৭টি জাতক অর্থকথার 
বঙ্গানুবাদ করেছেন। শাস্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন- _মহাযানী লোকেরা কিন্তু জাতকের উপর 
তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ এক জাতকমালা ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর জাতক 
নাই, এই "জাতক মালা” আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, এখন উহার নাম হয় “বোধিসত্তাবদান 
মালা” | ....আর্যশুরের বহির নাম “জাতক মালা” আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার 
নাম হয় “বোধিসত্ত্ীবদান भाला” ইহা দেখিলেই বোধ হইবে যে মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ 
করিতেন না। উহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। ....অবদান শব্দে সংস্কৃত 
ভাষায় মহৎ कार्य বুঝায়” | মহাযানের অবদান শুধু বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা নয়, আরও অনেক 
মহাপুরুবের পূর্বজন্মের কথা আছে। যেমন--অশোক রাজা পূর্বজন্মের কোন বুদ্ধকে এক মুষ্টি 
ধূলা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন, তাই আর এক জন্মে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং অবদান 
শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্যশূরের 
“অবদান শতকে" এইরূপ ১০০টা অবদান আছে। দিব্যাবদান মালার ৩৭টি অবদান, ভদ্রকল্পাবদানে 
৩৫টি জাতক আছে।..... ক্ষেমেন্দ্রব্যাস দাশ রচিত বোধিসত্তবদান বইতে ১০৮টি অবদান এশিয়াটিক 
সোসাইটি পুথিতে ৫১-১০৮ অবদান আছে। কেস্্রিজের পথিতে ৪১-১০৮ অবদান আছে। রায় 
বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহোদয় তিব্বত হইতে এক খানি পুথি আনাইয়াছিলেন তাহাতে ১-৪৯ 
টি অবদান আছে। জাতক অর্থ se? গ্রন্থে প্রত্যেক জাতকের পাঁচটি অংশ আছে। যথা (১) 
agen বস্তু-বুদ্ধ কখন কাকে উদ্দেশা করে ঘটনার অবতারণা করেছিলেন (२) অতীত বস্তু: 
পূর্ব জন্ম কাহিনা (৩) ব্যাকরণ: জাতকের উপদেশ (৪) গাথা: জাতকের মূল বস্তু ও (৫) সমাধান: 
জাতকে বর্ণিত ব্যক্তি/প্রাণীদের পরিচয়। উপরিউক্ত আলোকে fowl করলে জাতকের মূল আদর্শ 
ও উদ্দেশোর সহিত অবদানের তফাৎ সহজে প্রতীয়মান হয়২২। 

শাস্ত্রী মহোদয়ের রচিত “মহাযান কোথা হইতে আসিল” “সহজযান” বৌদ্ধধর্মের অধ: পাত” 
“বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল” প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং এতিহাসিক উপন্যাস “বেনের মেয়ে” পড়লে ভারত 
থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির কারণগুলি, বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার বিবর্তনগুলি সংস্কৃত 
বৌন্ধসাহিতা হতে উদ্ধার করা যায়। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের সহিত থেরবাদী বৌদ্ধদের এই 
পর্যায়ে বিশেষ সম্পর্ক না থাকাতে এইগুলির সঙ্গে থেরবাদী বৌদ্ধদের সহিত তুলনা করার অবকাশ 
নেই ।** উপসংহারঃ থেরবাদী দৃষ্টিতে হরপ্রসাদ “rite বৌদ্ধচিস্তাধারার পর্যালোচনা করতে গিয়ে 
এটাই প্রতীয়মান হয় যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃতে একজ্রন অসাধারণ “rae পন্ডিত 
ছিলেন। তিনি অসীম ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রম করে সংক্কতে পান্ডিত্য অর্জনের জন্য আপন মেধা 











ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে wits বি্তানসম্মত বৈশিষ্ট্যগুলিও অবহিত হওয়ার 
সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। 

সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হতে গিয়ে তিনি পালিভাষায় লিখিত ত্রিপিটকে 
আলোচিত থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম সমাকভাবে আলোচনা করেননি। তিনি সংস্কৃত বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তদুপরি তিনি বংশানুক্রমে প্রাচীন जानाना সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, 
উপরন্তু পালি ভাষায় লিখিত েরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের সমাক পরিচয় পাননি। তাই থেরবাদী 
দৃষ্টিতে সংস্কৃত বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় তার যে মত পরিস্ফুট হয়ে উঠে তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। 
এই পার্থকাগুলি এই আলোচনায় প্রদর্শন করেছি। অবশা তিনি যে একজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


সুত্র নির্দেশ ४ 


>| হরপ্রসাদ शाळी রচনা সংগ্রহ-_প্রথম খন্ড, সম্পাদনা-সতাজিত চৌধুরী, পশ্চিম বঙ্গ are awe পর্যদি, 
কলিকাতা ১৯০১, ভূমিকা পৃ: ৩৪। 


২। piama হরপ্রসাদ শান্ত্রী--হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ পশ্চিম রাজা পুস্তক পর্যদ 8४ we পৃষ্ঠা son) 
৩। হরগ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ on খন্ড পশ্চিম রাজা pee পর্যদ, কলিকাতা-২০০০, ভূমিকা পৃষ্ঠা ২৭। 
Bi magam Els भाश्लि কর্ম-শিপ্রা রক্ষিত দক্তিদার, বাংলা একডেনী, ঢাকা ১৯৯২ পৃষ্ঠা ১৪৭ 
@। হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ তয় we পশ্চিমবঙ্গ রাজা we পর্ষদ, ৩১পুষ্ঠা। 
৬। বিষয় বৌদ্ধধৰ্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী__সম্পাদিত, छ. বারিদবরণ cum, কলিকাতা-২০০২ পৃষ্টা ১৩২। 
৭। হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় Arete ও দোহা-সম্পাদনা, হরপ্রসাদ गाडी, মহাবোধি কুক এজেন্সী 
कर्डक সংস্করণ, কলিকাতা २००२, মুখবন্ধ পৃষ্ঠা 8। 
৮। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ৩য় খন্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্ঞা পুস্তক পর্যদ পৃষ্ঠা ৩২। 
৯। চুল্পবর্শ-অনুদিত, ere সত্াপ্রিয় মহাথের, ब्रायन বিহার, রাঙ্গামাটি ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৭৫। 
১০। বাংলাদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম বিকাশে Sree শীলালংকার মহাস্থবিরের অবদাল- ডা: Prete বিগাশ বড়ুয়া, 
শাসন সেবক সংঘ, চট্রগ্রাম ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬। 
১১। বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ড. বারিদবরণ ঘোষ পৃষ্ঠা ১০৫: 
Sai অভিধশ্মাথথ जवः বীরেন্দ্র লাল yer, মহামুনি পাহাড়তলী, রাউজান ১৯৪০, পৃষ্ঠা ১৪৬। 
১৩। বিষয় বৌদ্ধধৰ্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী छः বারিদবরণ ঘোষ, ened, পৃষ্ঠা sce! 
১৪। মহাবগ-_প্রজ্জানন্দ স্থবির, সেবা সদন পটিয়া, চট্টগ্রাম-১৯৩৭, পৃষ্ঠা ৮। 
১৫। মহাবৰ্গ--প্রল্ঞানন্দ স্থবির, sod, পৃষ্ঠা ৫। 
১৬। অভিধর্মাথ সংগ্রহ শ্রী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুন্গী, ened, পৃষ্ঠা ১৯৯। 
১৭। কাঞ্চন মালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ_-১ম খন্ড, MOG পৃষ্ঠা ১৫০, ১৬৫। 
১৮। বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শান্ত্রী--ড: বারিদবরণ ঘোষ, arog, পৃষ্ঠা ৪৭। 
১৯। বুদ্ধ বংসো- Bae ধর্মাতিলক স্থবির, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন-১৯৩৪,পষ্ঠা 8०-०२! 
३०। বিধয় বৌদ্ধধৰ্ম হরপ্রসাদ শান্ত্রী--ড: বারিদবরণ ঘোষ, প্রাপ্ত, বিষয় বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
বারিদবরণ ঘোষ, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৮৯। 
asi शोऽथ, পৃষ্ঠা ৬১। 
২২। পালি সাহিতোর ইতিহাস-_ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮০। 
২৩। নির্বাচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সংস্কৃতিক চিন্তা-সম্পাদিত, সতাজিত চৌধুরী ও বিজলী সরকার, পশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা আকাডেমী, কলিকাতা-২০০২। 








হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও উদীচা বৌদ্ধধর্ম 


শিপ্রা রক্ষিত দ্তিদার 


প্রাচাবিদ্যাচর্চার সূত্রেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বৌদ্ধ বিদ্যার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তার 
ইতিহাস সচেতন অনুসন্ধিৎসা যুক্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে | ভারতবর্ষের মানুষের 
মনের গতি কোন দিকে প্রসারিত হতে চেয়েছে তা খুঁজে বের করা তার অদ্থিষ্ট কর্মের একটি 
হয়ে দ্রাডিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অগতানুগতিক আনুপর্বিক একটি আলোচনা তিনি বাংলা সাময়িক 
পত্রের পাতায় বৃহত্তর পাঠক সমাজের জনা প্রকাশ করেছিলেন। নামকরণের অভিনবত্ধে wa 
ও বিষয় ব্যাখ্যার অসাধারণ নৈপুণা ও সাফলো এবং ভাষার সরসতায় তা হয়ে উঠেছিল হৃদয়গ্রাহী | 
ইংরেজী বাংলা মিলিয়ে প্রায় সব প্রবন্ধ এর আগে প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ আলোচিত হয়েছে।" এছাড়া 
Northern Buddhism (Indian Historical Quarterly, 1925) নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে 
বৌদ্ধধর্ম ware এতিহাসিক আলোচনা করে উপসংহারে বলেছেন যে মহাযানমতের রূপাস্তরিত 
সর্বশেষ যে ধারা তাতে শাকামুণি বা বুদ্ধের নামচিহ্ন ও নেই-__একদিন যার নামে ভারতবর্ষে 
ও প্রায় সমূদয় এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিবর্তিত রূপ তুলে ধরার জনাই SAH 
Cel (Northern Buddhism) প্রবন্ধটির গুরুত্ব সমধিক | 

১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে দক্ষিণী বৌদ্ধ সাহিত্য 
ও ধর্মের চর্চা শুরু হয়। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে বিতর্কের 
সূত্রপাত হয়। এই বিতর্কের ফলে দুটি ধারা সৃষ্টি হয়। দক্ষিণী বৌদ্ধদের অবলম্থিত পথকে স্থবিরবাদ 
বা থেরবাদ নামে অভিহিত করা হয়। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের পন্ডিত এবং ইয়োরোনীয় 
পন্ডিতদের মধ্যে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে শিক্ষিত জনসমাজেও 
প্রচলিত ধারণা ছিল (य এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে এবং এদের 
সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রস্থগুলো পালি ভাষায় লেখা। এই থেরবাদী ধারার নিয়ম শৃঙ্খলা খুবই কঠোর, 
এর নৈতিকতা খুবই উচ্চ স্তরের। তাঁরা এটা কল্পনাও করতে পারতেন না যে বৌদ্ধধর্মের আরও 
একটি বলিষ্ঠ ধারা রয়েছে যেখানে কৃচ্ছু সাধনের মাত্রা শিথিল, যেখানে মূর্তিপূজা হয় এবং সব 
ধরণের ভোজন কৃচ্ছ তা প্রায় পরিতাক্ত। তাদের গ্রন্থ মিশ্র সংস্কতে লেখা । হরপ্রসাদের মতে, 
“Yet the votaries of Northern Buddhism are much larger in number, its 
philosophy is much deeper, the paraphernalia of worship are more imposing, 
and its history exceedingly interesteing.”'? 

উনিশ শতকের দিকে উদ্দীচা বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব উদঘাঠিত হলেও তার চর্চা শুরু হয় 
তৃতীয় চতুর্থ দশক থেকে। এই চর্চা থেকে উত্তর ভারতের সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যের 
ইতিহাস নানা ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। 

১৮১৬ খ্রিঃ নেপালের সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চুক্তি সাধিত হলে নেপালীরা তাদের 
রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ রেসিভেন্ট এর উপস্থিতি মেনে নেয়। এই বৃটিশ প্রশাসক ব্রায়ান হটন 
হজসনের উদ্যোগে মুন্সি অমৃতানন্দ নেপালে তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ 
রচনা করেন। 'ধর্মকোষ সংগ্রহ" নামে এই গ্রন্থ হজসনের জিজ্ঞাসাকে আরো উদ্দীপিত করে তোলে। 
অমৃতানন্দের সহায়তায় হজসন (নেপাল থেকে বহু পুথি সংগ্রহ করেন। পরে সেই সংগৃহীত পুথি 
বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ইন্ডিয়া অফিস 
লাইব্রেরিতে প্রদান করা হয়। পরে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ “ila সম্পাদনায় ১৮৮২ 





৮২ 





সালে Nepalese Buddhism নামে এশিয়াটিকসোসাইটি (অব বেঙ্গল) থেকে একটি বর্ণনামূলক 
তালিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে मि. नि. বেন্ডেল কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পৃথির 
একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রকাশ করেন। বেন্ডেলের তালিকাভূক্ত পুথিগুলোর আধো প্রাচীনতম 
বাংলায় রচিত কিছু পুথি রয়েছে যা বাংলার মুসলমান অধিকারের পূর্বে রচিত। 

আলেকজান্ডার চোমা ডি কোরোস (১৭৮৪-১৮৪২) এর তিব্বতি পথির সংগ্রহ তিব্লতি 
বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বিচিত্র তাথো সমৃদ্ধ যা পরবর্তীকালের পন্ডিতদের বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার সহায়ক 
হয়েছিল। তিব্বতি বৌদ্ধ পুথির সংগ্রহ প্রকাশের পরে উত্তর ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম AITE 
অনেক তথ্য পাওয়া গেল যা প্রায় নির্বাণোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত fags | 
অষ্টম শতাব্দী থেকে চীনাদের ভারতে আসায় ছেদ পড়ে-বৌদ্ধধর্মও উত্তর ভারতে তখন নানে 
মাত্রই প্রচলিত ছিল। অবশ্য চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন, যুয়ান চোয়া ও ইৎ-সিং এর ভ্রমণবৃত্তান্তের 
অনুবাদের অধে। দিয়ে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের অনেক তথা পাওয়া! 
যায়। ভারতীয় জনসমাজে ধারণা, জন্মেছিল (य, অষ্টম শতকে শংকরচার্ধের আবির্ভাবের ফলে 
ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তী চার পাঁচশ বছর পরেও ভারতবর্ষে পুর্ণোদামে 
বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হওয়ার অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'ললিতবিভ্তর' ७ "অষ্টসাহ্জ্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা" নামে দুটি গ্রন্থ 
বিবলিওথেকা সিরিজ থেকে প্রকাশ করেন। ললিতবিস্তর বুদ্ধের জীবনী আর 
অস্টসাহশ্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা মহাযান মতের সূত্র Tei সেনার্ট প্রকাশিত wae অবদান" GAD 
বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ যা মিশ্র সংস্কৃতে লিখিত। এই ভাষাকে Sanskritised 
vernacular or vernacularised sanskrit বলা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশিত ব্বয়স্ভূপুরাণ' 
সত্যব্ৰত मागती কর্তৃক প্রকাশিত জৈন শাস্ত্রীয় গ্রস্থভৃক্ত 'করগুব্যহ' প্রভৃতি গ্রন্থ डेमो বৌদ্ধধর্মের 
বহু তত্ব ও তথ্যে পর্ণ। প্রফেসর কাউয়েল এবং নীল প্রকাশিত 'দিব্যাবদান' জাতকের মতই বুদ্ধের 
নানা জন্মের কাহিনীর ATANG | 

এইসব area মধ্যে মহাবস্ত্র অবদান মহাসাংঘিকদের প্রাটীণতম faa এর ধারক। 
মহাসাংঘিকরা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে প্রবল হয়ে দেখা 
দিয়েছিল। মহাসাংঘিকরা লোকোন্তরবাদী, তারা বৃদ্ধকে অপার্থিবরূপে দেখেছে। মহাবস্তু অবদান 
গ্রন্থ বুদ্ধের জীবনী | তার স্বর্গ থেকে অবতরণ, মাতৃগর্ভে প্রবেশ, জন্মগ্রহণ, তার চলাফেরা, খাওয়া, 
শোয়া, বসা সবই অপার্থিব। তিনি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু এক অলৌকিক শক্তির 
সাহাযো তিনি সব প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। अदाव অবদানের সংগ্রাহক অথবা 
রচয়িতা বুদ্ধের অতিলৌকিক চরিত্রের মহিমা সর্বত্রই বজায় রেখেছেন। অনাদিকে ভিন্ন মতাবলম্বীরা 
তাকে অপার গুণসম্পন্ন মানুষ বলেই ধারণা করত। এই মতানৈক্য প্রায় বৈপ্লবিক এবং সুদূর 
প্রসারী। পরবর্তীকালে বুদ্ধ তার মানুষী রূপ হারিয়ে মুক্তির 'উপায়' হয়ে উঠলেন। কালক্রমে 
বহু কল্পিত বুদ্ধ অথবা थांनी বুদ্ধের ধারণা জন্ম নিল। এই ধ্যানী বুদ্ধের ধারণা ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে 
দার্শনিকতায় যুক্ত হয়ে পড়ে। উদ্দীচা বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তারা বুদ্ধকে *সর্বজ্ঞ' মনে করে। অতিলৌকিক 
শক্তির ধারক এই বুদ্ধের বহু নাম রয়েছে। আবার তারা বিশ্বাস করে এই বুদ্ধেরও পূর্বে শত 
শত বুদ্ধ ছিলেন। দক্ষিণী বৌদ্ধরা প্রথমে তিনজন, তারপর আটজন এবং সর্বশেষ চব্বিশ জন 
বুদ্ধের অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে। অর্হৎ্রা নিজেরা মুক্ত হতে পারে, কিন্তু অন্যকে মুক্ত 
করতে পারে না, মহাবস্তু মতে যে কেউ মুক্ত হলেই অন্যকেও মুক্ত করতে পারে, “তীর্নো 
তরায়েয়াম, মুক্তো মোচযেয়াম"। সময় এবং স্থান সম্বন্ধেও উদীচা মতাবলম্বীরা মানুষের সীমিত 
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saam যতদূর शंक অসীমকে ধরা যায় डाव” ळा Seis) দক্ষিণী মতে বিশ্বাসীরা শাকামুনির 
জীবন ware? (कवक আগ্রহী, অনাপক্ষ মনে করে শাকামূনি কপিলাবস্তুতে वृक অর্জন করবেন, 
এক পর্যায়ে তারা এমনও दाल যে কপিলাবস্তুতে শত শত শাকামুনি রয়েছেন। সুতরাং দু'টি 
বিভাজিত ধারায় পরিণত হওয়ার জনা কেবল ছোটখাট দশটি নিয়মের বাতিক্রম একমাত্র কারণ 
নয়। কিছু feo শিং এর अवा লবণ সঞ্চয় করে রাখত, কেউ কেউ দুপুরের পরে পানীয়ের 
সঙ্গে দই মিশিয়ে পান করত। এরকম অতি সাধারণ কিছু নিয়ম ভঙ্গের জনা এমন হয়েছিল 
তা বলা যায় লা। কারণ মৃত্বাশয্যায় শুয়ে বুদ্ধ শিষাদের বলেছিলেন যে, তার মৃত্যুর পরে FA, 
তুচ্ছ নিয়মের প্রতি যেন বেশি শুরুত্ব দেওয়া না হয়। 

বৈশালীর লিচ্ছবিরা এবং তাদের আখ্যীয় বজ্জিরা খুবই উদ্যমী একটি জাতি। তারা অল্পদিন 
আগেই যাযাবর অভ্যাস পরিত্যাগ করলেও কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত রয়ে যায়। তারা বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টি, 
efre প্রসারিত করতে চেয়েছিল এবং তাতে जभर्थ& হয়েছিল | 'মহাবস্তধর' ভাষার বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ 
করে দেখা যায়, এটি fae ভাষায় লিখিত, এতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা প্রায় একই সঙ্গে ব্যবহৃত 
হয়েছে। এতে মনে হয় এটি একটি কৃত্রিম छायां। হরপ্রসাদ মনে করেন যে, এটি উত্তর ভারতের 
তৎকালীন মুখের ভাষা (Spoken Language) या পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতগ্রলির 
নিয়মকানুনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণের শুদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়েছিল | fae 
পূর্ব দ্বিতীয় শতকে লিখিত 'নাটাশান্ত্র' গ্রন্থের সাক্ষো জানা যায় সেই সময়ে ভারতে সাতটি ভাষা 
প্রচলিত ছিল এবং গ্রত্যেকটিরই সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অর্থাৎ শুদ্ধরূপ এবং সাধারণ রূপ চলিত 
ছিল। এই সাতটি ভাষাই ছিল ভৌগোলিক ern) মহ্াবস্ত গ্রন্থটি কৌশল এবং বজ্জি अशमि 
অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাকরণ অসিদ্ধ ভাষায় লিখিত হয়েছে। এর ভাষা কৃত্রিমও নয় কিংবা 
‘vernacularised Sanskrit’ অথবা Sanskritised Vernacular ও নয়। প্রায় একই রকম 
ভাষায় 'ললিতবিস্তর' -সন্ধর্মপুক্ডরীক ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। मोही, ভারহুত, মণুরায় সংক্ষিপ্ত 
দানপাত্রের ভাষা অনুরূপ। এতে বোঝা যায়, নির্বাণোস্তর কালে যখন উদীচা বৌদ্ধদের মধ্যে 
ধর্ম বিষয়ে বিতর্ক বা fen মতের Oya হয়েছিল তখন তাদের প্রচলিত ভাষার প্রকৃতি ছিল এরকম। 

সুতরাং মহাবস্ত রচনা ও সংকলনের কাল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই হওয়া 
সম্ভবপর কারো কারো মতে এটি fee তৃতীয় শতকে রচিত অথবা সংকলিত হয়েছিল। কেননা 
এতে যোগাচার শব্দটি রয়েছে। বৌদ্ধ যোগাচার মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তৃতীয় শতকে। হরপ্রসাদ 
প্রতিষ্ঠিত করার জনা বয়োজ্ঞোষ্ঠ অধিকাংশ ভিক্ষুরাই বিরোধিতা করেছিল। were গ্রন্থে যোগাচার 
শব্দটি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নামে ব্যবহৃত হয়নি। ছয় শত বছর পরে এদের oy লিখিত হয়েছে 
এটা अर्थहीन | কেননা এটা সুবিদিত যে, একশত কিংবা দেড়শত বছরের মধোই মহাসাংঘিকরা 
ছয়টি fen fen শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। 

সুতরাং মহাবস্ত দেশীয় ভাষায় লিখিত উদ্দীচা বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ। যখন সংস্কৃত 
বৈয়াকরণরা কঠিন নিয়মশৃঙ্খলার সাহাযে ভাষার পরিশুদ্ধ রূপ দেওয়ার জনা চেষ্টা করছিলেন। 
এঁদের মধ্যে शानिनि খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষে, ক্যাত্যায়ন थि. পূ. চতুর্থ শতকে, ব্যাড়ি খ্রি. भू. 
তৃতীয় শতকে এবং eeg जि. পূ. স্বিতীয় শতকে তাঁদের ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। 

অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের সমৃদ্ধিতে পৌছেছিল। কিন্তু অশোকের সমস্ত 
উদ্যোগই ছিল থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের জন্য। বিরুদ্ধবাদী ধারার জন্য নিরাপিত কঠোর নিয়মাবলী 
প্রমাণ করে যে উদ্দীচা ধারাটির প্রতি বিশেষ আনুকূলা দেখানো হয়নি। অশোকের রাজত্বকালের 
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সতেরো বছরে wafe সঙ্গীতির সভাপতি Gee ay রচনা করেছিলেন। তাতে Crewe नद्या 
প্রচলিত বিতর্কের সূত্রগুলো বর্ণনা করা হয়েছিল। বিভজ্ঞবাদীদের যে দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই 
আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা ছিল খ্েবাদীদের দলছুট একটি ধারা। এতে বৌদ্ধদের বিশটি 
ভিন্ন ভিন্ন শাখার ((থরবাদী-১২. মহাসাংঘিক-৬, স্থালীয়-২) কণা বর্ণিত হয়েছে। অশোকের 
মহাসঙ্গীতিতে Shei মতের বৌদ্ধদের ery জানালো হয়লি। তারা এতে আংশেগ্রহণও করেনি, 
এর ufege tere করেনি। কিন্তু সঙ্গীতির সভাপতি তিসা মোগ্রলীপুন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে 
তাদের মতগুলো বিতর্কিত করে উপস্থাপন করেন। Gre রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নান 'কথাবথণু'। 
সুতরাং বৈশালীর বিরুদ্ধ মত এবং অশোকের মহাসঙ্গীতির মধ্যকালীন সময়েও আরও অনেক 
বিভাজন বৌদ্ধদের भरवा ঘটেছিল | 

শুজ বংশীয় রাজা পুযামিত্রের আমলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নির্জিত হয়, বিহারগ্ডজলো ধ্বসে করা 
হয়। থেরবাদী বৌদ্ধরা দক্ষিণে এবং देती ধারা উত্তর পশ্চিমে চলে যায়। ভারতবর্ষের প্রায় 
সরদিকেই তারা পালিয়ে যায়। মিলিন্দ পনহো ace রাজা মিলিন্দ এবং লাগাসেলের সংলাপ থেকে 
বোঝা যায়, are) সাশ্রাজ্জোর বাইরে বিদেশী দখলদারদের অঞ্চলে বৌদ্ধরা তাদের মুল ভখান্ডের 
তুলনায় অনেক বেশি সম্মান ও সমাদর ভোগ করত। 

সাতকর্ণিরা ব্রাহ্মণ এবং শক রাজা নহবণ এবং তার জামাতা উৎসবদক green ধর্মের 
প্রতি অনুগত ছিলেন। তারা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বহু পষ্টপোষকতা করেছিলেন । কিন্তু মগধ 
এবং अधा ভারতে তার পরিমাণ খুবই কম। গ্রিষ্টিয় প্রথম শতাক্টীতে So) বৌন্ধরা পাঞ্জাবে 
তাদের প্রভাব faza করে। পার্থীয়, গ্রীক, ইয়েচি এবং কুষানদের মূদ্রা ও শিলালিপিতে বৌদ্ধ 
ধর্মের অনেক প্রমান পাওয়া যায়। তারা সম্ভবত কষান সম্রাট কনিদ্ধকে তাদের ধর্মমতে ধর্মান্তরিত 
করে। এটি উদীচা বৌদ্ধদের জনা এক বিরাট feo) কলিছ্ধের সাম্রাজ্ঞা বিজ্ধাপর্বত থেকে আজতাই 
পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়েই উদীচা বৌদ্ধরা अशा এশিয়ায় প্রবেশ করে। তারা ভারতীয় 
সভ্যতাকে BH এবং তোখারাদের মধ্যেও প্রচার করে যা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রাধানা বিস্তার 
করেছিল। अथा এশিয়ায় প্রবেশ করে তারা চীনদেশের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে চীন 
সাশ্রাজো তাদের ধর্মমত প্রচারিত হয়! 

‘aes’ “sreg” ‘Shera’ ইত্যাদি গ্রন্থগুলো কনিছ্ধের সময়কালের পূর্বেই রচিত 
হয়েছে। তার মধো *লঙ্কাবতার" তর্কবিদ্যা ও দর্শনের বিষয় নিয়ে রচিত! লক্কাকতার গ্রস্থটিকে 
নেপালীরা মহাযান সূত্র বলে বিবেচনা করে, অনাদিকে সৃজুকি একে প্রাক নাগার্জুন ও शाक মহাযানী 
বলে মনে করেন। Tee's ক্ষেত্রেও তাই মনে করেন। যুয়ান চোয়াঙ এর মতে কাশ্মীরে कनिक 
একটি বৌদ্ধ সঙ্গীতির আয়োজন করেছিলেন যাতে উদ্দীচা বৌদ্ধরা আমস্তরিত হয়েছিল । পাঁচ শত 
বৌদ্ধ ভিক্ষু সমবেত হয়ে উদীচা বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ করে 'বিভাষা নামে 
একটি ভাষা রচনা করেন। এই বিষয়ে চীনা অনুবাদ ছাড়া অনাত্র কোন সন্ধান পাওয়া যায়না | 
যুয়ান চোয়াঙের ভাষা অনুযায়ী কনিদ্কের সভায় ভারতীয় পন্ডিতদের মধ তার আধ্যাত্মিক গুরু 
নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী। ef অন্থঘোষ রচিত “মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদ সূত্র' অনুবাদ করেছেন। তার 
মতে অশ্থঘোধ মহাযান মতে বিশ্বাসী । কিন্তু মহাযান মতের বিকাশ তখনও হয়ানি। অন্থঘোষের 
দুই যুগ পরে তার বিকাশ घटे ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষায় লেখা অন্খোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ 
কাব্য দুটিতে মহাযান মতের কোন ছায়া নেই। কিন্তু উদীচা বৌদ্ধমতের নিদর্শন আছে; যেমন 











বুদ্ধ তার সৎ ভাই নন্দকে বলছেন, "তুমি (लाभा कर्डवा করেছ, এখন তুমি মুক্ত, যাও ধর্মোপদেশ 
প্রচার কর এবং অনাদের মুক্ত gal” এই নির্দেশ शाव গ্রন্থে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীর মতই। 
ব্ৰাহ্মণ্য আইন ও বেদগুলো সম্বন্ধে অশ্থঘোষের প্রভূত জ্ঞান ছিল। তিনি স্পস্টভাবে প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন বুদ্ধের ধর্ম কপিলের সাংখ্য মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সাংখা মতে একজন সাধক কেবল 
প্রাপ্য হতে চান। কিন্ত বুদ্ধ দেখলেন যে কোন সত্তাই অসীম অথবা অবাধ নয়। সেই জন্য বুদ্ধ 
কপিলের মতকে পরিমাভলি কারে আত্মার অস্তিতুকে ধ্বংস করেন। দক্ষিণাঞ্চলে যেমন উদীচ) 
বৌদ্ধ মতের অনুসারী দেখা যায়, তেমনি উত্তরাঞ্চলে দক্ষিণী বৌদ্ধদের দেখা মেলে। লক্কাবতার 
এবং গন্ডব্যুহ গ্রন্থে তার প্রমান রয়েছে। কিন্তু মহাযান মতের দুজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এসেছেন দক্ষিন 
দেশ থেকে। নাগার্জন এবং তার শিষ্য আর্যদেব। আর্যদেবের জন্ম স্থান काकी । নাগার্জুন শুনাবাদ 
প্রচার করেছিলেল। শুনাবাদই মহাযান ধারার প্রধান সূত্র। 

নাগাৰ্জুন মহাযান মতের শ্রিষ্ট না হলেও কমপক্ষে তাকে সেন্ট পল মনে করা হয়। তিনি 
সংস্কৃত ভাষায় প্রজ্ঞাপারমিতা নামে বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের স্বল্লাক্ষরা থেকে 
একশত পঞ্চাশ, সাতশত, পনেরুশতু, আট হাজার, দশ হাজার, পঁচিশ হাজার, একলক্ষ, একলক্ষ, 
একলক্ষ পঁচিশ হাজার addy শ্লোক রয়েছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, মুল 
রচনাটি এক লক্ষ শ্লোকে রচিত। নাগার্জনের কিছু পরে মৈত্রেয়নাথ “অভিসময়ালক্কার কারিকা' 
নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা যোগাচার মত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই কারিকা অনুযায়ী 
‘অন্টসাহস্ৰিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' সূত্রের কিছু পরিবর্তন করা হয়। পরে তা আরো বিস্তারিত করে 
কারিকা অনুযায়ী আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পঁচিশ হাজার শ্লোকে রচনা করা হয়। এইসব 
কারিকা গ্রন্থের শেষে বলা হয়েছে যে নাগাজুন উত্তর ভূখন্ড থেকে 'প্রজ্ঞাপারমিতা উদ্ধার করেন। 
প্রজ্ঞাপারমিতার অথ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। সেটা কী? সবজ্ঞান। সর্বজ্ঞান কী? জগতপ্রপঞ্জের অস্তিত্ব 
যে শূন্য সে সম্বদ্ধে জ্ঞান। যে (कान शशक পরীক্ষা করলেই দেখা যায় তার কোন ভিত্তি নেই। 
আত্মার কোন ভিত্তি নেই সবকিছুই শূন্যে গিয়ে সমাপ্ত হয়। শুন্য की? এটা কি অস্তিত্ব? এটা 
কি অনস্ভিত্বঃ নাকি অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সমন্বয়? না এর কোনটাই নয়। তাহলে শুন্যতা কী? 
এটা অব্যাখ্যেয়, অনির্বচনীয়, যাকে ধারণা করা যায় ना, অকল্পনীয়। এটাকে তৃরীয় বলা যায় 
যা ইন্দ্রিয়কে, প্রবৃত্তিকে উত্কর্ষের দিকে নিয়ে যায়। 

নাগার্জুনের शिया আর্যদের মহাযান মতের প্রবক্তা ॥ চীনারা তাকে গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে 
সবচেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করে। তার দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে “চিত্তবিশুদ্ধি- 
প্রকরণ' এবং "চতুঃশতিকা'। চিন্তবিশুদ্ধি-প্রকরণ মহাযান মতের ধারক | "চতুঃশতিকায় সাংখ্য এবং 
বৈশেধিক মতের বিরুদ্ধে আর্যদের তার নিজের মত প্রকাশ করেছেন। নাগার্জুন এবং আর্যদের 
বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যমিক শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। তারা একই সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান মতের 
বোধিসন্তযানেরও প্রতিষ্ঠা করেন। সব উদীচা বৌদ্ধ মহাযান মতের অনুসারী নন। বাংলায় 
বৌদ্ধধর্মের শেষ দিনগুলিতে উদীচা বৌদ্ধদের সবগুলো শাখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাদের 
মহাযানীদের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। শরৎচন্দ্র দাশের Indian Pandits in the Land 
of Snow (1983) গ্রন্থ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, faite এগার শতকে বিক্রমশিলায় মহাসাংঘিকদের 
একটি বড় মঠ ছিল। নাগাৰ্জুন ও আর্যদেবের পর মৈত্রেয়নাথ বিজ্ঞানবাদ অথবা যোগাচারের 
উপর কিছু কারিকা রচনা করেন। বৌদ্ধদের মধো অনেকেই শুনাবাদ নিয়ে পরিতৃপ্ত ছিল ना। 
যে কোন প্রপঞ্চের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বে বৌদ্ধরা আস্থাবান। মৈত্রেয়নাথের মতে, পরমার্থ শুন্য ছাড়া 
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আর কিছু নেই। কিন্তু শূন্যের একটি চেতনা থাকতে হবে। তার মতে তৃরীয় চেতনার ধারাটিই 
শুনোর স্থান অধিকার করে। এটিই নিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার we) গ্রিষ্টিয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম 
শতকে অসঙ্গ এই মত প্রতিষ্ঠা করেন। এটা সুবিদিত যে, অষ্টসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র পরিমান 
ও বিস্তারিত করে 'পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' রচনা করা হয়েছিল মৈত্রেয়নাথেরই 
কাবিকার সহায়তায় । সৃতরাং অসঙ্গের পর্বে মৈত্রেয় নামে একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। 
অঙসঙ্গের ভাই বসুবন্ধ হীনযান মতের সমর্থক ছিলেন, পরে অসঙ্গ তাঁকে মহাযান মতে-দীক্ষিত 
করেন। বসুবন্ধু 'অভিধর্মকোষ' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তারা গুপ্তরাজাদের পষ্ঠপোবকতা লাভ 
করেছিলেন। অসঙ্গ এবং বসুবন্ধর ছাত্র দিঙনাগ ভারতীয় প্রাচীন তর্কশান্ত্রকে প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
নির্ভর বিশুদ্ধ তর্কশান্ত্রের স্তরে উন্নীত করেন। অসঙ্গ, বসুবন্ধ ও দিঙনাগের মধ্য দিয়েই বৌদ্ধদের 
মধ্যে মৌলিক চিত্তাদর্শের সমাপ্তি ঘটে । ফা-হিয়েন যুয়ান omic এবং ইৎসিং এই পণ্ডিতদের 
আমলেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। 

সপ্তম শতকে মুসলমানরা কাম্পিয়ান সাগর এবং আরাল sor চারদিকের সব প্রাটীণ 
রাজাগুলো, বিভিন্ন জাতিগোষ্সী ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে ora পুরোহিতবর্গ এবং জনসাধারণ 
এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে হিমালয় অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ নারী 
ও পুরুষ (দেবতার উপাসনা জনসাধারণকে শেখায় যা তান্ত্রিক সাধনার প্রধান দুটি বেশিষ্ট্য। এই 
অভিবাসী পরোহিতদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ “মহাসুখবাদ" এর ধারণা লাভ করে; বৌদ্ধরা এই 
ধারণা গ্রহণ করে নিজেদের বিশ্বাস ও ধর্মকে আকর্ষণীয় করে তোলে। যে-কোন প্রজ্ঞাপারমিতা 
সূত্রের মন্ত্রগুলো আয়ত্ত করে তার সত্য অনুধাবন করার জন্য বহু বছরের সাধনার প্রয়োজন | 
এজনা একটি সংক্ষিপ্ত উপায় তৈরি করা হল। স্বক্পশিক্ষিত মানুষকে শেখাবার छना 'প্রজ্ঞাপারমিতা- 
হৃদয়’ নামে একটি মন্ত্র তৈরি করা হল যা সারা দিনে বহুবার জপ করলে এই গ্রন্থ পাঠ এবং 
উপলব্ধিতে ফলপ্রদ হবে। ষষ্ঠ শতকের ধরনে লেখা এরকম একটি মন্ত্র জাপানের হরিয়ুজি मर 
পাওয়া গেছে। এরকম একই ধরনের মন্ত্র আবিষ্কার প্রায় কয়েক শতাব্দী ধরেই চলল । শত শত 
'ধারনী' এবং "হৃদয়" মন্ত্র সৃষ্টি হতে লাগল। 

অস্টম শতকে উড়িয্যার রাজা ইন্দ্রভৃতি waa বৌদ্ধধর্মকে সংগঠিত করে বজ্ঞজান মাগ 
প্রতিষ্ঠা করেন। তার ছেলে পদ্মসম্ভব তিব্বতকে বজ্যান মার্গে দীক্ষিত করেন। তার জামাতা 
বিক্রমপুরের শাস্তরক্ষিত मञ्जयान ও বজ্রযান বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কন্যা যথেষ্ট কৃতিত্বের 
সঙ্গে এই ধর্ম ভারতে প্রচার করেন। তাকে সকল শ্রেনীর বৌদ্ধরা 'ভগবতী’ বলে মান্য করত। 
তার "অদ্ধয়সিদ্ধি' নামে গ্রন্থটি দার্শনিক মত ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগের age সংমিশ্রণ। এই সময়ের 
(অষ্টম শতকের) প্রথম দিকে কুমারিল ভট্ট এবং শতাব্দীর শেষে শংকরচার্য বাংলা, মগধ এবং 
উড়িষ্যা ছাড়া ভারতের প্রায় সব অংশে বৌদ্ধ প্রভাব নিবাকরনে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সময়েই 
তিব্বত ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধের কঠোর তপশ্চর্যার আদর্শ মহাযানদের মধ্যে বহু 
আগেই হারিয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায়, বৌদ্ধদের একটি শাখা পঞ্চকামোপভোগ করার উপরে 
জোর দিল। প্রথমে পঞ্চইন্দ্রিয় ভোগ এবং সবশেষে নারী সঙ্গ উপভোগ । ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার 
চরমে পৌঁছে সহজ যান মুক্তির উপায় খুঁজল ইন্দ্রিয় বাসনার নিবৃন্তির মধোই। agal এবং 
সহজযানীরা বাংলা ভাষায় লিখত। এগারশতকের বিখ্যাত পণ্ডিত যিনি (অতীশ Aosa ৯৮০- 
১০৫২) তিববতকে মহাযানী মতে ধর্মান্তরিত করেছিলেন তিনিও বাংলায় লিখতেন। তার রচনা 
পাওয়া না গেলেও তার গুরু রত্মাকর শাস্তির রচিত প্রাচীন বাংলা চর্যাপদ পাওয়া গেছে। বজ্জযান 
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সমগ্র দেশ তাদের অধিকারে আসে। মগধ, নালন্দা ७म्ळशृती, বিক্রমশীল সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
পূর্ববঙ্গে বন্জুযান বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়েছিল, জগদ্দল বিহার ছিল বৌদ্ধ বিদ্যা চর্চার প্রধান কেন্দ্র 
যেখান থেকে তিব্বতিরা সংস্কৃত থেকে তিব্ধতি ভাষায় অনুদিত ag ও পুথি সংগ্রহ করত। 

১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধরা বাংলাদেশে তাদের শেষ অবস্থান হারিয়ে নেপালে পালিয়ে গেল । 
নেপালীরা বলে থাকে, ভারতবর্ষ থেকে নেপালে দুটি অভিবাসন হয়েছে, একটি ৮০০ বছর পূর্বে, 
অন্যটি ৬৫০ বছর পর্বে। এই সময়ে ছয়জন মানুষ এসেছিলেন যাদের নামের শেষে ‘ae’ শব্দটি 
যুক্ত ছিল। এই ছয়জন অভিযাত্রী রচিত গান নেপালীরা কোন অর্থ না বুঝেই গাইত। এঁদের 
মধ্যে একজন ‘বজ্ঞযোগী' মূর্তি নিয়ে এসে তা সাংখু শহর নামক স্থানে স্থাপন করেছিলেন । উদীচা 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উদীচা ও দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মের भाया পার্থকা সহজেই 
বোঝা যায়। পঁচিশ শত বছরের अथी বৌদ্ধধর্মের ।এশরণ erga যে বিবিধ songs ঘটেছে 
তার সংক্ষিপ্ত রূপ এভাবে বর্ণনা করা যায়। দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মে বৃদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এই ত্রয়ী, ধর্মচক্র 
প্রবর্তনের সময় এই ক্রমানুসারে caren করা হয়েছিল। ক্রমশ এটা ইংরেজি w বর্ণের রূপ 
লাভ করে এবং কয়েক শতাব্দী পরে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম মুতিরূপে পুরীতে পূজিত হতে 
শুরু করে। 

কিন্তু SAH বৌদ্ধধর্মে এই ত্রিশরণ যথাক্রমে ধর্ম, বুদ্ধ, সংঘে রূপাস্তরিত হুল, বুদ্ধের উপদেশ 
তার afer ওপরে প্রতিষ্ঠিত হল। উদীচা বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ এবং তার বাণী লোকোত্তর মহিমাই 
লাভ করেছিল। মহাযান মতে, বিমূর্ত ভাবনা যুক্ত হয়ে ত্রিশরণ রূপাস্তরিত হল প্রজ্ঞা, উপায় 
এবং বোঘিসন্তু (করুণা) রূপে । বস্তুত এগুলো সতা-এছাড়া কিছু মধ্যবর্তী স্তরও রয়েছে। শাকামুনি 
বৌদ্ধ बिड़वाण থেকে দূরে সরে গেলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ তারা এবং পঞ্চ 
বোধিসত্ত সবাই শর্তহীন, সার্বভৌম, সীমাহীন শূন্যের প্রতিনিধি | ag ক্ষেত্রে বিরাট স্তুপটির 
চারদিকে এই মৃতিগুলো রয়েছে; কিন্তু শাকামুনি কলমহাতে মানুষী মুর্তিরূপে প্রবেশ দ্বারে স্থাপিত। 
প্রজ্ঞা, উপায় এবং বোধিসন্ত্ব এই few oe থেকে ধর্মকায়, নির্মাণকায় এবং সম্তোগকায় এর 
ধারণা বিকাশ লাভ করে। এই ধারণাগুলো ভারতেরই, কিন্তু Jalta মতে তা পরবর্তী কালের 
পূর্বাঞ্চলীয় বৌদ্ধধর্মের চীনা ও জাপানী ধারারই বিকশিত RA | 

পঞ্চ थानो বুদ্ধ, পঞ্চ বোধিসন্ত্ের একত্রিত রূপ যখন ব্রোঞ্জে ও পাথরে স্থানান্তরিত হল 
তখন তা হয়ে দাড়াল হেরুক ও বন্জ্রবারাহী; তাদের বোধিসত্ত্ব হচ্ছে লোকেশ্খর। কিন্তু qaqa 
आर्श হেরুক কখনই এককভাবে নয়, তার সহসঙ্গী বন্দ্র-বারাহীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ধৃত। 
পরবর্তীকালের মহাযান মার্গের প্রজ্ঞা ও উপায় যুক্তভাবে মুক্তআত্মার প্রতীকরূপে শূন্যের প্রতিরূপ 
বন্দ্রবারাহী অথবা নিরাত্মা (নৈরাত্মা) দেবীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় মূর্ত হয়েছে। শাকামুনির 
নামে যে ধর্ম প্রচলিত পরবর্তীকালে তার কোন রূপের মধ্যেই তার স্থান নেই। 

কিন্তু এই ত্রি-রাপের সবচেয়ে সুন্দর এবং শেষ ব্যাপারটি হচ্ছে সদাক্ষরী মহাবিদ্যা। এতে 
সাধারণ ows মার্বেলে মনিধর, পদ্মপাণি, এবং সদাক্ষরী মূর্তি রচিত হয়েছে। মূর্তিগুলোর মধ্যে 
শেষেরটি স্ত্রী দেবতা । এই ত্রি-রূপ মূর্ত হয়েছে মরমী সংকেতমন্ত্র ‘ওম মনিপদ্মে হু সহযোগে | 

Northern Buddhism (1.H.Q., 1925) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদীচা বৌদ্ধ ধর্মের Sea, 
ও উপাদানের আলোকে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম, উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, মহাযানমত, 
বজ্জযান ও সহজযান ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের কালানুক্রমিক রূপাস্তরগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ 





ও অর্তদৃষ্টি দিয়ে বৌদ্ধধর্মের হাজার হাজার বছরব্যাপী এই রূপান্তরের প্রেক্ষাপট warm] কিছু 
কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। 

বৈশালীতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে যে মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বৌদ্ধ সংঘ দুই 
দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বৈশালীর লিচ্ছবি এবং বজ্জি বংশ স্বাধীনতাস্রিয় জাতি ছিল, 
হরপ্রসাদের छाया অনুযায়ী তারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করেছিল। যাযাবর জাতি সাধারণত 
স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে থাকে। অজাতশক্র তাদের উচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধের পরামর্শ mest করলে 
বুদ্ধ তাদের স্বাধীনতা যাতে Si না হয় সেই মলোগত অভিপ্রায়ই वाऊ করেছিলেন।* সম্ভবত 
তারাই মহাসভায় অপেক্ষাকৃত নিয়মশৈথিল্য সাধনে উৎসুক ছিলেন। হরপ্রসাদের মতে, তারা 
বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই দ্বিতীয় মহাসভায় যে fen মতের 
উদ্ভব ঘটেছিল তার পরিপোষণ ঘটতে থাকে প্রায় কয়েকশ বছর ধরে। অশোকের রাজত্বকালে 
তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে থেরবাদীদের প্রাধান্য ঘটে, অশোক তাদের পক্টপোষকতা করে ভারতে ও 
ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জনা প্রভূত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 

হরপ্রসাদ “মহাবক্ক্রুঅবদান" sexe ললিতবিস্তর ও 'সন্ধর্মপুন্ডরাক' এর ভাষাকে দেশীয় ভাষা 
বলেছেন। একে একসময় সাধারণভাবে গাথা ভাষা বলা SS) এতে ASS ও প্রাকৃত মিশ্রভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাতত্তের দিক থেকে এর যথেষ্ট গুরুত্ব হয়েছে। এই ভাবায় সংস্কতে অবহেলিত 
হয়ে যাওয়া আদি-ভারতীয় আর্যভাষার বাকরীতির ছোটখাট বৈশিষ্ট্য এবং নব্যভারতীয় আর্ধভাষার 
বাগধারার অনেক HAFA রয়েছে ।* সংস্কৃত ও প্রাকৃত গাথা ভাষার বিচার প্রসঙ্গে সুনীতিকৃমার 
চট্টোপাধ্যায় এর অভিমত এই যে, “The Buddhism for a time (2nd cen, B.C. 3rd 
cen, A.C.) almost side by side with their literary work in Pali, sought to 
approximate the Prakrits they were familiar with the Sanskrit as used by the 
Brahmans: and this resulted in the curious dialect, called gatha or Mixed 
Sanskrit, or Buddhist Sanskrit, from its very nature a most artifical mix-up 
often with false Sanskritisation of Prakrit forms, and this ts the language which 
is found in works like the ‘Lalita-vistara’, the *‘Mahavastu and the 
‘Divyavadana’. The same thing was done in the Chanceries of kings and in 
the public recording of events, as is evidenced from inscriptions of the period’. 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জগগ্ধিখ্যাত গবেষণার বেশ কিছুকাল আগেই মহাবস্তুর 
ভাষাকে মিশ্র ‘দেশীয় ভাষা" আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি একে কৃত্রিম ভাষা মনে করেননি । কোশল 
७ বজ্জি অধ্যুসিত অঞ্চলের উদীচ্য মতানুসারী ব্যক্তিবর্গ তাদের অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাকরণ-অসিচ্ছ 
ভাষায় মহাবস্তু রচনা করেছে বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা গুরুত্পূর্ণ। 

আমরা জানি, ১৭৪-১৫৮ গ্রিষ্টপূর্বাবেদর মধ্যে মধ্য এশীয় যাযাবর শ্রেণীর Aaa 
(Scythian) গোষ্ঠীর একটি শাখার অন্তর্ভুক্ত শকরা ভারতবর্ষে আসে। fata দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
রচিত (১৫০ fa. পৃ.) পতঞ্জলির মহাভাযষো শকদের উল্লেখ আছে। शकता পর পর তিনটি পর্যায়ে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। খ্রি. পূ. প্রথম শতাব্দী অথবা খ্রিষ্টায় প্রথম শতাব্দীর শুরুতেও শকদের 
কয়েকটি দল ভারতে প্রবেশ করে। কনিদ্ধকে কেউ কেউ শক-জাতির মানুষ বলতে আপত্তি 
করলেও তিনি সাধারণত শক-রাজা বলে অভিহিত। ভারতীয়রা শক এবং কুষানদের गटा বিশেষ 
তারতমা করত ना। যুয়ান চোয়াঙের মতে কনিদ্ধ কাশ্মীরে (মতান্তরে জালন্ধরে) (वीक 
মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেছিলেন। এটি চতুর্থ এবং সর্বশেষ মহাসঙ্গীতি। এতে মহাসাংঘিকরা 
বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহাসাংঘিকরা উদীচ্য মতের ধারক। অনুমান করা যায়, SAS 








৮৯ 





ধারার চিন্তায় যে প্রসারতা ছিল তার সঙ্গে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর মান্যগুলোর সংস্কৃতি, দর্শন 
ও ধর্মবোধের একটা সমন্বয় ঘটেছিল। এই সমন্বয় ও সংমিশ্রণের ফলে উদীচা ধারাটি থেকে 
মহাযান মতের বিকাশ সাধিত হয়েছিল। কারণ এই fata প্রথম শতাক্ীতেই aa এশিয়া ও 
চীনের সঙ্গে ভারতের नानाविध সংযোগ ঘটে । ৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দুজন ভারতীয় বৌদ্ধপন্ডিত বৌদ্ধশান্তর 
নিয়ে চীনদেশের হান বংশীয় সন্ৰাটের রাজধানীতে পৌঁছেন। এদের নাম কাশ্যপ মাতঙ্গ, ও ধর্মরক্ষ |" 
তান্ত্রিক বামাচার, যা পরবর্তী কালের রূপাস্তরিত বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ মাগ রূপে দেখা 
দিয়েছিল তাতে চৈনিক সংস্কৃতির ছাপ আছে। होना सि লাউ-ৎসের আলোচিত তাও-বাদ বা 
wea অথবা নিগুণ-সগুণ-ব্রন্মাবাদ, পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে অন্যারাপে গ্রহণ করে, এবং 
তান্ত্রিক বামাচার ও অনা छशा সাধানার মধ্যে এই অর্বাচীন তাও বাদের প্রভাবও নাকি Are 
নাগাৰ্জুন প্রজ্ঞাপারমিতা নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন মহাযান মতের প্রধানমতম সূত্র গ্রন্থ বলে 
তা বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের স্বল্লাক্ষরা থেকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্লোক 
কল্পনা করা হলেও অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থটিই পণ্ডিতমহলে আদৃত হয়েছে। এতে বত্রিশটি 
অধ্যায় are দ্বিতীয় ও তেইশতম অধ্যায় এর শিরোনাম শক্র (শক + র कर्ऊ বা কর্ম)। 
শক্ত হচ্ছেন ইন্দ্র, যিনি দেবতাদের রাজা ও প্রধান । প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দর্শন মূলক 
বিষয়ের ব্যাখ্যার দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হয়েও এই শব্দটি ব্যবহারের छक्का কিছু পরিমানে 
ব্যাখ্যা করা যায়। মনিয়র উইলিয়মস্‌ তাঁর অভিধানে উল্লেখ করেছেন 'শক' শব্দ CHS, SY, 
দ্রাবিড, কম্বোজ, यवन, পারদ, পহলব, চীনা কিরাত, দরদ ও খস জাতির সঙ্গেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, according to vp iv 3 king sagar attempted 
to rid his kingdom of these tribes, but did not succeed in destroying them 
all they are some times regarded as the followers of saka or Sal-vahana and 
are probably to be indentified with the Tartar or Indo Scythians who overran 
India before the Aryans.” আমরা জানি খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে fetta প্রথম ও দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ শকদের অধিকারভূক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় নাটকে ‘শকার’ 
চরিত্র শকদের চরিত্রের প্রতিরূপ। তেমনই শত্রু (শক + র) শব্দ গঠনে জাতিবাচক ‘শক শব্দ 
কৌতুহলোদ্দীপক। শত্ৰু শব্দ দেবরাজ ইন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাহলে ইন্দ্র বা শত্রু কি ভারতবর্ষে 
আর্ধআগমনের পূর্বে ইন্দো সীথীয় কোন প্রবলপরাক্রম গোত্র প্রধান বা অধিপতির সমার্থক কিংবা 
খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান কোন প্রবলপ্রতাপ নরপতির 
মহিমা cures? তারই গৌরব ইন্দ্রের উপরে আরোপিত হয়েছে? 

তন্ত্রাচারের মুল ধারাটি বহির্ভারত থেকে এসেছে বলে হরপ্রসাদ তার অন্যান্য রচনায়ও 
বলেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাহমোহন রায় তন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন; 
নিজে SRA করতেন বলেও জানা যায়। তার মুখে উচ্চারিত শ্লোকটি হল এরকম, 

গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা মৈথিলীপ্রবলীকৃতা। 

ক্রচিৎ রুচিৎ মহারাষ্ট্রে ওর্্জরে প্রলয়ংগতা |” 

অর্থাৎ তন্ত্র ভারতবর্ষের অভ্যান্তরেই বিকশিত হয়েছিল। একথা বলা যায়, তন্ত্রাচারের বীজ 
ভারতবর্ষের আদিম, মাতৃপ্রধান সমাজের অভাস্তরে সুপ্ত ছিল; বহির্ভারতীয় উপাদানযুক্ত হয়ে বৌদ্ধ 
ও হিন্দুধর্মকে আশ্রয় করে তা আরও বিকশিত ७ পল্লবিত হয়েছিল। 
উড়িষ্যার বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ যথাত্রমে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামরূপে পূজিত হতে শুরু করে। 
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'জগন্নাথের fate, রখযাত্রা, বিধুগ্পঞ্জর প্রবাদ, বর্ণবিচার পরিহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বৌদ্ধভাব 
পরিলক্ষিত হয়।....(বীদ্ধেরা সচরাচর ধর্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করেন, প্রস্তরেও ধর্মের স্ত্রীমূর্তি খোদিত 
দৃষ্ট হয়। নেপালে ধর্ম 'পারমিতাপ্রজ্ঞা রূপিনি (मयी | খুব সম্ভব ইনিই জগন্নাথের সুভত্রা... তবেই 
হইতেছে জগন্নাথের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম' 1১ অক্ষয়কুমার দত্ত 
তার “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১২৮৯) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “জগন্নাথ ক্ষেত্রটি পর্বে 
একটি বৌদ্ধক্ষেত্রই ছিল এই অনুমানটি জগন্নাথ বিগ্রহ-স্থিত উল্লিখিত বিষ্ণুপঞপ্জর। ...চীনদেশীয় 
তীর্থযাত্রী হিইএনথ-সঙ্গ উৎকলের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতটে (অর্থাৎ উড়িয্যার যে অংশে পুরী 
সেই অংশে) চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া रान! ...উহার নিকটে পাঁচটি অত্রান্নত 
স্তুপ ছিল। শ্রীমান এ, কনিংহেম অনুমান করেন, তাহারই একটি অধূনাতন জ্ঞগন্নাথের মন্দির। 
gra মধ্যে বুদ্ধাদির অস্থি কেশাদি সমাহিত। এই নিমিত্তেই, জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপপ্তবের 
অবস্থিতি বিষয়ক উল্লিখিত প্রবাদ প্রচালিত হইয়াছে।'৯১ 

উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের সর্বশেষ রূপান্তরিত ধারার প্রতিনিধি রূপে হরপ্রসাদ সদাক্ষরী মহাবিদ্যা 
মূর্তির কথা বলেছেন। এই মূর্তির পায়ের তলায় ওম মনিপছ্ছে হু (হৃদপদ্যে ধর্মের মনি) गज 
ক্ষোদিত আছে। তিব্বতীদের মধো বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হবার তাদের ধর্মসাধনায় কিছু কিছু 
নতুন উপাদান যুক্ত হয়ে তা একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। ‘os TANG © মূলত জপমালামস্ত্, 
এর Rep অর্থ বোঝা দুদ্ধর। 

Cite বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব আবিষ্কার, তার Sea ও বিকাশের কাল, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক 
ধারার Se, বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরিত বিভিন্ন ধারা সংক্ষেপে বর্ণনা করে হরপ্রসাদ ভারতবর্ষের বিশাল 
একটি জনগোষ্ঠীর আচরিত জীবনের একটি পরিচয় দিয়েছেন | এই প্রবন্ধের अथा দিয়ে প্রায় পঁচিশ'শ 
বছর ব্যাপী একটি জঙ্গম, পরিবর্তমান মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপাভ্তরের ইতিহাস আমরা 
পাই। এই রূপান্তরের পেছনে অবশাই কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। 
হরপ্রসাদের রচনায় তার কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। আধুনিক অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস গবেষকের আন্বেষায় 
সেই অনালোকিত জগৎটি ক্রম-উদ্তাসিত হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। 





তথ্যসূত্র ३ 

» मिशी রক্ষিত warara, হরগ্রসাদ শাস্ত্রার সাহিতাধম (ঢাকা, ১৯৯২)। 

si H.P. Shastri, Northern Buddhism (Indian Historical Quarterly, 1925) p. 13. 

২। সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৌদ্ধধর্ম (দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩৯৯), পূ. ১২০। 

ol সতাজিৎ Ge ও অন্যান্য (সম্পাদিত) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (৩) (নৈহাটি, ১৯৮৪) পৃ. ২৫৪। 

81 Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language 
(1926) [Allen and Unwin, 1970]. p. 53. 

৫। সুনীতি কুমার চাট্রোপাধ্যায় (ভূমিকা), প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেশবিদেশের সংস্কৃতি (কলকাতা, ১৯৮৫) পৃ 
७। 

७। এ, পু. ১৩। 

१। আক্টসাহক্রিকা প্র্জাপারমিতা (কলকাতা, ১৯৭০)। 
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অধ্যায়-৪/ শুণসানুহের পরিঘোষণা 

অধ্যায়-৫)/ গুণ অথবা জ্ঞান পারমিতার বিপ্লব 

অধ্যায়-৬/ তাপ এবং আনন্দ 

অধ্যায়-৭/ नवक (প্রজ্ঞাপারমিতা (काज) 

অধ্যায়-৮/ পবিত্রতা (প্রজ্ঞাপারমিতার পবিত্রতা & গভীরতা) 

অধ্যায়-৯/ अशि 

অধায়-১০/ মানসিক গুপসমূহের পরিঘোষণা 

অধ্যায়-১১/ মারের বিবিধ কার্যকলাপ 

অধ্যায়-১২/ জনন প্রদর্শন (বৃদ্ধদের জননী প্রজ্ঞাপারমিতা) 

অধ্যায়-১৩/ অচিপ্তনীয় (প্রজ্ঞাপারমিতার অচিস্তানীয়, অতুলনীয়, অপরিমেয়, অগণিত গুণ) 
অধ্যায়-১৪/ পরিসাম। (অতীত ও ভবিয্যত sada) 

অধ্যায়-১৫/ দেবতারা 

অধায়-১৬/ Benes 

অধ্যায়-১৭/ অপকিবর্তভনীয়তার গুণ, প্রতীক ও foe) 

অধ্যায়-১৮/ শুনাতা 

অধ্যায়-১৯/ NANG 

অধ্যায়-২০/ দণ্কতারা উপায় আলোচনা (শুনাতা এবং বাস্তবতার সীমা) 
অধ্যায়-২১/ মারের কার্যকলাপ (সত্যবাদিতার মহিমা ও জাদুকরী ক্ষমতা) 
অধ্যায়-২২/ সুবন্ধ 

অধ্যায়-২৩/ नगक (বোধিসতুদের শ্রেষ্ট অবস্থান) 

অধ্যায়-২৪/ si (जूर्थडा) (মার কতৃক প্রচারিত হওয়ার পক্ষে বোধিসত্বদের অবজ্ঞা) 
অধ্যায়-২৫/ প্রশিক্ষণ 

অধ্যায়-২৬/ মায়া৷ (মায়াবৎ) (শক্ত কড়ক বোধিসন্তুদের প্রশংসা) 
অধ্যায়-২৭/ अर्भ (নানাবিধ faces বোধিসত্তদের সাহসিকতা) 
অধ্যায়-২৮/ অভিকীণ কুসুম (অভিকীর্ণকুসুমের ভবিয্যতবাণী) 

অধ্যায়-২৯/ প্রবেশদ্ধারসমূহ 

অধ্যায়-৩০ जनाथक्रनिङ (প্রজ্ঞাপারমিতা সন্ধানের জন্য সদাপ্ররুদিতের প্রস্তুতি) 
অধ্যায়-৩১/ ধর্মোদগত (তথাগতদের আসা-যাওয়া) 





অধ্যায়-৩৯/ সমর্পণ (সদাপ্রকুদিত কাহিনীর সমাপ্তি) | কা 
©! Sir Monier Monier Williams, Sanskrit English Dictionary (Oxford, 1974) p. 1045. 
>i পাঁচকডি বন্দোপাধ্যায় রচনাবলী (২য় খন্ড), কলিকাতা, ১৩৫৮, পূ. ২৮১-২৮২। 


| ১০। সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূ. ২১৬-২১৭। 
O D অক্ষয়কুমার मर, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম করুণা সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৬) পৃ. ७9० 
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হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: আধুনিক মনন 
সুমিতা চক্রবর্তী 


একজন লেখক আধুনিক মনের মানুষ কীনা-___এ প্রশ্নের উত্তরে আধুনিকতা কাকে বলে সে বিষয়ে 
বিশ্লেষণ থাকা সংগত। কিন্তু যেহেতু আজকের পাঠকের কাছে সেই সব লক্ষণ নির্দেশ আর 
ততটা আবশ্যিক নয়, প্রায় সকলেরই জানা আছে আধুনিকতার মুল সুত্র--তাই এই বিশ্লেষণের 
অংশটি বর্জন করা গেল | অতি সংক্ষেপে, দুটি তিনটি বাক্যে কেবল বলা যেতে পারে যে. পরম্পরা 
বাহিত শাস্ত্রীয় বিধান, खां বাকা এবং লোকাচারকে মেনে চলবার বাধাতার পরিবর্তে সেগুলিকে 
om করবার মনই হল আধুনিকতা | পারিপার্ষিকের বাস্তবতাকে স্বীকার করা; মানব-স্বভাব ও 
মানব-সমাজের ক্রটি এবং অসুন্দর দিকগুলিকে স্বীকার করা; তার প্রতিরোধে যুক্তি, তথা, বিচার 
সহযোগে সংগঠিত হওয়া__এই হল আধুনিকতা | জীবন-যাপনে অলৌকিকতা আর আধ্যাত্মিকতাকে 
স্বীকার না করে যুক্তিসিদ্ধ মানবিক শুভবোধকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই আধুনিকতা | এজনাই রবীন্দ্রনাথের 
উক্তিটি যথার্থ__আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। এজনাই ভারতচন্দ্র, রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, মধুসূদন চিরকালের আধুনিক মনের ধারক ও উদগাতা। এই মিছিলেরই এক যাত্রী 
হরপ্রসাদ শান্তর 

প্রথমে তার জীবন থেকে আধুনিকতার বোধ আহরণের সূত্রগুলি দেখে নিতে পারি। কৌলিক 
উপাধি ভট্টাচার্য । বাংলার প্রাচীন পণ্ডিত বংশ, বিদ্যাজীবী ব্রাহ্মাণ। কিন্তু পরিবারটির এতিহ্যের 
মধোই কিছুটা মুক্ত বাস্তব-বুদ্ধির আভাস ছিল। সপ্তদশ শতান্দীর শেষ ভাগে যখন কৌলীনা- 
প্রথা বাঙালি সমাজকে আবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে রেখেছে তখনই এই বংশের এক আদি-পুরুষ 
কুল ভঙ্গ করে বিবাহ করেছিলেন। অন্ধভাবে তারা আচার পালন করতেন না-_-তার আরও 
কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তাদের পরিবারে fea | হরপ্রসাদের প্রপিতামহ মাণিকা তর্কভূষণও বিবাহে কৌলীনা 
প্রথা মানেননি। | 

মাণিক্য তর্কভূষণ পলাশির যুদ্ধের পর খুলনা জেলার ভদ্রাসন ছেড়ে নৈহাটিতে বসবাস 
শুরু করেন। স্বগ্রামে তার যথেষ্ট, প্রতিষ্ঠা এবং বিষয়-সম্পন্তি ছিল। किछु অসাধারণ দূরদৃষ্টি-বলে 
তিনি বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যতে কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতেই, বিদ্যাচর্চার 
শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটবে। তার এই ভবিষ্যৎ-ভাবনা সুফল-প্রসারী হয়েছিল। নৈহাটিতে টোল প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন डिनि। (সই সঙ্গে যাতায়াত করতেন কলকাতায় । এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 
স্যর উইলিয়াম জোনস-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। হিন্দু-আইনের ব্যাখ্যায় বিচারপতি 
জোন্স তার সাহায্য নিতেন। 

মাণিক্য তর্কভূষণের (नोड রামকমল नास्त ছয় পুত্রের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন শরতনাথ। 
জন্ম ১৮৫৩ ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর। একবার কঠিন অসুখে শিবের SAMA সেরে উঠেছিলেন 
বলে তার নাম হয় হরপ্রসাদ। হরপ্রসাদের বড়ো দাদা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুতর্করত্ু কিছু দিন সংস্কৃত 
কলেজে কাজ করবার পরে বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতে কান্দি স্কুলে হেডপণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনিও 
আধুনিক মনের বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি 
ভালোভাবে ইংরেজি শেখেন এবং তার সূত্রেই ভট্টাচার্য পরিবারে ইংরেজি চর্চা শুরু হয়। 
O হরপ্রসাদের যখন আট-নয় বছর বয়স তখনই পরপর তার পিতা রামকমল এবং 
উপার্জনকারী cons ভ্রাতা নন্দকুমারের মৃত্যু হয়। আর্থিকভাবে বিপন্ন পরিবারটিকে কান্দি ছেড়ে 
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আবার নৈহাটিতে ফিরে আসতে হয়। বিদ্যাসাগর তখন হরপ্রসাদকে স্বগৃহে রেখে সংস্কৃত কলেজে 
Sale করে দেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা হরপ্রসাদের মনের আধুনিকতাকে পরিপুষ্ট করে। 

হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। তার অধ্যাপকদের 
মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হলেও যুক্তিহীন রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন না। তিনি ১৮৬৬ 
থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যস্ত ছাত্রজীবনে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল কেন্দ্র কলকাতায় নিজের মনকে 
গড়ে নেবার অবকাশ পেয়েছিলেন। তাদের পরিবারেও ছিল মুক্ত পরিবেশ। তার দুজন দাদা 
এবং ছোটো ভাই মেঘনাথ সংস্কতের বদলে ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং উপার্জনের 
চেষ্টায় বাংলার বাইরে চলে যান। 

মেধাবী ছাত্র হ্রপ্রসাদ ইংরেজি, সংস্কৃত এবং বাংলা__তিনটি ভাষাই ভালোভাবে 
পড়েছিলেন। ছাত্রবয়সেই পরিচিত হন বঞ্ষিমচন্দ্রের সঙ্গে। সদ্য বি.এ. পাস হরপ্রসাদের প্রবন্ধ 
“ভারতমহিলা' প্রকাশিত হয় “বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১২৮২ TATA) | 

হরপ্রসাদ যখন বিধিবদ্ধ ছাত্রজীবন শেষ করেন তখন তার বয়স চবিবশ। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সূত্রে কলকাতার বিদ্বান-মহলে তখনই তিনি পরিচিত। সেই সময়ের 
দুই দিকপাল গবেষক রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রমেশচন্দ্র দত্ত _দুজনেই গবেষণা-সহকারী হিসেবে 
তাকে পেতে छान | দুজনের সঙ্গেই কাজ করেছিলেন হরপ্রসাদ। রমেশচন্দ্রের সংস্পর্শে থেকে তিনি 
ভারতীয় জীবনের বাস্তব ভিন্তি-_-যেমন সামাজিক পরিকাঠামো, কৃষিজাত এবং বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত 
উৎপাদন, জমি-বণ্টন-বাবস্থা, খাজনা-সংক্রাস্ত আইন-কানুন ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। 
সেই সঙ্গে রমেশচন্ড্রের ঝথ্েদ অনুবাদের বিস্তারিত টাকাও তিনি প্রস্তুত করেন। অনেক কাল 
আগেই হরপ্রসাদ একটি প্রবন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে-_বেদ অপৌরুষেয় নয়। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে এসে হরপ্রসাদ ভারত বিদ্যার এবং প্রাচ্য তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ 
করেন। এতিহাসিক তথ্যের আহরণ এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ; সেই বিশ্লেষণের পথে शाहीन 
সমাজ সম্পর্কে তথ্যভিন্তিক অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা তিনি অর্জন করেন। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরগ্রসাদ “ae নিয়ে আসেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সেখানে 
খ্যাতিমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে কাজ করে যেমন তার জ্ঞানভাগুর সমৃদ্ধ হয়ে 
ওঠে, তেমনই পুথি পাঠ, পুথি সম্পাদনা, পুথি-তালিকা প্রণয়ন; পালি, অবহট্ট, হিন্দি, মৈথিলি, 
গুজরাতি, রাজস্থানি ভাষা সম্পর্কেও তিনি সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযৎ-এর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। সেখানে বাংলা ভাষার নির্দিষ্ট বানান 
ও ব্যাকরণ-বিধি সম্পর্কেও তিনি বেশ কিছু কাজ করেছেন। বহু পত্রিকায় তিনি লিখেছেন এবং 
বহু ace নিজের পাণ্ডিতোর স্বাক্ষর দৃঢ়-মুদ্রিত করে গেছেন। 

হরপ্রসাদ “ala আধুনিক মনটিকে বোঝাবার জন্য আমরা তার লেখা একটি মৌলিক গ্রন্থ 
এবং কয়েকটি প্রবন্ধকে অবলম্বন করব। 

মৌলিক গ্রন্থটির নাম “বাল্দীকির জয়'। তুলনামূলকভাবে তার এই রচনাটি কম পরিচিত। 
অথচ হরপ্রসাদের সমাজ্ঞমনস্ক প্রগতিশীল চিস্তনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থটি। 

সঞ্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র 
সংখ্যায় ‘বাল্দমীকির জয়" প্রকাশিত হয় (১৮৮০-১৮৮১)। গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৮ 
বঙ্গাব্দে (১৮৮১)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৬ এবং ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে 
এই সংস্করণগুলি সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে ১৯৩২ 
খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত “হরপ্রসাদ গ্রস্থাবলী'তে এরপর বইটি স্থান পায়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে 
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সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত mers প্রথম সম্ভারে “বাল্দীকির জয়" মুদ্রিত 
হয়। সাম্প্রতিকতম সংক্করণটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক शर्मन থেকে প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা- 
সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে। প্রকাশ কাল ডিসেম্বর ১৯৮০। আমাদের ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি 
এই সংস্করণ থেকেই Zhe | অতঃপর আমরা 'বাল্মীকির জয়" রচনাটির পরিচয়দানসূত্রে লেখাটির 
আধুনিকতা কোথায় তা অনুভব করবার চেষ্টা করব। 

‘aries জয়' কোন্‌ জাতীয় রচনা তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় at) বঙ্িমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন 
পত্রিকার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্মিন সংখ্যায় এই বইটির যে সমালোচনা লিখেছিলেন তাতে বলা 
হয়েছিল-_“দুঃখের বিবয়, সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি ना যে, 
এখানি (कान्‌ শ্রেণীর wei ইহা পদ্যে লিখিত নহে... ইহা নাটক নহে... | ইহাকে নবেলও বলিতে 
পারিলাম না, কেন না ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই. বিবাহ 
নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা আছে কিন্তু পুরাণ 
নহে; দিপ্রিজয়ের কথা আছে কিন্তু ইতিহাস নহে; একটি সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান নহে: 
নক্ষত্রণীহারিকার কথা আছে কিন্তু confer নহে: ...। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিস্তুতকিমাকার 
পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।” 

'বাল্মীকির জয়" একটি কল্প-কাহিনি। তিন প্রধান চরিত্র__বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং বান্দমীকি | 
চরিত্রগুলি পুরাণ থেকেই গৃহীত। বশিষ্ঠ নিষ্ঠাবান কটুর ব্রাহ্মণ; বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা, ব্রাহ্মণদের 
কিছুটা প্রতিস্পর্ধী; वाग्गीकि এক wy) কিন্তু রচনাটির পুরাণ-লগ্রতা এইটুকুই ৷ চরিত্রগুলিকে নিয়ে 
যে গল্পটি বানিয়েছেন হরপ্রসাদ সেটি তার কল্পনার সষ্টি। আগে আমরা আখ্যানটি সংক্ষিপ্ত রূপে 
উপস্থাপিত করছি। 

প্রথমে झडू নামক সম্ভাদের উল্লেখ করেছেন লেখক। তারা অ-লৌকিক war) মানুষের 
মৃত্যুর পর, যাঁরা সৎকার্য সাধন করেন তারা বেদ অনুসারে “ছায়াপথেরও ওপারে কোনো সুখময় 
ভবনে বাস করেন।” তারা ছায়া-শরীর কিন্তু চেতনাসম্পন্ন | কখনও কখনও তারা জন্মস্থান দর্শনে 
আসেন। তেমনই এক রাত্রিতে wee এসে হিমালয়ের শিখরে শিখরে দীড়ালেন। তারা একতানে 
শুরু করলেন অপরূপ সংগীত। সেই शरान भहश করে দিল সকলকে । কিন্তু তা বিশেষভাবে 
মুগ্ধ করল তিন জন ব্যক্তিকে । সেই তিন জন হলেন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র 
এবং দস্যুবৃত্তিতে নিরত বাল্মীকি। 

এই তিনটি চরিত্রকে পুরাণের আখ্যান থেকে গ্রহণ করলেও এরপর এই চরিত্রগুলিকে 
যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন এবং সক্রিয় করে তুলেছেন হরপ্রসাদ তার সঙ্গে পুরাণের কাহিনির 
কোনো সাদৃশ্য নেই। এই রচনা-বিধৃত সমস্ত আখ্যানটিই হরপ্রসাদের কল্পনা-সন্ভৃত এবং চিন্তন 
সমৃদ্ধ | 

খভুগণের ওই গান এমন একটি সুরকে পরিব্যাপ্ত করে দিল সমগ্র বিশ্ব-চরাচরে-_যেখানে 
সেই সুরের মায়ায় সকলের মনে জেগে ওঠে অনিবর্চনীয় এক ভ্রাতৃভাব। এক গভীর ও ব্যাকুল 
মিলনের বাণী ধ্বনিত এবং অনুরণিত হতে লাগল ভূতল-পরিমণশুলের প্রতিটি ধূলিকণায়, প্রতিটি 
বায়ুস্তরে। হরপ্রসাদের ভাষায় আমরা (महे একতার আহানকে বাণীবন্ধ হতে দেখি__ 

“সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই ভাই। WEA (यन বান্ধ প্রসারণ 
করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে এসো ভাই ভাই, এসো ভাই 
ভাই, এসো ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরো ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। 
সবাই ভাই। 
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CENTRA 


পৃথিবী aa যেন বাজিয়া উঠিল ভাই Sei ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই 
ভাই। পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর স্বরে বলিল ভাই ভাই। আমরা সবাই Sie” 

এই সংগীত শুনে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্ৰ ও বান্মীকির মনে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি জাগ্রত হল। 
এইখানে হরপ্রসাদ এই তিনটি চরিত্রকে মানব সভাতার তিনটি চালক শক্তির রূপক হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদে প্রথমে বড়ো হরফে বাংলায় লেখা ছিল “বাল্মীকির জয়'। তার নীচেই 
কিছুটা ছোটো ইংরেজি হরফে লেখা ছিল “THE THREE FORCES’ | তার নীচে বন্ধনীভুক্ত 
ছিল তিনটি শব্দ ‘Physical, Intellectual and Moral’ | হরপ্রসাদ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্ৰ ও বাল্মীকির 
চরিত্রকে যথাক্রমে এই তিনটি শক্তির প্রতিভূ রূপে গ্রহণ করেছেন। 

হরপ্রসাদের এই পরিকল্পনা অবশ্য খুব সফল হয়েছিল বলে মনে হয়নি অনেকের কাছেই। 
বস্কিমচন্দ্র ठीक ভাষায় এবং fede কটাক্ষে সমালোচনা করে বলেছিলেন-_"গ্রন্থকার নিজে টাইটেল 
পেজে এক প্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, “The Three forces— 
Physical, Intellectual, and Moral’. ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া 
থাকি। 101০৬-ত কিছু (দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মূর্তি-_বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, 
বাল্মীকি! যদি বল এই তিনটিই আমার Force, আমার উত্তর, তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে 
ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্তিমুর্তির উপাসনা করিব।" 

বস্তুতই যে-কোনো পাঠকেরই दन्न লাগতে পারে। বশিষ্ঠকে Physical অর্থাৎ শারীরিক 
শক্তি, বিশ্বামিত্রকে Intellectual অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্ত শক্তি এবং বাল্মীকিকে নৈতিক শক্তি রূপে 
উপস্থাপিত করবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং বশিষ্ঠকে বুদ্ধির শক্তি এবং বিশ্বামিত্রকে বাহুবলের 
প্রতীক রূপে দেখালেই হয়তো যথাযথ হত। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ কী ভেবেছিলেন তা আমরা 
পরে কিছুটা অনুমান করবার চেষ্ঠা করব। কিন্তু বন্কিমের সমালোচনার সত্যতা স্বীকার করতেই 
হবে। প্রচ্ছদে, শিরোনামের সঙ্গে ওই তিনটি ইংরেজি শব্দের যোগে রচনাটিকে সর্বায়ত রূপক 
হিসেবে না দেখালেই সংগত হত। সম্ভবত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাশ্চাত্য কাব্যরীতির অনুসরণে একটি 
পুরোদস্তুর 'আআলিগরিক্যাল' বা রূপক-রচনা হিসেবে লেখাটিকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
“বাল্মীকির au’ বিধিবদ্ধ রূপক না হয়ে সাংকেতিকতার আভা বিচ্ছুরিত করে দিয়েছে। 

werd গান বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং বাল্মীকির মনকে কীভাবে আলোডিত করল, কীভাবে 
তাদের মনে বিশ্বের seer সম্পর্কিত চেতনা পল্পবিত হয়ে উঠতে লাগল-__তার সংক্ষিপ্ত 
অভিবাক্তি প্রদান করেছেন হরপ্রসাদ__ 

“বশিষ্টের মনে আত্মপ্রসাদ__আমি बालान ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব 
ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি। | 

বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা-__আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া 
আনিয়াছি, আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে। 

আর বাল্মীকির অস্তরের অস্ত্রে ভাবনা কি? বিষম আত্মগ্রানি। হায়! আমি কি করিতেছি, 
আমি কেবল আমার ভাইয়েদের সর্বনাশ করিতেছি!!!” 

এখানে আমরা স্পষ্টই দেখছি__বিশ্বামিত্র বাহুবলের কথাই বলেছেন নিজের শক্তি হিসেবে। 
আর, বশিষ্ঠ ব্রাহ্মাণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ মেটানোর কাজটিকে ভ্রাতৃত-বন্ধন স্থাপিত হবার প্রথম পদক্ষেপ 
বলে ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ বুদ্ধিবলই প্রধান হয়েছে সেখানে । বাল্মীকির ক্ষেত্রে সংশয়ের অবকাশ 
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এতক্ষণ नर्य আলোচনার পর See ses মনে হতে পারে__এখানে হরগ্রসাদের 
আধুনিক মনের পরিচয় কীভাবে সপ্রমাণ হয়েছে। সেই প্রমাণের ক্ষেত্রটি আসে আরও কিছুটা 
পরে। বইটির প্রথম খণ্ডে wera সংগীত বর্ণনা এবং তিন প্রধান চরিত্রের মনে সেই সংগীতের 
প্রতিক্রিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শুরু হয়েছে চরিত্রগুলির সক্রিয়তা অর্থাৎ ঘটনার 
আরোহণ পর্ব। সেখানে পথিমধ্যে চলতে চলতে দেখা হয়েছে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের। তাদের 
দুজনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে शाहीन ভারতীয় সভ্যতার army শক্তি ও ক্ষত্রিয় শক্তির 
অবস্থান তথা অভিপ্রায়কে অনাবৃত করে দিয়েছেন তিনি। ফভুদের গানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাদের 
বাক্যালাপে উঠে আসে সমস্ত পৃথিবার মানুষকে ভ্রাতৃভাবের বন্ধনে এঁকাবদ্ধ করবার বাসনার 
কথা | আমরা বিশ্বামিত্রের মস্তুবাগুলিই আগে cafe | তিনি ভ্রাতৃভাব স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে 
দিগ্বিজয়ের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করোছেন। 

“itera সমস্ত পরথিবীতে একজন রাজা হন, এবং এক রাজার অধীনে সমস্ত জাতিতে 
একা সংস্থাপিত হয়।”-_বশিষ্ঠ যখন বলেছেন জেতা ও বিজিতদের भावा বিদ্বেবভাব থাকবে, 
তার ফলে Seer স্থাপিত হতে পারবে না তখন জেদি বালকের মতো বিশ্বামিত্র বার বার 
বলেছেন একই কথা-_"আমার সংস্কার এই দিপ্বিজয় ভিন্ন অন্য কিছুতেই পৃথিবীতে ভ্রাতৃভাব 
ও এঁকাবন্ধন হইতে পারে at) দিপ্বিজরী রাজা পিতার ন্যায় সমস্ত প্রজাকে সম্ভানের ন্যায় প্রতিপালন 
করেন, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই হইয়া উঠে।” বশিষ্ঠ যখন বলেছেন (य, দিশগ্বিজয়ে মানুষের 
শরীরকে জয় করা সম্ভব হলেও তার দ্বারা মনের উপর शड्डू প্রতিষ্ঠিত করা যায় না; তখন 
বিশ্বামিত্ৰ অসংকোচে উত্তর দেন__“মলে যাহাই থাকুক প্রকাশ হইতে দিব না।” এ হল চিরকালের 
স্বৈরাচারী শাসকের উক্তি | “গান্ধারীর আবেদন" কাব্য দুর্যোধনের সংলাপেও একই কথা বসিয়েছেন 
ব্রবীন্দ্রনাথ--"অব্যক্ত নিন্দায়/ কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজ মর্যাদায়/ ভুক্ষেপ না করি তাহে।” 
বশিষ্ঠ যখন বলেছেন মনের বিদ্বেষভাবের ফলে দেশে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে; তখন বিশ্বামিত্রের 
জবাবটি অতুলনীয়-_'“আপনি মনে করিবেন না, এই হস্তে ধনুর্বাণ থাকিতে প্রজারা বিদ্রোহী হইতে 
পারিবে ।” মানব-সভাতায় যে শক্তিমান সে সর্বদাই নিজেকে এইভাবে অপ্রতিরোধ্য প্রশাসক বলে 
মনে করে এবং সেই শাসন ব্যবস্থাকেই মনে করে সর্বোত্তম উপযোগিতা সম্পন্ন । সতাজিৎ রায় 
San রাজার দেশে চলচ্চিত্রে এই বক্তব্যেরই চলচ্চিত্র-রূপ দিয়েছেন। 

বিশ্বামিত্রের এই সমগ্র প্রস্তাবের উত্তরে বশিষ্ঠ যে প্রশ্নটি করেছেন সেটিকেই বলা যেতে 
পারে নিপীড়িত মানুষের সরলতম প্রতিবাদী প্রশ্ম__“যদি ধনুর্বাণ দ্বারাই ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে 
হইল, তবে তাহাকে कि ভ্রাতৃভাব বলা যাইতে পারে?” — প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না 
বিশ্বামিত্রের কাছে। 

কিন্তু আমাদের মনে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা স্মরণে রেখে লেখক সম্পর্কে সেই পুরোনো 
প্রশ্নটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বিশ্বামিত্রের পূর্বোক্ত সমস্ত বাকাই বাহুবলকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তা 
হলে হরপ্রসাদ কেন বিশ্বামিত্রের শক্তিকে ইনটেলেকচুয়াল ফোর্স” বলে অভিহিত করলেন? 
“ফিজিক্যাল cet বলে উল্লেখ করলেন না? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আমাদের জানা নেহ। তবু 
আমরা অনুমিত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে মানব-সমাজ্জে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের 
উপায় হিসেবে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পরিকল্পনাটি জেনে নেওয়া দরকার। 

বশিষ্ঠ বলেছেন__“মানুষে যতক্ষণ নিজে নিজের জনা চিন্তা করিতে শিখে, ততক্ষণ দুই 
মানুষকে এক করা কাহারো সাধ্য নয়। অতএব স্বাধীন চিন্তান্নোত দূর করাই সর্বাপেক্ষা প্রধান 
প্রয়োজন। নীচ জাতির যাহাতে স্বাধীনচিস্তা না থাকে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।” বশিষ্ঠের এই 


wa 
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উক্তিতে 'নীচজাতি' শব্দটির প্রয়োগ খুবই তাৎপযপর্ণ। বশিষ্ঠের চিত্তনে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
উপায় সমাজকে জাতিগতভাবে ‘Swe’ এবং ‘fers’ বলে চিহ্নিত করা এবং নীচ জাতীয় ব্যক্তির 
চিন্তন-ক্ষমতাকে রুদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করা। ভ্রাতৃভাব স্থাপনের এই GBS উপায়ের স্বৈরাচারী 
কৃটকৌশল কেবল ভারত নয়, বিশ্বের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতের মতো জাতিভেদের 
ভিত্তিতে না হোক, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সাধারণ মানুষকে এভাবেই ভাবতে শেখানো হয়েছিল 
যে, রাজ! এবং যাজকেরা ঈশ্মরের প্রতিনিধি। তাদের বিধানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতে পারবে 
না কোনো কথই | আমাদের স্মরণে আসতে পারে জোন অভ আর্ক-এর মৃতুা-দৃশ্যটি | ধর্মযাজকদের 
উপেক্ষা করে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছে বলে দাবি করেছিল সেই কিশোরী । তারই 
ফলে স্বদেশীয় ধর্ম ব্যবসায়ীদের হিংস্র প্রতিশোধস্পহাতেই জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল সে। বুদ্ধিজীবীর 
দল এভাবেই সাধারণ দুর্বল জনগণকে বঞ্চিত করে এসেছে fase 

কিন্তু কীভাবে মানুষের চিস্তুন-ক্ষমতা রুদ্ধ করবেন ব্রাহ্মাণেরা__এইহ প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ 
वाफ করেছেন তার কৌশল-_“বুদ্ধিবলে কিনা হয়? আমি বালাকাল হইতে তাহাদের মন Bayes 
ফিরাইয়া দিব। ভোগসুখে রত করাইব। মনের মধ্যে অনা চিন্তা জন্মিতে मिव না। একেবারে গ্রস্থাদি 
পাঠ হইতে বঞ্চিত করিব।” 

এর উত্তরে বিশ্বামিত্র একটি আশ্চর্য উক্তি করেছেন। হৃদয়ে আলোড়ন তোলে বিশ্বামিত্রের 
সেই वाका | তিনি বলেন--“আপনি মনে করিয়াছেন তাহাতেই আপনারা কৃতকার্য হইতে পারিবেন? 
আপনাদের পরম गळ আকাশ আছে দেখিতেছেন ना? Gay আকাশের দিকে একবার চাহিলে 
স্বাধীন fowl যে আপনি উদ্বেল হইয়া উঠে।” বস্তুত স্বৈরাচারী শাসকেরা বিরল কল্পনাশক্তির 
অধিকারী হয়ে থাকেন। আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং হিটলার-_সকলেরই এই 
কল্পনা-প্রতিভা ছিল। এজনাই তারা ভাবতে পেরেছিলেন যে এক জীবনে জয় করবেন সমগ্র 
वि | সামরিক শক্তি-বলে হবেন বিশ্বের বিধায়ক। কীভাবে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তা তারা 
জানতেন। নিজেদের বাস্তব বুদ্ধিতে তারা অনুভব করেছিলেন যে, একমাত্র বাহুবল তথা সামরিক 
শক্তির বলেই মন্ষকে অধীনে রাখা যায়। তাদের এই छिन ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি আজও | 
বিস্তবলে পৃথিবী শাসন করবার ক্ষমতা অর্জন করবার পরেও দুর্বল দেশের উপর নিত্য আধুনিকতম 
বিস্ফোরক বর্ষণ করে যায় সম্পদশালী রাষ্ট্রশক্তি। আমরা সাম্প্রতিকতম বর্তমানে প্রতিদিনই তা 
দেখছি। 

বশিষ্ঠের যুগ ছিল আলাদা । অথবা বলা যায়, বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির প্যাচ রাষ্ট্রীয় প্রশাসকের 
চিন্তার ধরন থেকে Feu! তাই তারা মগজ ধোলাইয়ের পদ্ধতিকেই yea করে তোলবার 
চেষ্টা করেন। বিশ্বামিত্রের অন্রংলিহ উক্তির প্রতিক্রিয়ায় বশিষ্ঠ যা বলেন তা উদ্ধৃতিযোগা-_-“আমরা 
তাহারো বন্দোবস্ত করিয়াছি। অনস্ত আকাশের দিকে কাহাকেও চাহিতে দিব না। নক্ষত্রে নক্ষত্র 
দেবতা বসাইব! আকাশের তারার সহিত মনুষা অদৃষ্টের একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব। অস্তরীক্ষ 
বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিব। যে ভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীন চিন্তা প্রবল হয়, সে 
ভাব তাহাদের মনেও আসিতে দিব না। সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। 
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনি বাঁধাবাধি করিব যে ব্রাহ্মণ ছাড়া কাহারো এক পাও যাইবার ক্ষমতা 
রাখিব না। অথচ ব্রাহ্মাণ বাজাও হইবে না। 
এই ব্ৰাহ্মণ্য বিধানের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বামিত্রের জবাবটি আমাদের ভারী মনের মতো হয় 

বুঝিয়াছি__বুঝিয়াছি। বিটলামি করিয়া জগৎ বশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু 

বিটলামিতে ত কয়দিন লোকে ভুলিয়া থাকিবে?”__চিরদিন যে লোকে এই প্রতারণায় (বিশ্বামিত্রের 
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ভাষায় “বিটলামি) ভূলে थाएकनि-_ আজকের মীনিব-সভাতায় সব মানুষের সম অধিকারের নৈতিক 
স্বীকৃতি তারই প্রমাণ 

এখন আমরা ফিরে যাব সেই কুট প্রশ্নটিতে--যেটি সংগতভাবেই তুলেছেন AENA | 
বশিষ্ঠের শক্তিকে বাহুবল বা ‘ফিজিক্যাল ফোর্স’ বলে কেন নির্দেশ করলেন হরপ্রসাদ; কেনই 
বা বিশ্বামিত্রের শক্তিকে বললেন “ইনটেলেকচুয়াল (कार्म! হয়তো এই আপাত ভ্রান্তির অধোই 
নিহিত আছে হরপ্রসাদের গভীর কটাক্ষ ব্রান্মাণের বুদ্ধিতে সাধারণ সরল মানুষকে শাস্ত্রীয় বিধানের 
প্রতারণার ফাদে ফেলে যেভাবে নিন্সশির করে রাখবার প্রক্রিয়া স্থাপিত হয়েছিল ভারতের মতো 
দেশে, তার উৎসমূলে চতুর যড়যন্ত্র থাকলেও মুক্তবৃদ্ধিকে শাসিত রাখবার সেই বিধান প্রবল 
পরাক্রাস্ত শারীরিক বলের মতোই চেপে বসেছিল সমগ্র জাতির মানসিকতায় হিন্দুত্বের মেরুদণ্ড 
দুর্বল করেছে এই বর্ণাশ্রম। সাধারণ মানুষের কাছে Tejera মতোই, নিশ্ছিদ্র কারাগারের 
মতোই মানসিক অবরুদ্ধতা চাপিয়ে দিয়েছে এই বিধান। তাই সাধারণ মানুষের কাছে বশিষ্টের 
পরিকলিত ওই ব্রাহ্মাণা বিধান গায়ের জোরের মতোই “ফিজিক্যাল ফোর্স" রূপে প্রতিভাত হয়েছে 
চিরকাল | 

অপর পক্ষে বিশ্বামিত্র একদিকে যেমন সমর শক্তিতে আস্থা রেখেছিলেন, অনাদিকে তার 
সমগ্র কর্ম-প্রাণনার উৎস ছিল একটি মেধা-সম্ভূত প্রশ্ন । প্রশ্নটি এই -_ ব্রান্গণ্য-বিধান-নির্দি্ট; উচ্চ 
বর্ণ ও নিন্ন বর্ণের শাসক-শাসিত সম্পর্কটিকে কি বিচলিত করা যায় ना? বিশ্বামিত্র যুদ্ধ করেছিলেন 
ঠিকই কিন্তু তার আসল প্রতিবাদটা ছিল वाना তন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিস্তন-সঞ্জাত প্রতিবাদ | 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে বশিষ্ট-বিম্বামিত্রের কামধেন্-সংক্রান্ত বিবাদের বর্ণনা 
দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডে বিশ্বামিত্রের তপস্যারত মূর্তির চিত্র একেছেন। বিশ্বামিত্রের 
তপস্যায় স্বর্গ বিচলিত; ব্রাহ্মাণেরা ভীত; aati তাকে তপস্যাবিমুখ করতে চান। 

এরপর হরপ্রসাদ পুরাণ-আখ্যান থেকে সরে এসেছেন। পুরাণে আছে বিশ্বামিত্র নির্মাণ 
করেছিলেন এক নতুন পৃথিবী । ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীর মতো সব কিছুই সেখানে ছিল। কিন্ত সব 
কিছুরই মান ছিল ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীর তুলনায় কিছুটা উন। মানুষ কিছুতেই ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী 
হতে পারে না-_-এই প্রতিপাদাই পুরাণের গল্পটির মূল TET | 

হরপ্রসাদের আখ্যানে দেখতে পাই-_ বিশ্বামিত্রের তপস্যায় ভীত হয়ে দেবতা এবং ব্রাহ্মাণেরা 
ব্রহ্মার নেতৃত্বে বিশ্মামিত্রকে বর দিতে চাইলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাতে সম্মত 
না হয়ে তারা বিশ্বামিত্রকে দিতে চাইলেন রাজর্ষির সম্মান। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র সে সম্মান প্রত্যাখ্যান 
করলেন এবং সংকল্প করলেন যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবেন তিনি। কিন্তু সেই পৃথিবী কেমন 
হবে তার প্রথম সূত্রটি অতি স্পষ্ট, ভাষায় প্রথমেই ব্রহ্মা সহ অন্যানা দেবতা এবং স্ঝষিদের শুনিয়ে 
দিলেন विश्वाभि 

“কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মাণতর-প্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মাত্ব চাহি, তোমাদের খোশামোদ ও তপস্যা 
আর করিব না, আমি নৃতন পৃথিবী নির্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ 
দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। ...ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুশূল হইয়াছে।" 

এখান থেকে হয়তো আমরা অনুমান করতে পারি কেন বিশ্বামিত্রকে ইনটেলেকচুয়াল ফোস' 
বা মেধাশক্তির প্রতিভূরূপে মর্যাদা দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। প্রথমত, মানুষকে ভাবনা-চিন্তা এবং 
ক্রিয়ার দিক থেকে পঙ্গু করে রাখবার চেষ্টা করে बाचाना Sy, সেই ব্রান্মাণ্যতত্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করেছিলেন বিশ্বামিত্র। তীর স্বাধীন চিন্তার শক্তি প্রমাণিত হলে এই বিদ্রোহে! তারপর তিনি গড়ে 
তুললেন নতুন পৃথিবী। মানুষের স্বাধীন কর্মশক্তিরও বিকাশ প্রমাণিত হল তাতে। এজন্যই 


৯৯ 








| « 
বিশ্বামিত্রকে মেধাশক্তির চরিত্রবল অর্পণ করলেন হরপ্রসাদ। একথা Ward যে, প্রথম থেকেই 
এই দুটি শক্তির পার্থকা খুব পরিষ্কারভাবে বাখ্যা করে দেওয়া হয়নি। সম্ভবত এজনাই বন্ধিমচন্তর 
এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেছিলেন। 

চতুর্থ খণ্ডে আছে বিশ্বামিত্রের নির্মিত নতুন পৃথিবীর বিবরণ। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে 
সে পৃথিবী অতুলনীয়। প্রাকৃতিক পরিমশ্ডল মানুষের পক্ষে যথাযথ Bea জন্তু ছাড়া প্রকৃতির 
যা কিছু সুন্দর সবই সই পৃথিবীতে আছে। বায়ু সুগন্ধী, জল সুপেয়, ফলাদি শস্য সুপ্রচুর । গ্রীক্মকালে 
মানুষের পথ চলতে যাতে কষ্ট না হয় সে জনা প্রতিটি রাস্তা ছিল আচছাদিত। সেই আচ্ছাদনের 
উপর দ্বিপ্রহরে বরফ বিছিয়ে দেওয়া হত। হরপ্রসাদের কল্পনায় ‘ওয়েলফেয়ার স্টেট" কেমন হওয়া 
উচিত তার একটি ইঙ্গিত আমরা এখানে পাই। তার পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা। হরপ্রসাদ 
লিখেছেন-__“যাহাতে সকল লোকেরই বুদ্ধিবন্তি সমানরূপে পুষ্ট হয়, বিশ্বামিত্র তাহার জন্য 
চারিদিকে বিদ্যালয়, কলেজ নির্মাণ করিয়া দিলেন।” -_-এজনাই বিশ্বামিত্র ইনটেলেকচুয়াল ফোর্স'। 

অবশ্য কল্পনাকে খানিকটা বলগা-ছাড়াও করে তুলেছেন হরপ্রসাদ। তার পৃথিবীতে বিবাহ 
নেই, কিন্তু প্রেম আছে। সেখানে মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে সহবাস করে। স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়। হরপ্রসাদের 
আধুনিকতার মাত্রা কোথায় পোছেছিল সেই উনিশ শতকে তা ভাবলে আমাদের স্তম্ভিত হতে 
হয়। কিন্তু তার কল্পনার দুর্বলতা এইটুকু যে, তিনি পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার পৃথিবীতে 
প্রশাসকের অস্তিত্ব ছাড়াই । তার পৃথিবীতে মানুষ জিতেন্দ্ৰিয়; মানুষ চির বন্ধুত্বপূর্ণ চিত্তের অধিকারী; 
মানুষ সর্বদাই জ্ঞান ও সংক্কতির চর্চায় নিমগ্ন। সেখানে চির শান্তি বিরাজ করে। সেখানে জন্ম- 
মৃত্যুর ব্যাপারটি ভারী আশ্চর্য_ 

“বিশ্বামিত্রের দেশে মানুষ মরিত না, উহারা এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে চলিয়া 
যাইত; এইরূপে সাত-আটবার ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্রের 
পৃথিবীতে জন্ম দুই প্রকার। পুনরাবর্তন জন্ম আর নূতন জন্ম; qua জন্ম সংখ্যায় সংখ্যিত ছিল, 
রোজ সেই কয়টি করিয়া নূতন জন্ম হইত; বাকি পুনরাবর্তন on) বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অল্পকাল 
ছিল, অধিক নূতন জন্ম হইলে কি হইত বলা যায় ना।” 

এই চতুথ খশ্ডেরহ শেষ অংশে আখ্যানের মধ্যে বাল্মীকিকে দেখি। aif সেই অলৌকিক 
সংগীতের সুরে হৃদয়ের পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন। দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে অনুতপ্ত হৃদয়ে 
ঘুরছিলেন পথে পথে। সেই সময় সহসা একদিন তার সামনে (कीक মিথুনের একটি পাখি নিহত 
হল অপর এক ব্যাধের শরসন্ধানে। বাল্মীকি উচ্চারণ করলেন সেই অমর শ্লোক "মা নিষাদ 
প্রতিষ্ঠাং...”। সেই বাণীর মহিমান্বিত আকর্ষণে সরস্বতী আবির্ভূত হয়ে বীণা দান করে গেলেন 
বাল্মীকিকে। 

পঞ্চম ও यरे খণ্ড দুটিকে বলা যায় আখ্যানের শীর্ষবিন্দু। ঈশ্বরের সৃষ্ট পুরোনো পৃথিবীতে 
দস্যু-দলের অত্যাচার ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল; পৃথিবী হয়ে উঠল অরাজক এবং ভয়ংকর। 
কিন্তু বাল্মীকির হৃদয়ে তখন প্রকৃত কবিত্ব জেগে উঠেছে__যার দ্বারা মানুষে মানুষে মৈত্রী স্থাপিত 
হবার সম্ভাবনা । তিনি বীণা হস্তে গান গেয়ে পৃথিবীর বিপন্ন মানুষকে সেবা করবার কাজে 
আত্মনিয়োগ করলেন। यरे খণ্ডে দেখা যায় বিশ্বামিত্র তার নতুন পৃথিবীতে সুখী হলেও ক্রমশ 
নগরীকে সম্পূর্ণ তুলে এলে নিজের পৃথিবীতে স্থাপন করতে। সেই চেষ্টা প্রতিহত করলেন ব্রহ্মা । 
ফলে ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্ৰ বাস্তব বিস্মৃত হয়ে গদা ঘূর্ণিত করতে শুরু করলেন। দুই পৃথিবীতেই প্রলয় 
উপস্থিত হল। বিশ্বামিত্রের পতন হল Sra নিজের পৃথিবী থেকে। আমাদের স্বীকার করতে হয় 





যে বিশ্বামিত্রের মেধাশক্ডি হৃদয়ের প্রশান্তি আর চিত্তের প্রজ্ঞার অভাবে স্থায়ী সুফল অর্জন করতে 
পারল না--এই मझा হরপ্রসাদকেও মানতে হয়েছে | 

ঈশ্মরের পৃথিবীতে অশান্তির অবসান-কাঙ্গেই यछ অনুষ্ঠিত হবার আয়োজন হতে লাগল। 
আকাশ পথে পড়তে পড়তে সেই বজ্ঞকৃণ্ডে এসে পড়ল বিশ্মামিত্রের প্রায়-নিষ্প্রাণ দেহ। ইতোমধো 
বাল্মীকি বীণা-ঝংকত সংগীতে মন্দিত করে তুলেছেন পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। ভার গানের বিরাম 
নেই। প্রকৃত অনুশোচনা পেকে তার হৃদয়ে জন্ম নিয়েছে প্রকৃত সেবা-ধর্মের ব্যাকুলতা। তার 
গান যিনি শোনেন তারই হৃদয়ে জাগে করুণা এবং ভ্রাতৃভাব। যক্ঞকুণ্ডে যখন বিশ্বামিত্র এসে 
পড়েছেন তখন তাকে ঘিরে ধরলেন ব্রহ্মাসহ অপর ব্রাহ্মণেরা। বাতাবরণে বাল্মীকির গান। 
সকলেরই হৃদয়ে ভ্রাতভাব জাগল। বিশ্বামিত্র ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উদার হৃদয়ে ব্রাহ্মণেরা তাকে 
ব্ৰাহ্মণত দানে সম্মত হলেন। অতঃপর কীভাবে পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপন করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ 
করলেন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি-_তিন জনে মিলে। বাল্মীকির শক্তি কেবল হ্দদয়ের শক্তি | 
সামা-মৈত্রী-করুণা নিষিক্ত ল্রাতৃভাবের বিকাশ ঘটানো ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনা নেই তার। 
এখানেই শেষ হয়েছে সপ্তম খণ্ডটি 

Usa খণ্ডে উপসংহারে লেখক দেখিয়েছেন वनिछे বিশ্বামিত্র, বাল্মীকির পরামশেই রামরাজা 
পরিকল্পিত হল। নারায়ণ রাম অবতারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন। রামলাম-গানে মানবচিন্তে 
गाडि, প্রীতি ও जडाव স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বাল্দ্রীকি। আখ্যানের মধা-পর্বে 
হরপ্রসাদের छिन-अनन ও কাব্য-পরিকল্পনা যে উচ্চতায় উন্নীত হয়েছিল তা শেষ খণ্ডে ধরে 
রাখা যায়নি। কাজটি দুরূহ ছিল। তবে তার বক্তব্য যথার্থই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই রচনায়। 
হরপ্রসাদশান্ত্রী বলতে চেয়েছেন যে নৈতিক শক্তিতেই মানুষের মনে যথাসম্ভব ভ্রাতৃভাবের উন্মেষ 
ও বিকাশ সম্ভব । 

বক্তব্যের মধ্যে খুব যে নতুনত্ব আছে তা নয় কিন্তু আখ্যানটির পরিকল্পনায় বর্ণাশ্রম প্রচলিত 
থাকা হিন্দু সমাজ ও মানব-সম্পর্ক বিষয়ে যে-মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছেন তাকে সাম্প্রতিকতম 
সমাজ-চিস্তনের অনুপাতেও সমুজ্জ্বল আধুনিক বলে চিনে নিতে আমাদের মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। 


৯০৯ 





হরপ্রসাদনির্মিত বাঙালিজীবন 
কবিতা চন্দ 


এক 


বন্ধিমচন্দ্র একসময় দাবী তুলেছিলেন যে বাংলার ইতিহাস প্রয়োজন। নইলে বাঙালি কখনও মানুষ 
হবে না। বাংলার ইতিহাস বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন বাংলার রাজ্য পরিচালনার ইতিহাস, ধর্মের 
ইতিহাস, বাণিজ্য ও শিল্পকাজের দক্ষতা ইত্যাদির ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে পৃথক করে 
দেখবার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে ধর্মনির্ভর সংস্কৃতি একসময় বিভিন্ন পর্যায়ের 
মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নানা সময়ে নানা জনগোষ্ঠী এদেশে এসেছে এবং ধীরে ধীরে এদেশীয় 
সম্পদ ও তাদের এতিহ্য গ্রহণ বর্জন ও মিশ্রণের ফলে এদেশের ধর্ম সংস্কৃতিরও রূপান্তর घळ 
গেছে। বৌদ্ধবিদ্যা বিশারদ হরপ্রসাদ गाठी ১৯২৯-এ ‘সাহিত্য পরিষৎ'-এর এক অভিভাষণে এই 
বিচিত্র মিশ্রণের সমীকরণ করে জানান-_“এই সকল দেখিয়া মনে হয় বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্র নামে 
হিন্দু Sage হইয়া গিয়াছে, আর যাহা হয় নাই তাহা লোপ পাইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রের পথিগুলি 
এইরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে।...আমরা বাঙালি ব্রাহ্মণেরা এখন অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা 
সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাঙ্গণ। আর যখন গুরু আমাদের কানে ফুঁ দিয়া যান, আর 
আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ। আচ্ছা, যেভাবে তোমরা বাংলায় 
আসিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ আধা-বৌদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন।”১ “বাংলার 
বৌদ্ধ সমাজ’ নামক এই অভিভাষণে হরপ্রসাদ আরো জানান যে বাংলায় তন্ত্রর প্রভাব যেমন 
ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে, তেমনি এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতিতে একসময় বহিরাগত 
মুসলমানদের প্রভাব দুর্লক্ষা নয়। বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে হরপ্রসাদ যে 
মন্তব্যগুলি করেছেন এতিহাসিকদের বিচারে তার সবটা গ্রহণযোগ্য না হলেও (যেমন বাইরে থেকে 
তন্ত্রের আগমন) বাঙালি জাতির এই মিশ্রণ ইতিহাসম্মত। 

হরপ্রসাদ যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম জীবনে বাংলার ইতিহাস খুঁজতে সচেষ্ট ছিলেন 
তখন তার মতো অনেকেই এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্যরা হলেন রামকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রমুখ। কিন্তু ১৯০৭-এ হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত চযাচর্যবিনিশ্চয়ের সূত্রে 
বাংলা সাহিত্যের যেমন এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উন্মোচনে বাংলার ইতিহাসেরই বিপুল পরিবর্তন 
ঘটে যায়, তেমনি স্বয়ং বৌদ্ধবিদ্যা অনুরাগী হরপ্রসাদের ভাবনাচিন্তাতেও এক ধরনের জোয়ার 
আসে। জোয়ারটি অবশ্যই প্রাচীন বাঙালিকেন্দ্রিক। এ বিষয়ে মনে পড়ে তাঁর সম্পর্কে 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের আলোচনার কথা। তিনি জানাচ্ছেন, “ভারতবর্ষের ইতিহাস 
বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাস ...একপ্রকার পতিতভূমির ন্যায় অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞ আলোচকের দৃষ্টির 
অগোচরে উপেক্ষিতভাবে পড়িয়া ছিল। তাহার (শাস্ত্রী মহাশয়ের) বিদ্যা ও ধীশক্তি এই অভিনব 
রাজ্যেও কি প্রকার অসাধারণ कार्यी সম্পাদন করিয়াছে তাহা আজ কারো অবিদিত নাই।”২ ভবতোব 
দত্ত জানাচ্ছেন, “ হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চার পরিধি বিচার করলে বলা যায় যে তিনি 
ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল মর্মেই সন্ধান করে ফিরেছেন, কেবল বাংলার ইতিহাস বা বাংলার 
সংস্কৃতিই তার প্রধান আলোচনাক্ষেত্র ছিল ना। তথাপি বাংলার ইতিহাস তার বৃহত্তর প্রত্নতাত্তিক 
গবেষণার অস্তগত ছিল। সে ক্ষেত্রে তার দান বস্তুতই ছিল মৌলিক।"* 
হরপ্রসাদ नाजी ইতিহাসভিত্তিক প্রাবন্ধাদির মধ্যেই কেবল তার এই কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ রাখেন 
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নি। তিনি তার কল্পনা ও ইতিহাসের যুগলবন্দীর সূত্রে দুটি উপন্যাসের মধ্যেও বাংলা তথা বাঙালির 
অস্তিত্ব খুঁজে ফিরেছেন। উপন্যাস দুটি হল 'কাঞ্চনমালা" ও *বেনের com’) দুটি উপন্যাসেই যে 
প্রাচীন সমাজ -উল্লিখিত হয়েছে তা বৌদ্ধধর্ম অধাষিত। অবশা এই ধরনের কল্পনা ও ইতিহাসের 
যোগসূত্র রচনার প্রয়াসের ক্ষেত্রে তার প্রবন্ধাদিও মুক্ত নয় একেবারে । এ বিষয়ে Sra উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধাদির তালিকা (বশ দীর্ঘ । বাংলায় তিনি লিখেছেন, বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে, 
নির্বাণ, নির্বাণ কয় রকম? কোথা হইতে আসিল (দুটি প্রবন্ধ), হীনযান ও মহাযান, মহাযান কোথা 
হইতে আসিল? সহজযান, বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত, বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল? এখনও একটু আছে, 
উড়িষ্যার জঙ্গলে, জাতক ও অবদান, দলাদলি, মহাসভ্িবক মত, থেরবাদ ও MASE, মানুষ 
ও রাজা, বৌদ্ধ ঘণ্টা ও তান্রমুকুট, হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ, বুদ্ধদেব কোন ভাবায় বক্তৃতা করতেন, 
বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ, वारान ও अंजन, ভারতের লগ্র-রাত্রোচ্ধার, কুশীনগর, ভারতের ভক্তি- 
সাধনায় বৌদ্ধপ্রভাব ইত্যাদি। 

ইংরেজীতে লিখেছেন, Discovery of the Remnants of Buddhism in Bengal. 
Discovery of Living Buddhism in Bengal. Buddhism in Bengal since the 
Muhammedan Conquest. Buddhists in Bengal, Bengali Buddhist Litarature 
ইত্যাদি। এইসব আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসভিন্তিক আলোচনা করতে করতেই 
অনায়াসে বাক্তিগত সিদ্ধান্তে প্রবেশ করতেন। একটি নমুনা দেখানো যেতে পারে। ‘বাংলার বৌদ্ধ 
সমাজ’ প্রবন্ধটিতে তিনি পরিসংখান সমেত আলোচনা করতে করতে লেখেন, “বাংলাদেশ যে 
বৌদ্ধময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখন রিসাচ ক্রিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম তো বিশ্বাসই 
হয় না, তাহার পর ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে__তখন বাংলার অনেক রহসা জলের মতো 
বুঝিতে পারা যায়; বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাঙালি ব্রাহ্মণের 
অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। ...রহস্যজাল ভেদ 
করিয়া এই কথাটি খুলিয়া দিলে বাঙালির চক্ষু স্পস্ট দেখিতে পায়___তাহারা কী ছিল, কী হইয়াছে 
ও ভবিষ্যতে কী হইতে পারে। অতীতে তাহাদের অগৌরবের কিছুই নাই, সবই গৌরবময়।”” 

এই গৌরবময় অতীতের কাহিনী হরপ্রসাদের দুটি বড় উপন্যাসেই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে 
বাংলার প্রাচীনতম ও প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে তার অনুমানের 
উপর নির্ভর করতে হয়েছে বেশী। সেই নির্ভরতা পরবর্তীযুগের গবেষকদের কিছুটা বিভ্রান্ত করেছে। 
এ সম্পর্কে সুশীলকুমার দে বলেছেন, "হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে 
পারিতেন সত্য. কিন্তু তাহার কল্পনা গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করতে Five হইত ना।”* 

বস্তুত উনিশ শতকের এঁতিহাসিক উপন্যাসের ধারা Sore মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়: 
(১৮৫৭) থেকে শুরু হয়েছে। কাহিনীটি শিবাজী ও গুরঙ্গজেবের কন্যা রোশেনারা প্রণয় সম্পর্কিত। 
ইংরেজী রীতির এই উপন্যাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের ফাক পূরণে কল্পনার বাবহার করলেও 
এতিহাসিক তথা কোথাও লঙ্ঘন করেন नि। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পর এই ধারার প্রধান 
উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন বন্ধিমচন্দ্র। ভার 'দুগেশিনন্দিনী', “মুণালিনী' ও 'রাজসিংহ'-র মধ্যে 
রবীন্দ্রমতে একমাত্র 'রাজসিংহ'-তেই ইতিহাস ও কল্পনার সার্থক. যুগলবন্দী রচিত হয়েছে। ফলে 
এটিতেই শুধু ‘এঁতিহাসিক রস’ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বন্কিমচন্দ্রের কালেই রমেশচন্দ্র দত্ত 
ইতিহাসাশ্রিত চারটি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকম্কণ', 'মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত' 
উপন্যাসে। রমেশচন্দ্রর পরও অনেকে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস রচনা করেছেন। সবক্ষেত্রে সেসব 
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সফলতা পায় नि। किछु এঁদের প্রতোকেরই উদ্দেশ্যের একটি জায়গায় মিল রয়েছে। সে মিল 
স্বাদেশিকতা বোধে । এই একই বোধ হরপ্রসাদ শান্দ্রীকেও ইতিহাসভিত্তিক মানবিক জীবন রচনায় 
ব্রতী করেছিল। তাই প্রবন্ধাদিতেও তিনি প্রাচীন বাঙালির গৌরব খুঁজে ফিরেছেন। তবে তার 
ক্ষেত্রে অন্যান্যদের মত এতিহাসিক উপাদান সহজলভা ছিল না। ফলে কল্পনানির্ভরতার ক্ষেত্রে 
তাকে অন্যান্যদের থেকেও অনেক বেশী সাহসী হয়ে উঠতে হয়েছিল। সে যুগে অবশ্যই এটি 
ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা। হরপ্রসাদ পূর্ববর্তীদের বাঁধা পথ থেকে নিজের ক্ষমতার কারণেই সরে এসেছিলেন 
এইভাবে | 


দুই 


এ বিষয়ে তার প্রথম রচনার ইতিহাসকাল রাজা অশোকের সময়। বলে নেওয়া ভাল যে এই 
রচনার আগে তিনি তার 'বাশ্মীকির জয়" আখ্যানে পুরাণকে নিয়ে জীবনের গল্পরচনায় মেতেছিলেন। 
কিন্তু 'কাঞ্চনমালা'র (১৮৮২) ইতিহাস সুদূরের হলেও তা ইতিহাস-ই পুরাণ নয়। আজ থেকে 
দু'হাজার বছর আগে রাজা অশোকের পুত্র কুণালের প্রণয়ে আসক্ত হয়েছিল কুণালের বিমাতা 
রানী fears (ইতিহাসে তিনি তিষারক্ষিতা)। ভারতবর্ষের সেটি স্বর্ণময় বৌদ্ধযুগ। হরপ্রসাদ 
এই সময়ের ইতিহাসকে নিয়েছিলেন সিংহলের “মহাবংশ', 'দীপবংশ" ও ‘দিব্যাবদান' থেকে । এর 
সঙ্গে তিনি জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের “পরিশিষ্ট্রপর্বন', তিব্বতী এতিহাসিক তারনাথের “ভারতের 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস", 'জৈনসূত্র' ও ‘বোধিসত্তাবদান-কল্পলতা'-র সাহায্য নিয়েছেন।* 

বৌদ্ধ ত্রিরতে বিশ্বাসী কুণাল অতি সৎ ও ধর্মপ্রাণ। তার যোগ্য সহযোগী হল তারই প্রেমমরী 
স্ত্রী কাঞ্চনমালা। উপন্যাসের শুরুতে কিছুটা কালিদাসীয় রীতিতে কিছুটা বঙ্ধিমীরীতিতে এই যুগল 
ফুলচয়নে রত। উদ্দেশা একটি নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রী রূপে অবতীর্ণ হওয়া | কিন্তু উপন্যাসের 
প্রথম থেকেই তিষ্যরক্ষা কুণালের প্রেম পাওয়ার জন্য কুচক্রী ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কুণাল 
কিন্তু কিছুতে তার ছলনায় ধরা দেয় ali অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য থাকলেও 
ব্রান্মাণবাদীদের প্রতিপত্তি কিছু কম ছিল না। গোপনে fees তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
তক্ষশিলায় বিদ্রোহ বাধায়। এ যুদ্ধে একমাত্র উপযুক্ত সেনাপতি নির্বাচিত হয় কুণাল। পাটলিপুত্র 
যুদ্ধসাজে সভ্জিত হতে থাকে। যুদ্ধ শুরু হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বনাম বৌদ্ধদের প্রাচীন 
গৌরবকাল রচয়িতা এই সুযোগে লেখেন, “বিদ্রোহীরা প্রায়ই ব্রান্মাণ ও ক্ষত্রিয়। পুরুষাক্রমে তাহারা 
কখনো রণে SA দেয় নাই। তাহারা যখন অসমসাহসে কুণালের সৈন্য আক্রমণ করিল, তখন 
বৌদ্ধসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। ..অনেকশত বৌদ্ধ রণে নিহত হইতে লাগল। 
কিছু পড়ে দৈব বৌদ্ধদের সহায় হইলেন। পশ্চিমাকাশ সহসা গাঢ় নীল হইয়া ভীমবেগে আঁধি 
উঠিল। ...এই আধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত করিয়াছে। নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার 
সাধ্য are ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়?'"' ভারততন্ত্ববিদ হরপ্রসাদের এই কল্পনাসমৃদ্ধ ও আবেগবহুল 
বাক্যবিন্যাসে যেন একটি দূরকালের আদিবাঙালির অস্পষ্ট, ছবি ফুটে ওঠে। 
কল্পনা-সমৃদ্ধ এমন বলার কারণ দুটি। এক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ 
রূপে যে যুক্তিগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার অন্যতম একটি হল অশোকের সময় নাকি ব্রাহ্মণদের 
অধিকার হরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদের এই অনুমান ভ্রাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
উপন্যাসে "आविर আবির্ভাব ঘটিয়ে হরপ্রসাদ নিজস্ব যুক্তির সমর্থন করেছেন। 
বিশেষ পর্বে স্থির থাকেন নি। হিন্দুযুগ, বৌদ্ধযুগ ও মুসলমান যুগ মিলিয়ে এক অখণ্ড প্রবহমান 
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সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চিন্তা তিনি করতেন। এর ফলে সত্য নির্মাণ লক্ষে কিছুটা 
কল্পনার সাহাযা তাকে নিতেই হতো । 

কুণালের যুদ্ধে খাওয়ার পর রাজা অশোক গুরুতর অসুস্থ হন। আহার-নিদ্রা ভুলে নিজের 
শরীর প্রায় ক্ষয় করে তিয্যরক্ষা তাকে সুস্থ করে তোলে। সেই কৃতজ্ঞতাবশে অশোক তিষারক্ষার 
ইচ্ছানুসারে তাকে একবছরের জনা পাটালিপূত্র পরিচালনার ভার দেন। ইতিহাসে ছিল মাত্র 
সাতদিনের সময়। কিন্তু উপন্যাস রচয়িতার বাস্তববোধকে এই সূত্রে প্রশংসা করতে হয়। কারণ 
এই একটি বছরে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপন্যাসে ঘটে। ক্রোধী ও প্রতিহিংসাপরায়ন fares 
কুণালের চোখদুটিকে নিজের করতলগত করে। মৃত্যুপথযাত্রী কুণালকে এসে উদ্ধার করে তার 
প্রিয়তমা কাঞ্চনমালা। একসময় রাজা তিষ্যরক্ষার প্রকৃত স্বরূপ টের পেয়ে তার শান্তি ঘোষণা 
করেন। তিষারক্ষা তখন উন্মাদ। বৌদ্ধ fare বিশ্বাসী কাঞ্চনমালা তিষারক্ষাকে ক্ষমা করে ও 
সেবা করে। কুণাল চোখ ফিরে পায় বিজ্ঞানবিদের সাহাযো। পরিশেষে সে ও কাঞ্চনমালা जळून 
প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত করে। এই নাটকীয় গতিযুক্ত উপন্যাসে হরপ্রসাদের রচনাহ্রীতি 
সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। সেই অতিদূর অতীতের তথ্যাদি তেমন সংগ্রহ করা 
না গেলেও লেখকের কল্পনার এশ্বর্যের কারণে এর গল্প প্রায় ইতিহাসনিষ্ট হয়েই Bore: এ 
এক অসাধাসাধন কাজ। 

হরপ্রসাদ তার প্রাচীন বাংলার গৌরব'-এ (১৯১৪, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের 
সভাপতির সন্দোধন) প্রাচীন বাঙালির কয়েকটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন 
aria নাকি হাতি চিনত ना. চিনত বাঙালিরাই। বাঙালিরা সেই অতি প্রাচীন যুগে রেশম वळ 
বয়ন করত। বাকলের কাপড় পরত, নৌ-চালনায় দক্ষ ছিল এবং নাটাকলার চর্চা করত ।” হাতি 
প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "এই যে হাতি ধরা ও পোষ মানানো, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা. 
যুদ্ধের জনা তাহাকে তৈয়ার করা-_এসব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। 
আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাস্ত cere 
বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়।”* হাতির উল্লেখ সমেত বাঙালি সম্পর্কে পূর্বোপ্রিখিত সবক'টি 
বৈশিষ্টাই আমাদের আলোচ্য 'কাঞ্চনমালা'-য় আছে। এটির fasta পরিচ্ছেদে কুণাল ও তিষারক্ষা 
অভিনীত নাটকের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে কুণাল চরিত্রের অনেক গুণের মধো একটি হল 
তার অভিনয় পঢ়তা।** অষ্টম পরিচ্ছেদে রয়েছে একটি যুদ্ধ প্রস্তুতির ছবি। “কামারের দোকানে 
দিবারাত্রি ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দ হইতে লাগিল; রাশি রাশি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আয়ুধাগারে সংরক্ষিত 
হইতে লাগিল। বড়ো বাড়ো বাঁশ কাটিয়া ধনুক নির্মাণ হইতে লাগিল। মণিপুর, পৌণ্ডবর্ধন, অঙ্গ, 
oy, বিদেহ, সমতট প্রভৃতি করদ রাজগণকে (সুশিক্ষিত) হস্তী প্রেরণের জন্য পত্র লেখা হইল। 
পাটলিপুত্ৰ বন্দরের সমস্ত আহারীয় দ্রব্য যুদ্ধার্থ ক্রীত হইতে লাগল । ...সৈনারা নগর প্রান্তরে 
সর্বদা যুদ্ধ অভ্যাস করিতে লাগিল, उवर যুদ্ধের উপকরণ বহিবার জন্য অযুত সকট ও অযুত 
নৌকা আনীত হইতে লাগিল।”১১ এইভাবে পরোক্ষে প্রাটীনকালের বাংলাদেশ গড়তে গড়তে 
হরপ্রসাদ চতুদর্শ পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণদের প্রতিপক্ষরূপে ‘কাছাখোলা' শব্দটি ব্যবহার করেন।১২ প্রশ্ন 
জাগে কারা এই “কাছাখোলা' রা? বৌদ্ধদের সম্পর্কে কখনও कि এই শব্দ ব্যবহার হতো? নাকি 








গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের मूत्र তরঙ্গ, গঙ্গা সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃদু কানে 
লাগিতেছে।”১* “সবরের ware তরঙ্গ' নদীবক্ষে, আমাদের কি বাংলার ভাটিয়ালি গান স্মরণ করায়? 
চতুদ্দর্শ পরিচ্ছেদে উন্মাদিনী তিষারক্ষার গানের একটি কলিতে বাঙলার কীর্তনের ভাষার মিল 
পাওয়া যায়। গানটি হল--'কে নিল নয়নমণি/কহ কহ লো সজ্ঞনি।** মনে মলে প্রতিটি চরিত্রের 
জীবন-যাপনে হরগ্রসাদ অতিদূর বাঙালিদেরই যে এই উপন্যাসে ভেবেছিলেন, একটি প্রসঙ্গে তিনি 
নিজেই তার সূত্র দিয়েছেন আমাদের । তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখি বিপদগ্রস্থ কুণাল ও কাঞ্চনমালা 
দুটি ভিন্নস্থানে নীরবে কাঁদছে। কেউ কারো উপস্থিতির কথা জানে না। এমনি সময় প্রণয়ীদের 
পরস্পরের মনের 'বৈদ্যৃতী' (টেলিপ্যাথী) সম্পর্কে উল্লেখের সময় প্রকৃতিতে মিলনোশ্মুখ বিষয়ের 
বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক শুরু করলেন 'সেই ঘোরা, দ্বিপ্রহরা শাস্তনলিনী, কুমুদগন্ধা...''** ইত্যাদি 
শব্দাবলী | এক টান টান গতিময় গদ্যের মধো হঠাৎ এমন সংস্কৃত শব্দ সম্ভারের শোভাযাত্রা 
দেখে পাঠকবর্গকে চমকে উঠতে হয়ই। এ ব্যাপারে হরগ্রসাদ-পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য জানান 
যে তিনি হরপ্রসাদ কে এমন "সাংঘাতিক সংস্কৃতভূয়িষ্ট' ভাষা লিখতে আর দেখেন नि। অক্ষয়চন্দ্র 
সরকারও সন্দর ও পরিদ্ধার ভাষার মধ্যে এইরকম ভাষার প্রয়োগ দেখে বলেছিলেন, 'একি কক্কড়- 
কক্তড়-ক্ড়াৎ'। এই বীতিতে বাংলা pT লেখা হত একসময়ে! এর সপক্ষে হরপ্রসাদ 
জানিয়েছিলেন-_“কথকের চু্ণীশুলিকে আমি বাংলা ভাষার অতুলনীয় সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। 
তাল ও লয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হইয়া যায় ইহা আমি সচক্ষে 
দেখিয়াছি oe 


তিন 


‘কান্চনমালা' প্রকাশের পর কোনো কারণে গুরু বন্ধিমচন্দ্রের উপর অভিমানবশত উপন্যাস রচনা 
থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। এর প্রায় ৩৬ বছর পর তিনি আর একটি উপন্যাস 
রচনা করলেন। "(वहन মেয়ে' (১৯২০)। মুখপাত-এ জানালেন ‘এটি ইতিহাস নয় সুতরাং 
প্রতিহাসিক উপন্যাসও নয়।”১ তার মতে এটি সম্পূর্ণত বাংলারই একটি বিশেষ সময়কালের 
কথ্াবহ। লেখেন, সে কালে, "বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, 
ব্যবসায় ছিল. বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।”১* আখ্যানের শুরুতেই সময়টাও নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছেন তিনি। “শকান্দ ৯২২, সংবৎ ১০৫৭, ইস্‌ বি ১০০০ বৎসর, মাস বৈশাখ, তিথি পূর্ণিমা 
জায়গা माऊली গাজনের ভারী ধুম লাগিয়াছে।”৯৯ 

“কাঞ্চনমালা' শেষ হয়েছে মগধ সাশ্রাজো বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে । সেটি ছিল সেই 
ধর্মের সুবর্ণযুগ। আর 'বেনের মেয়ে'-র কাহিনী শুরু হয়েছে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পতনকালে। 
এই পতনের কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে नाना মত রয়েছে। কেউ বলেন fate ত্রয়োদশ শতকে, 
কেউ বলেন সপ্ত্রম শতকে- কেউ আবার এর উত্থান ও পতন একইকালে ঘটেছিল বলেও ইঙ্গিত 
করেছেন। অবশ ইতিহাসের দাসত্ব এই উপন্যাস করবে না বলে হরপ্রসাদ নিজেই অঙ্গীকার 
করেছেন। এমন অঙ্গীকার হয়ত স্বকালের প্রতি অভিমান বশত করেছেন। বলেছেন, "রাখাল, 
রমেশ- এরা সব পাথুরে প্রমাণ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করে না। এঁতিহাসিক তথ্য বের করলেই 
বলবে প্রমাণ टेक, প্রমাণ কৈ। এদের জ্বালায় আমি ইতিহাস লেখা ছেড়ে 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস 
লিখতে শুরু erate "°° কিন্তু 'বেনের মেয়ের সম্পর্কে অতি বিস্তারিত আলোচনা যাঁরা করেছেন 
যেমন সতাজিৎ চৌধুরী ও निशा রক্ষিত feaa, তারা মনে করেন এটিতে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ 
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স্পষ্ট ছিল না। হরপ্রসাদ “TH ১৯০৭-এ এটি আবিষ্কার করে দীর্ঘ নটি বছর ধরে এর ভাষা, 
সমাজ ও জীবন নিয়ে গবেষণা করেন এবং ১৯১৬-তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে সেটি ‘হাজার 
বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। 

বেনের মেয়ে’ বাঙালিদেরই গল্প। বণিকশ্রেণী বিহারী দতড-র বাস সেকালের wrest এবং 
বর্তমানের মগরা অঞ্চলে | তখন এ অঞ্চলের রাজা ছিল রূপা বাগ্‌্দি। বৌদ্ধ রূপা aren চর্যাকার 
লুই निक्राब्र लिया | কাহিনীর শুরুতে আমরা যে গাজনের উল্লেখ পেয়েছি সেটি বিহার প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে রূপা রাজ্জারই করা আয়োজন | বাঙালীরা মৎসপ্রিয় জাতি। লুই-ও মাছ খেতে ও খাওয়াতে 
ভালোবাসেন। তাহ একটি পূর্ণিমার দিনে মাছ ধরা, মাছা ann ও মাছ খাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা 
দিয়ে এর কাহিনী ঘটনাপ্রবাহে চলা শুরু করে। বিকেলে বের হয় গাজ্ন। সেই গাজনেই প্রথম 
আমরা বিহারী দত্তের পরমাসুন্দরী কন্যা মায়াকে দেখি। মায়া বিহারীর প্রাণের ধন। সে কালে 
তেমন সম্ভব ছিল কিনা জানি না কিন্তু কন্যার আবদারে বিহারীকে নঙ্গীপথে বাণিজো যেতে হয় 
সপরিবারে । একটি পৃথক নৌকায় বিহারীর পরিবারের অবস্থান। নৌকো একটি চরে এলে মায়া 
সেখানে নামে এবং বাঘের মুখে পড়ে। হঠাৎই সেখানে আবির্তৃত হয় বিহারীর পান্টি ঘরের 
একটি ১৮/১৯ বছরের ছেলে জীবন, যে সাতগায়েরই আর এক প্রসিদ্ধ ধনবান সাধু-ধলীর একমাত্র 
পুত্র। সে বাঘের মুখ থেকে মায়াকে রক্ষা করে। মুগ্ধ মায়া তাকেই বিয়ে করবে বলে পণ করে 
এবং এই বিয়ে হয়েও যায়। কিন্তু বছর দুইবাদে নিঃসম্ভান মায়া বিধবা হয়। 
কাহিনীর জটিলতা শুরু এখান থেকেই । উত্তরাধিকারীহীন বিহারী ও মায়ার সম্পত্তির উপর 
বৌদ্ধদের নজর পড়ে। বিহারী সর্তক হয়। এদিকে লুইসিদ্ধার গুরুপূত্র নামে অতি শুণবান ও 
সুদেহী এক শিষ্য মায়ার প্রেমে পড়ে । কিন্তু মায়া সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। সে তার স্বামীর ধ্যানে 
মগ্ন। বৌদ্ধরা wad নামে এক বিচিত্র স্বভাবের মানুষকে মায়াকে হরণ করার काटक লাগায় | 
সে সেইমতো মায়ার স্বামীর মুন্ময়মুর্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে বলে মায়াকে প্রলোভন 
দেখায়। মায়া স্বামীকে অন্তত পরোক্ষে পাবে বলে এই টোপে পা দেয়। তারপর বিহারীর অবর্তমানে 
মায়াকে তার ধাই-সহ wad সাতগা থেকে ৭/৮ ক্রোশ দূরে এক মন্দিরে এনে তোলে | 

এদিকে মায়ার অস্তর্ধানে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধো এক তুমুল যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে রূপা রাজার 
মৃত্যু হয় ७ বিহারীই সাতগাঁর রাজা হয়। এরপর অন্তুতভাবে wea) চরিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। 
সে এক শিল্পীকে দিয়ে মায়ার স্বামীর মুর্তি গড়ে ও তন্ত্রমতে এক ব্রাম্মাণকে দিয়ে তাকে কথাও 
বলায়। মায়া স্বামীর মৃন্ময় মুর্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। মায়ার প্রত্যাবর্তনে বিহারী প্রাণ ফিরে 
পায়। এরপর বিপুল সমারোহ করে পিতা ও পুত্রী পৃথকভাবে দুটি পোষাপত্র গ্রহণ করে। উদ্দেশা 
সম্পত্তি রক্ষা করা। পরিবর্তিত wast এইবার বাঙালি হিন্দু রাজার রাজো कादा, শিল্প ও সংস্কৃতির 
এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এরজন্য দেশ বিদেশে ঘুরে সে বিদগ্ধ পণ্ডিত, কবি ও শিল্পীদের 
আহান করে। এরমধো সে জানতে পারে যে ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমাস্ত দিয়ে বহিরাগত মুসলমানরা 
আক্রমণ করেছে। বাংলাদেশে সে ঢেউ তখনও এসে Cen নি। তাই এক ফাল্দুনী পূর্ণিমায় 
সেই প্রতিযোগিতার জনা দেশ দেশাস্তর থেকে এসে প্রতিযোগীরা পৌঁছয় সাতগায়ে। বিহারী नख 
ভারী গর্ববোধ করে। নানা প্রকার শিল্প প্রতিযোগিতার পর শেষে শুরু হয় কাব্য প্রতিযোগিতা ! 
সেই আসরে এক এক করে কবিতা পড়েন চাটিলপাদ, বীণাপাদ ও সরহপাদের মত চর্যাপদের 
কবিরা । এরপর মায়া কবিতা ace) সে কবিতায় তার স্বামীর প্রতি বিরহবেদনা ধ্বনিত হয়। 

মি দের ভাষায় সেও একটি কবিতা পড়ল। কিন্তু সভার কারো বুঝতে বাকী রইল লা যে তার 
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কবিতার উদ্দিস্ট, নারীটি মায়া-ই। সে তাকে তার তৃষ্ণার জল বলে জানায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর এমন 
নির্লজ্জ প্রেমপ্রকাশে সভা একই সঙ্গে खक ও कक হয়। মায়া মাথা নত করে এবং গুরুদেব 
লুই সিদ্ধার পরামর্শে একব্‌ৃক বেদনাবহন করে era আত্মরক্ষার্থে দেশাস্তরী হয়। 

সময়ের দিক থেকে এটি মুসলমান অধিকারের ঠিক আগের যুগের। চর্যাপদ আবিষ্কারের 
পর বাংলা সাহিত্যের আদি যুগটিকে যখন আবিষ্কার করা গেল তখন স্বভাবতই গবেষকদের 
মনে সেকালের বাঙালি-সমাজভাবনা জাগবে। কাহিনীর শুরু ৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আর শেষ একাদশ 
শতকের দ্বিতীয় দশকেই। অর্থাৎ কুড়ি বছরের ইতিহাস এটি। এই প্রায় দুই দশকে সমাজে ধর্মীয় 
দিক থেকে হঠাৎ করে কোনো বড় পরিবর্তন সম্ভব aa) কিন্তু হরপ্রসাদ যে ভাবে এর গল্প 
বিন্যস্ত করেছেন তাতে বৌদ্ধধর্মের পতন ও হিন্দুধর্মের উত্থান যেন এরই गधा ঘটেছে বলে 
বোধ হয়। সমাজতত্বিদেরা এত দ্রুত এই পরিবর্তন মেনে নেন नि। মানে নি ইতিহাসও | কিন্তু 
হরপ্রসাদের মত এমন যুক্তিনিষ্ঠ বিচক্ষণ ও Ere বিচারবোধ সম্পন্ন মানুষ ইতিহাসের পাথুরে 
প্রমাণ বাদ দিয়ে 'উপন্যাস' লেখবার সময় এমন কাগুটি করলেন কেন? এই জিজ্ঞাসার একমাত্র 
উত্তর সম্ভবত তার বাঙালিশ্রীতি। 'প্রাটীন বাংলায় বাঙালির সব fer’) আঠেরোটি পরিচ্ছেদে 
বিন্যস্ত বিপুলাকায় এই কাহিনীর পরতে পরতে রয়েছে সেইসব গৌরবের कथा | 

প্রথম লুই সিদ্ধার কথাই ধরা ares) লই-এর জীবৎকাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বির্তক আছে। 
মহম্মদ শহীদুল্লরাহের মতে সিদ্ধাচার্যরা সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে জন্মেছিলেন। আবার 
কেউ বলেছেন তিনি একাদশ শতকের প্রথম ভাগে জন্মেছিলেন। হরপ্রসাদও নিশ্চিত ছিলেন যে 
লুই একাদশ শতকেরই মানুষ ছিলেন! তিনি জানান “তেঙ্গুরে वाडानि বলিয়াই তাহার (লুই-এর) 
উল্লেখ আছে। ...তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চালাইয়া যান। ...তিনি যে বাঙালি সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ লাই। সংক্কতে তাহার চারিখানি পুস্তক আছে। একখানি *বজ্রসাধন'। এখানি পূরুতের 
পুথি।”২৯ সত্যজিৎ চৌধুরী জানাচ্ছেন তিব্বতি ভাষায় রচিত এই বইটির সঙ্গে লুই-এর আরো 
যে চারটি বই পাওয়া যায় তার একটির নাম *অভিসময়াবিভঙ্গ'। এটির তিব্বতি অনুবাদে দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞানের নাম আছে। দীপঙ্কর Stara জন্ম ৯৮২ Drew) ফলে এই সুত্রে একাদশ শতকের 
প্রথমার্ধে লুই বর্তমান ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ।১২ লুই-এর প্রকৃত নাম মৎস্যান্ত্রাদ | 
হরপ্রসাদ এই নামের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন “অর্থাৎ তিনি মাছের পৌঁটা খাইতে ভালোবাসতেন। 
(কোন বাঙালিই না বানসেন1)।২৩ 

"বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রবন্ধটিতে হরপ্রসাদ ea উপাধীধারী লোকেদের বৌদ্ধগ্রন্থ লেখার কথা 
উল্লেখ করেছেন। নেই সুত্রে অভয়াকর গুপ্ত নামে একজন পরম পণ্ডিতের উল্লেখ করেন। এই 
অভয়াকর নবম শতকের মানুষ। অনামতে তিনি একাদশ শতকেরও হতে পারেন।২৪ ইনি ara 
ছিলেন। হরপ্রসাদের মতে সে সময় বৌদ্ধরা ব্রাহ্মাণদের দলে টানতে পারলে খুশী হতেন। কারণ 
এদের দিয়ে সংস্কৃত বই লিখিয়ে নিতে সুবিধা হতো। সে সময় শুভাকর oa? নামে আর একটি 
ব্যক্তিও ছিলেন খুব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, বণিকদের তো কথাই নাই। হঁহারাই বৌদ্ধভিক্ষুদের 
আহারাদির বাবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন।”২৬ 'বেনের মেয়ে" 
উপন্যাসে রূপা রাজার পুরোহিত সাধুণুপ্তর** উল্লেখ আছে। আমরা এর আগে জেনেছি যে 
বাঙালি লুই-এর পুরোহিততন্ত্রের উপর লেখা গ্রন্থের কথা । এছাড়া বণিক বিহারী we নিজ ক্ষমতায় 
প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়ে বৌদ্ধদের नाना ভাবে সাহায্য করতেন। “বিহারীর বৌদ্ধধর্মের দিকেই 
টান বেশি fa 





করা। তারা মৃৎশিল্পা হিসেবেও ছিল বেশ দক্ষ।২* এ সম্পর্কে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, 
“An old tibetan tradition decleres that in the matter of art Bangal comes first, 
Nepal secend while the tibetan and chinese are the worst? আদিতে বৌদ্ধধর্ম 
মৃর্তিপূজা নিবিদ্ধ থাকলেও বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তার অভিলাষে সেকালের লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে 
এক ধরণের সমঝোতা তেরী করে নিয়েছিল। এই কারণে বৌদ্দধর্মেই অসংখা দেবদেবীর মুর্তি 
স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং সমাজে তাই মূর্তিশিল্পেরও চাহিদা ছিল। 'বেনের মেয়ে'তে মায়ার স্বামীর 
মূর্তিগড়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি গোপনে করতে গিয়ে মায়ার জনাই বলা যায় ব্ৰাহ্মণ 
ও বৌদ্ধদের যুদ্ধ (Gaa যুদ্ধের হেলেন!) হয়। কিন্তু এই মূর্তি তৈরী সূত্রেই বোঝা যায় সেকালে 
তস্তাশ্রিত মূর্তি কেমন শিল্পের মর্যাদা পেয়েছিল। মূর্তি গড়ার পর এক zee Sure সেটির 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, "ও আং Be (काः যং রং লং বং ae? __केलामिटऊ | 

এইখানে আমরা পুরোনো বাংলাদেশ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হরপ্রসাদের সমকালের 
বাংলাসাহিত্যের দিকে একটু তাকাই। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একটা বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে 
Salas সাহিত্যাদি। যা সমাজভীবনে প্রচলিত ধর্মেরই প্রতিফলন। হরপ্রসাদের ফ্রেন্ড, ফিলজফার 
এবং গাইড বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'-তে এক কাপালিক ও এক অরণাচারিনী 
Sal চরিত্রের কন্যার গল্প বিশেষ শিল্পমাত্রা পেয়েছে। তাই একাদশ শতকে বৌদ্ধতান্ত্রিকাকরণ 
ইতিহাসসম্মত হলেও হরপ্রসাদ উপন্যাসের পটে সেকালের অতি ঘরোয়া এক বাঙালি কন্যাকে 
মূর্তির কারণে কিছুকাল অস্তর্ধান করিয়ে রেখে এবং সন্ন্যাসী ও wala অবতারণা করেও তাকে 
eal পবিত্র চরিত্র হিসেবে রেখেছেন। তবে 'কপালকুগুলা'র সৃষ্টিগুণে তা যেমন স্বাভাবিক হয়েছে, 
মায়ার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। যত সহজে মায়ার যাওয়া তত সহজেই মায়ার ফিরে আসা এবং 
সমাজে তার পর্বাবস্থানগ্ তত সহজেই ফিরে পাওয়া কিছুটা বাস্তবতা বিরোধী বলে মনে হয়। 
অথচ এরই উপর যুদ্ধ এবং একটি ধর্মের পতনের মত বড় ঘটনা দীড়িয়ে আছে। অনা আর 
একটি প্রভাবের কথাও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনে পড়ে। মায়ার স্বামীর মুন্ময়মূর্তিতে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠার পর মূর্তিটি কথা বলে উঠেছে। “তবে যেন একট নাকি সুরে কাহিল ।”*২ মনে পড়ে 
'বেনের মেয়ে-র বহু আগে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বিসজন' নাটকটির কথা । সেখানেও পুরোহিত 
রঘুপতির কার্যকলাপে মুন্ময় মূর্তিটি কথা বলে উঠেছিল। অবশ্য যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হরপ্রসাদ 
এখানে 'যেন' শান্দের অবতারণা করে সেটির অলৌকিকতাকে ভেঙে দিয়েছেন, যেমন ভেডেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথণ্। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার দেবনির্ভর সাহিতো অলৌকিকতা ছিল অন্যতম 
উপাদান। উপন্যাস একালের শিল্পবস্তু। তাই বাস্তবতার নিরিখে হরপ্রসাদ সঙ্গত কারণেই তা বর্জন 
করলেও এতে সেকালের মানুষের মনোজগতের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় नि। 

হরপ্রসাদ প্রাচীন বাঙালিদের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে তাদের ব্যবসায়িক সাফলোর 
উপর জোর দিয়েছেন বেশী। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায়ের মতে “অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া 
বাঙুলায় এবং উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই বৃহত্তর বাবসা-বাণিজা-স্রোতে ভাটা পড়িয়া যায় এবং 
বাঙালিজীবন আবার কৃষিনির্ভর হইয়া পড়ে "°° কিন্তু হরপ্রসাদের বিশ্বাসের মূলে ছিল সর্ব বিষয়ে 
বাঙালির সাফল্যের কথা । শুধু বিহারী we নয় এই উপন্যাসে জীবনধনীর মত আরো অনেকে 
ব্যবসায় খুব সফল ছিল বলেই হরপ্রসাদ জানিয়েছেন | 
‘eager মেয়ের নায়িকা মায়া চিরকালের নিষ্টাবান বাঙালি ঘরের কন্যা। সে বিধবা। তাই 

अशः bal কেশরাশি ছেঁটে ফেলতে হয়েছে। সে খুবই রূপবতী। তাকে নিয়ে উপন্যাসের 

লতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রতাক্ষে এর সঙ্গে তার মনের কোন যোগ না থাকায় যাকে 








১০৯ 





নিয়ে উপন্যাসের নামকরণ সেই থেকে যায় নিরক্ত আগাগোড়া | তার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি আনুগতা 
ও অবিচল পতিব্রতার রূপটি সম্ভবত হরপ্রসাদের নিজস্ব জীবনযাপন ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিভূ। এ 
প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের ভাতুষ্পত্র মগ্জগোপাল ভট্টাচার্য তার স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন “তিনি (হরপ্রসাদ) 
বলতেন, “হিন্দুর আচারগুলি মেনে চলা উচিত, তা না হলে হিন্দুর বিশেষত্ব থাকে ari" 
অন্যান্যদের লেখা হরপ্রসাদের জীবনীসুত্রেও জানা যায় যে ব্যক্তিগতজীবনে তিনি বেশ আচারনিষ্ট 
ছিলেন। আচমন না কারে খাবার গ্রহণ করতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতিদের স্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। 
কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ছিলেন উদারপন্থী, পরমত ও পরধর্মসহিষুঃ। 

বিধবা মায়াকে ধর্মকথা ও গান (চর্যার) শোনাতে আসত সেকালের কয়েকটি ভিখারিনী। 
এরা খঞ্জনি বাজিয়ে গাইত ও নাচত | এই ছবিও আমাদের অপরিচিত নয়। বন্ষিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকাসন্তের 
উইল'-এ, রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘ ও রৌদ্র'-এ, *গোরা'-য় ও শরৎচন্দ্রের নানা উপন্যাসে ভিখারীদের 
গান, বাউলানীদের গৃহস্থ ঘরে গান শোনানোর কথা আছে। যে যুগে সমাজে এর চল ছিল। 
হরপ্রসাদ বাঙালিদের গানে এই ধর্ম ও হৃদয়ের কথা বাক্তিগতভাবে নিজেও শুনতে খুব 
ভালবাসতেন।" এই ধরনের লোকসঙ্গীত শুধু নয়, বাঙালির হৃদয়ের ধন ছড়া ७ গীতের প্রতিও 
হরপ্রসাদের সমধিক আকর্ষণ ছিল। ছড়া ও গীতের উৎস আদি বাঙালি সমাজে । তবে কালে 
কালে যে সেগুলি শব্দ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে এমন একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোনও তার 
ছিল।** কিন্তু 'বেনের মেয়ে'-তে যে ছড়াটি তিনি ব্যবহার করলেন সেটির কাল প্রাচীন নয়। 
এগার পরিচ্ছেদে যুদ্ধ যাত্রার সময় একটি “গান উঠিল'__ 

“আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে 
ডাল মুগল ঘাঘর বাজে। 
বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া 
সাড়া গেল বামন্পাড়া।”5৭ 


উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ তার 'লোকসাহিতা' প্রবন্ধে এই ছড়াটির আরো চারটি পৃথক 
Hates সংগ্রহ করেছিলেন।** এখানে “বামন্পাড়া" হরপ্রসাদের সংযোজন । ব্রাহ্মণদের জয়গাথার 
জন্য, “ডোমদের সাড়া বামুনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।”*৯ ১৯২৩-এ 
প্রাচী পত্রিকায় প্রকাশিত “ডাক ও খনা’ প্রবন্ধটিতে হরপ্রসাদ জানাচ্ছেন, “বজুডাক হেরুকতন্তু 
প্রভৃতি বৌদ্ধদের তন্ত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে চলিত ভাষায় গান ও ছড়া পাওয়া যায়।”** অবশা 
এটির ব্যবহারে তিনি ইতিহাসের শুন্যতা পূর্ণ করেছেন। 

গৌরবান্ধিত বাঙালির এশ্বর্যের perm পরিচয় বহন করছে 'বেনের মেয়ে'-র শেষ 
পরিচ্ছেদটি। এক্ষেত্রে লেখক কোনো আপনে যান नि। তা নইলে সমাজে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের 
ধর্ম হীনবল হয়ে পড়তে থাকে তখন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির এমন BEA কি করে সম্ভব! 

এই শেষপর্বে মক্ষরী চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই চরিত্রটি নিয়ে হরপ্রসাদ দ্বিধাগ্রস্থ 
ছিলেন। এটি “কখনো সন্গ্যাসীর বেশ, কখনো রাজার বেশ, কখনো ব্রাহ্মণের বেশ, কখনো চন্ডালের 
বেশ, কখনো পাগলের বেশ, কখনো ডাকাতের বেশ।”*৯ (কিছুটা কি ভবানী পাঠক?) ধারণ 
করত | প্রথমে চরিত্রটিকে সন্দেহজনক কুচক্রী মনে হয়েছিল। পরে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত একটি 
বাঙালি ব্রাহ্মণ চরিত্রই হয়ে ওঠে সে। 'বেনের মেয়ে' রচনার পরে হরপ্রসাদ একাদশ শতকের 
“বৃহস্পতি রায়মুকুট'”২ নামে একটি উল্লেখযোগ্য বাঙালি চরিত্রের কথা লেখেন। এঁর সম্পর্কে 
গবেষণা অবশ্য তিনি আগেই করেছিলেন। এই মস্করী চরিত্রটি মনে হয় অনেকটা তার মতো। 
বৃহস্পতি রায়মুকুট ছিলেন মহিস্তা গ্রামের অধিবাসী। তাকে বৃহস্পতি মহিস্তাও বলা হত। তিনি 








শুধু বাঙালি ছিলেন না বিদগ্ধ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 
তার সংস্কৃতি জ্ঞান ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। তিনি পূজা পার্বন, শ্রাদ্ধ ও শাস্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 
'বেনের মেয়ে'-র भक्तीत আসল নাম ভবতারণ পিশাচখণ্ডী। “মন্ত্রী পণ্ডিতও খুব ভালো, শান্ত 
ও কাবা দুয়েতেই তাহার প্রগাঢ় বৃৎপত্তি। তাহার উপর নাচ-গান, এমন कि চৌষটি sera তাহার 
মতো নিপুণ লোক খুব কমই দেখা যাইত। তবে তিনি কিছু শ্রাদ্ধানন্দী।”৪৩ 
বোদ্ধরাজাকে হারিয়ে বাঙালি হিন্দুরাজা বিহারী দত্তের রাজত্ব লাভের পর गळतो তার কাজের 
পুরস্কার স্বরূপ রাজার কাছ থেকে একটি প্রতিদ্বন্দিতা-সূলক শিল্প ও কাব্যচর্চার আয়োজনের অনুমতি 
পায়। তারপর একবছর সে দেশ-দেশাস্তর পরিক্রমা করে সেই প্রতিযোগীদের সংগ্রহ কারে ও 
Bg জানায়। এক পূর্ণিমায় এই গল্প শুরু হয়েছিল, আর এক পূর্ণিমায় এর কথা শেষ, হতে 
থাকে। সেই দিনই প্রতিযোগিতার জন্য দেশ বিদেশ থেকে সাত গায় প্রতিযোগীরা এসে উপস্থিত 
হয়। রাজা একে একে বস্ত্রশিল্প, মূর্তিশিল্প, হস্তশিল্প ও সঙ্গীতশিল্প উপভোগ করলেন ও গুলীদের 
পুরস্কৃত করলেন। মক্ষরী দেশাস্তর থাকতেই শুনেছিল যে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে মুসলমানরা 
প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। সে বড় দুযোগ্গের সময়। তবে বাংলাদেশ তো অনেক দূরে । তাই 
শেষ আয়োজন কাবাসভায় বাঙালির আধিপত্য ঘটে অনায়াসেই । চর্যায় যে সব বাঙালি কবিদের 
নাম পাই এ সভা তারাই উজ্জ্বল করেছেন। প্রথম এলেন চাটিলপাদ। বিশেষ এক বাকভঙ্গিতে 
পড়লেন = 
“ভবণই গহণ Sta বেগে বাহী । 
দু আস্তে চিখিল মাঝে ना যাহী।।”৪৪ 
চাটিলের নাম তেঙ্গুরে (নেই। তবু তার রচনার মধ্যে হরপ্রসাদের গবেষণানুযায়ী “১১টি 
সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন, ২টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে ।”*« 
এলেন বীণাপাদ। পড়লেন, 
সৃজ লাউ সসি লাগেলি डा 
অণহা माड़ी বাকী কি অত ways" 
তারপর বাঙালি বিদূষী কন্যা মায়ার কবিতা পাঠ। সব শেষে এল মায়ার প্রতি আসক্ত 
বৌদ্ধসন্ন্যাসী শুরুপুত্ত | 
চর্ধাপদগুলি সাহিতাচর্চার জন্য সৃষ্টি হয়নি। বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা কেবলমাত্র অধিকারী শিষাদের 
জনাই এসব ধর্মকথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবু আমরা এই সংকেতধমী ভাষাগুলি থেকেও 
সেকালের সমাজব্যবস্থার একটা আবছা ছবি পাই। হরপ্রসাদ মূলত তার উপর নির্ভর করেই একটি 
পরিপূর্ণ বাঙালিজীবনের কল্পনা করেছেন এই 'বেনের মেয়ে'তে। কিন্তু সে কোন কালের 
বাঙালিজীবন$ এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় গুরুপুত্রের চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। 
গুরুপুত্রের চেহারাটি রাজপুত্রের মতো। সে বৌদ্ধভিক্ষদের পোষাকই পরেছে। তবে সে 
পোষাক সব রেশমের তৈরী। তার আঁচলায় এবং পাড়ে সাল্মাচুমকির কাজ করা। তার আগমন 
ও প্রথমে করা তথাগতের ভ্তোত্রপাঠ সভায় বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। সে তার সরু এবং সুরেলা 
গলায় এবার একটি গান ধরল-__ 
| “বহই নারী মাঝ সমুদারে, দুপ্লহর বেলা, 
eae দারুণ পিআসা, शिख মোর বাধই, कछ শোষ গেলা। 
ফাটা: 1 জোইনি मामी রহই, বিমুহি মোরে, নাহি পাতআই। 
| নঅনের কোণে কভু নহি হেরই, বিনু ফল মোর জনু জাই।”** 


১১১ 





মাছ সমুদ্রে নৌকায় বসে আছি, দুপুর বেলা, পিপাসায় হৃদয় পূর্ণ কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। 
কিন্তু উপায় নেই এ seq মেটবার। সামনেই আছে যাকে শক্তি করতে চাই। কিন্তু সে ফিরেও 
তাকায় না। জীবন বৃথা যায়। 
মায়া ও গুরুপত্র দুজনেরই কবিতা হরপ্রসাদরচিত। আমাদের মনে পড়বে (य বৈষ্ঃবপদাবলীর 
শব্দ লালিত্য ও শব্দঝঙ্কার রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এ ভাষায় লিখেছিলেন 
ভানুসিংহের পদাবলী | হরপ্রসাদ-ও চর্যাপদের ভাষার ভক্ত । চর্যার ভাষাগুলি বাঙলা বলেই তিনি 
নিশ্চিতন্” ছিলেন। এ সম্পর্কে তার গবেষণার গুরুত্ব বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসবিদরা 
জানেন। তাই তার পক্ষে অনায়াসে এ ভাষা সৃষ্টি করা সহজ হয়েছে। তবে একেবারে নিখুত 
সেকালের ভাষা রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি হয়তো বা সেই অর্থে তিনি কবি ছিলেন 
না বলেই। কিন্ত চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়কে ভেঙে তিনি যে কালের প্রভাব 
শুরুপুত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন সেটি সম্পূর্ণত তার নিজকালের। এক্ষেত্রে বলে নেওয়া 
ভাল যে orya চরিত্রটির কল্পনার বীজ কিন্তু সেই আদিকালের গুরু লুই-এর এক শিষ্য দারিকের 
মধ্যে রয়েছে। যিনি সিদ্ধাচার্য ছিলেন কিন্তু একবারে সিদ্ধি লাভ করেন नि। ‘cera মেয়েতে 
গুরুপূত্রও একবারে সিদ্ধিলাভ করে नि। সিদ্ধাচার্য করবেন বলেই হয়তো মায়ার প্রতি এই চরিত্রটি 
গোপন প্রেম বহন করলেও তাকে কখনও অসংযমী করে তোলেন নি হরপ্রসাদ। বরঞ্চ উপন্যাসে 
বরাবরই এই চরিত্রটি অতিশীল, সংযমী ও সুমন বলেই পরিচিত। গুরুপত্র সন্ন্যাসী । মায়ার প্রতি 
প্রেম নিবেদনে সভাস্থ লোকেরা স্তম্ভিত হয়েছে কিন্তু তাকে তিরস্কৃত না করে পুরক্কৃতই করা হয়েছে। 
শেষে গুরু লুইপাদের পরামর্শে সে দেশ ত্যাগ করেছে। ইঙ্গিতে বৌদ্ধধর্মের পতনের এও একটি 
কারণ রচনা করে হরপ্রসাদ কেন তার প্রতি কঠোর হতে পারলেন নাঃ কারণ কি তার বৌদ্ধপ্রীতি ? 
না একটি অতি ene ও সুন্দর বাঙালি যুবকের এই কামনাকে প্রকৃতপক্ষে তিনি অসমর্থন 
করতে পারেন नि? আর তাই কি একজায়গায় মায়ার প্রতি গুরুপত্রের প্রেমকে তিনি এই ভাষায় 
ব্যক্ত করেছেন? “এ মুখ আমার মনে পড়ে কেন? আর মনে পড়িলেই এত আনন্দ হয় কেন? 
আনন্দ না হইলেই বা সে মুখখানি দেখিবার জন্য এত অধীর হই কেন? ....যে মুখ আমার হৃদয়ে 
চির-অস্ষিত রহিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি কেন মহা-সুখসমাধিতে ডুবিয়া যাই না। ...সেই 
মুখই ধ্যান করিব, সেই মুখখানি লইয়াই থাকিব।”*৯ 
প্রিয়ার মুখখানিই যে দেবীর মুখ হয়ে উঠতে পারে তা রবীন্দ্র অনুভবে অনেক আগেই 
ধরা পড়েছিল। তাই তার সাধক-কবিদের কাছেই ছিল জিজ্ঞাসা 
“শুধু tagtha তরে বৈষ্ণবের গান 
AS করে কহ মোরে হে বৈষ্ঞব কবি 
রাধিকার চিন্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা 
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ কার 
আঁখি হতে 1৫০ 
হরপ্রসাদ কি এই মত্যে প্রভাবিত হয়েছিলেন? তাই কি গুরুপুত্র চরিত্রসৃষ্টিতে ছিল তার 
এত দ্বিধা! কিন্তু এর ফলে যেমন ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ-জাত চিরকালীন রোমান্টিক বাঙালি 
প্রাবন্ধিক ও সুকঠিন গবেষক হরপ্রসাদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা একটি আদ্যস্ত রোমান্টিক 
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বাল্মীকির জয়-_সমকালীন ন্যারেটোলজির নিরিখে একটি আলোচনা 


রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


আমরা এই প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ नासीत রচনা বাল্মীকির জয় নিয়ে আলোচনা করতে 
বসেছি। টেক্সটটা অর্থাৎ 'বাল্মিকীর জয়' নামকরণের পরে যা লেখা আছে সেটা টেক্সট । আর 
বাকি সবকিছু অর্থাৎ বইটার মলাট, বইটা কী কাগজে ছাপা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্যারাটে্সট। 
প্যারাটেক্সট টেক্সটের পক্ষে অত্যান্ত প্রয়োজন | প্যারাটেক্সট সব সময়ই বইটা সম্পর্কে একটা প্রত্যাশা 
দেয়। পাঠকের প্রত্যাশার সঙ্গে টেক্সট যদি না মেলে তাহলেই element of surprise WC! 

আমরা 'বাল্মীকির oa’ নামটিকে এখানে টেক্সট হিসেবে ধরছি। 

প্রশ্ন আসে বাল্মীকি আবার জিতল কবে? সীতাকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় বাল্মীকি 
একবার রামের কাছে গিয়েছিলেন । বলেছিলেন, “ara, সীতা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। আমার এই কথার 
জনো আমি আমার সারা জীবনের তপস্যাকে srake করতে পারি। রাম বাল্মীকির সেকথা কানেই 
নেন নি, সীতাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল এটা বাল্মীকির বড় হার। বাল্মীকি তো হেরেই (গেছেন, 
জিতলেন কবে? 

এবার অনা প্রসঙ্গে আসছি। 

একদিকে wie হিন্দস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, একদিকে পর্বতেশ্রেণীর পর 
পরতিশ্রেণী, তাহার পর পবতিশ্রেণী, তাহার পরে- কতো পরে বরফের পাহাড় দেখিয়া কি। 

এই একটি বাকা নিয়ে কত কথাই না বলা যায়। নিখাদে ওস্তাদ গলা লাগালেই আমরা 
বুঝি ‘আসে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার কবরী খসা' (রাগ ইমন) 

তাই একদিকে এই প্রথম শব্দটাই আমাদের বোঝায় আর একদিকে, একদিকে শতযোজনব্যাপী 
মাঠ একদিকে পর্বতশ্রেনীর পর পর্বতাশ্রেণী। কিন্তু এতেও তৃপ্তি হয় না। সমস্ত হিন্দুস্থান 
শতযোজনবাপী মাঠের ন্যায়, শব্দবন্ধটির কোন একটি ধ্বনিও যেন বাদ দিতে ইচ্ছে করে ना! 
কারণ এর আড়ালে অনুপ্রাসের ইঙ্গিত। শিল্পী যেন নানা শ্রুতি ছুঁয়ে যান, স্থান এবং শত এই 
দুটির মধ্যে তো অনুপ্রাস হলই, কিন্তু আবার म, শ ও হ এর মধ্যে অনুপ্রাস আছে। কারণ 
এরা অস্তঃস্থ at) একাধিক मड़ा ন আছেই কিন্তু नळा ন এবং ग এর মধ্যেও গোপনে অনুপ্রাস 
রয়েছে। দুটিই অনুনাসিক वर्भ। শুধু তাই নয়, সমস্ত হিন্দুস্থান যুক্ত অক্ষরের কৃপায় পাহাড়ের 
মতো উচ্চাবচ আর তারপরেই মাঠ একদম flar land. Contrast দিয়ে শিল্পী ছবি আকেন। 
হঠাৎ তারা থেকে মুদারায় নিয়ে শিল্পী শ্রোতাদের মেরুদণ্ডকে সোজা করে দেন। কুলকুণ্ড লিনীর 
পথ শ্রোতাদের অজান্তেই প্রশস্ত সরণী হয়ে যায়। পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী তারপর কতো 
বরফের পাহাড়, যেন এর শেষ নেই। শিল্প এই ধরনের fine excess দিয়েই পাঠককে মুগ্ধ 
করে। প্রথম বাক্যটি সোজাসুজি পাঠককে প্রশ্ন করছে। অর্থাৎ এর মধ্যে কোন ভনিতা নেই। 
লেখক পাঠকের কাছে বিনা ভনিতাতেই এসে পড়ছেন। কত অস্তরঙ্গতা। 

প্রথম বাকোর শেষ দুটি শব্দ হল দেখিয়াছ কি? অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখের ওপর 

বেশী জোর দেওয়া হল। শব্দ দিয়ে পর্বতশ্রেণীর পর পর্বত শ্রেণী, তারপরে বরফের পাহাড় লেখক 
তৈরী করলেন। আমরা তাকিয়ে দেখছি। দৃশ্য না থাকলে চোখ থাকে না। লেখকের word 
painting আমাদের মনে চোখকে সজাগ করে দেয়। সাহিত্যের কাজই তো এই। আমাদের মন 
এবং শরীরের যে নানা ক্ষমতা আছে তাকে সক্রিয়, সজাগ, সচেতন করে তোলা, সঠিক সাহিত্যের 
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শান্ত্রীমশাই अथम খণ্ডের প্রথম অংশে হিমালয়ের কত বৈচিত্রাই যে দেখেছেন। অর্থাৎ এর 
মধ্যে একটা ন্যারেটিভ ডিসকোর্স লুকিয়ে আছে। সেটা হল- অস্তিত্বে একমাত্র চিরস্থায়ী জিনিষ 
হল তার স্থায়িত্বের অভাব। কিন্তু সেই ন্যারেটিভ ডিসকোর্সকে চাপা দিয়ে দিল আরেকটি ন্যারেটিভ 
ডিসকোর্স__এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতে ইহা অনভ্ভকাল এইরূপ... অর্থাৎ চির 
অস্থিরতার we বা চিরঅস্থিরতাকে নিয়ে একটা basa আছে। 

প্রশ্ন ওঠে এই বহ্ুবিচিত্র অথচ চিরকাল একরকম হিমালয় নিজেই কি আলোচ্য কাহিনীর 
একটা চরিত্র? প্রথম অংশের শেষ পঞ্তক্তি-_-.আরেকটি প্যারাডক্সের অবতারণা করে। চিরকাল 
একরূপ হিমালয় একটি বিশেষ শরৎকালের অমাবস্যার রাত্রে অপূর্ব সৌন্দ্যামণ্ডিত হয়েছিল, যে 
শরৎ जळा ও ত্রেতা যুগের সন্ধি সময়। একটা বিশেষ শরৎকালের রাতে হিমালয় অপূর্ব সেজেছে। 
আমরা মানুষ অসীম অনভ্ভকে একক ধরতে পারি না, আর তার ফলেই খণ্ড খণ্ড সময় এবং 
দূরত্বে জ্ঞান অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। কোন কিছুই একরূপ থাকলে তো কোন ঘটনাই ঘটে मा। 
তাই বিশেষ একসময় হিমালয় অপূর্ব সেজেছিল, খণ্ড স্পেসের কথা বলতে গেলেই খণ্ড টাইম 
এসে যায়। আর আমাদের এই খণ্ড সময় দূরত্বের জ্ঞান দিয়ে যখন আমরা অনির্দেশ্য দৈবকালকে 
খণ্ড খণ্ড করি, দেখি তখনই ঘটনা ঘটে আর গল্পের শুরু হয়। সেই দিনটা ছিল অমাবস্যার 
রাত। অন্ধকারে সমস্ত রূপলোক গেছে হারিয়ে, সেই অম্যবস্যার রাতটা ছিল আবার সতা ও 
ত্ৰেতার সন্গিলগ্নে। এই সন্ধিলগ্নই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পছন্দের কাল। Roland Barthes বলেন 
জামাটা যেখানে শরীরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সেই জায়গাটা ধরতে পারলেই রোমাঞ্চ হয়। যখনি 
দুটো কাল, দুটো নদী, দুটো যখন মিলিত হয় দুটো হয়েও দুটো থাকে না তখনি অসীম শক্তির 
বিচ্ছুরণ হয়। তাই নদী সঙ্গম মাত্রেই তীর্থক্ষেত্র আর দুটো যুগের সঙ্গমস্থলে আলোচ্য কাহিনীর 
তীব্র শক্তি বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে। 

সময়ের কথা যেই এল, তখনি মৃত্যুর কথা এল। তাই দ্বিতীয় অংশ শুরু হচ্ছে__মানুষ 
মরিয়া কি হয় কে বলিতে পারে? কিন্তু বেদমতে তারা স্বর্গে যান না, যেসকল লোক পৃথিবীতে 
সতকার্যা করিয়া যান তাঁহারা we! 

ইহারা কোথায় থাকেন? কি করেন? কে বলিতে পারে। ইহারা ছায়াপথেরও ওপারে কোন 
সুখময় ভবনে বাস FTIA | 

প্রথমাংশে পাহাড় দেখেছি, মাঠ দেখেছি। দ্বিতীয় অংশে আকাশ শুধু নয়, নিঃসীমতার ইশারা। 
শুধু তাই নয়, ছায়াপথেরও ওপারে--তমসঃ AAF | 

sga একতানসুরে গান ধরিলেন। ....অমাবস্যার রাত সবকিছু নীরব, নিস্পন্দ। যেন 
ঘুমঘোরে আর তারমধ্যে ছায়াপথ ভেদ করে VSM নেমে এলেন আর একতানে গান গাইতে 
থাকলেন | 

শান্ত্রীমশাই আগেই অন্ধকারের বাবস্থা করেছেন। তার সঙ্গে স্তব্ধতা, আর সেইসময় 
অন্ধকারের ওপার থেকে WEA এলেন আর গান ধরলেন। এখানে সত্য যেন স্বপ্নের মতো হয়ে 
উঠলো। अथवा अश्न সত্য হয়ে উঠল। আমরা যখন গভীর সুষুপ্তিতে প্রবিষ্ট হই তখন আমাদের 
পঞ্চভৌতিক সত্তার ৩৬টি Unga মধ্যে মাত্র তিনটি তত্ত জেগে থাকে। অহং এবং বুদ্ধি মন 
তাদের মধ্যে প্রধান | আর এই সুযুপ্তিতেই গোলাকপতির সঙ্গে মহামিলন হয়। মহারাস হয়। আলোচ্য 
কাহিনীতে ব্ৰহ্মাণ্ড যখন সুযুপ্তিতে আচ্ছন্ন তখনি ছায়াপথ ভেদ করে कडूचा এলেন। গান ধরলেন। 
লেখাটি বুঝি নিজেই সেই সুষুপ্ত অবস্থায় অলৌকিক সত্য দর্শন করছে যা স্বপ্প দিয়ে তৈরী; 
কোলরিজ বোধহয় এমনি লেখার স্বাদশন্ধ দিতে পারতেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় হরপ্রসাদের कि 
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উপস্থাপিত করতে পেরেছে 

এ অসীম ware যা নিদ্রিত এবং তাকে আমরা শরীরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। লেখকের 
শরীর সুযুপ্ত অবস্থায় আছে। রক্ত চলাচল বন্ধ। বাতাস নেই, अन छक, শুধু অহং, বুদ্ধি আর 
চেতনা জেগে আছে। তারা দেখতে পাচ্ছে তাদের শরীর তার বাইরে থেকে শরীর ভেদ করে 
अङ्गेन এলেন এবং গান করলেন। সেই গান অনির্বচলীয়। 

ঝভুদের গাতধলনি gme srera পরিপুরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথদ্বার পথে ware 
বিলীন হইল। 

কেবল তিনজন লোক গানের অথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনজনে গানে we হইয়াছিলেন, 
তিনজনে মন্ত্রমুদ্ধবৎ স্বর লক্ষা করিয়া হিমালয়ের চুড়ায় আসিয়াছিলেন। 

হরিবংশমতে বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র। বেদের খষি। ইক্ষাকুবংশের ইনি কুলপূরোহিত। 
রামচন্দ্রের কাছে ইনি যে রামায়ণগান করেন তা যোগবাশিক্ট রামায়ণ বলে পরিচিত। বশিষ্ঠ 
বিশ্বামিত্রের বিরোধের কাহিনী রামায়ণে তো আছেই। পুনশ্চ রাজা হরিশচন্দ্রকে কেন্দ্র করে বশিষ্ঠ 
বিশ্বামিত্রের বিরোধের কথা মার্কণ্ডেয় পূরানে বর্ণিত হয়েছে। 

রাজা কুশের পত্র किक, তার পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর 
aren | বিশ্মামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের বিরোধ বিশ্বামিত্রের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। তার জীবনকাহিনীর 
অনেকটাই বাল্মীকি রামায়ণে বিধৃত আছে। তিনি নিজেই একটা স্বর্গ রচনা করেছিলেন। 

বাল্মীকি রামায়ণে দুটি চরিত্র বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। লেখক শুধু এই দুটি চরিত্রকেই তার 
কাহিনীতে নিলেন না। চরিত্রদুটিকে যিনি রচনা করেছেন সেই বাল্মীকিকেও নিলেন। অর্থাৎ এক 
অর্থে বাল্মীকির জয়, এমনই একটা গল্প, যেটি আরেকটি গল্পের দু'টি চরিত্র এবং তাদের রচয়িতার 
সম্পর্ক বা টানাপোড়েন নিয়ে তৈরী । এটি ন্যারেটোলজির একটি বিশেষ, দিককে উদঘাটন করে। 
লেখকের সঙ্গে তার রচনার পাত্রপাত্রীদের সম্পর্ক কোথায়? পাত্রপাত্রীরা নিশ্চয়ই লেখকের 
অস্তর্জগতের একেকটি প্রক্ষোভের প্রতীক | সম্পর্কটা কোথায় ? এটি বিশেষ একধরণের সমালোচনা 
wala উদাহরণ | স্পষ্টতই সমস্ত লেখা লেখকের মন থেকে উৎসারিত | সাহিত্যকৃতির সঙ্গে তাই 
স্বপ্নের তুলনা চলে। কেবল স্বপ্পের কোনও মাধ্যম (नडे কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যম আছে। বাশ্দমীকির 
জয় কাহিনীটি meraga সঙ্গে তার স্বপ্নের পাত্রপাত্রীদের সম্পর্কের কাহিনী। 

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্ৰ এবং বাল্মীকি, তিনজনেই স্ব স্ব অনুগামীদের কেন্দ্রবিন্দু, সংগঠন শরীর | 
আর তার কেন্দ্রবিন্দু মন/আত্মা। এখানে একটা নিদিষ্ট, এস্েটিকসের কথা আছে। গান শুনলে. 
আত্মা জাগ্রৎ হয়ে ওঠে এবং অলৌকিকের সঙ্গে সাযুজা লাভ করে। অবশ্য তার জন্যে সহৃদয় 
পাঠক/ শ্রোতা চাই। সারা পৃথিবী যখন মুগ্ধ, তখন মাত্র তিনজন, গানটিকে বুঝবার জন্যে শোনবার 
জন্যে টিববায় উঠলেন। টিববা শব্দটির অথ হলো উঁচু জায়গা, গ্রীকদের দেবতারা থাকতেন 
অলিম্পাস পাহাড়ে । বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আর বাল্মীকি তিনজনেই Dama উঠলেন। এঁদের মধ্যে 
বশিষ্ঠ স্বাধ্যায় ও স্বাধ্যাপনা নিয়ে থাকেন। বিশ্বামিত্র রাজা এবং বাল্মীকি ডাকাত হলেও যেন 
এক অর্থে একই কোটির মানুষ । কারণ বিশ্বামিত্রের iver মানুষ খুন হয়। অন্যের ধনসম্পদ 
লুঠ হয়। আর বাল্মীকি ডাকাতি করতে বেরিয়েছেন কোথাও ডাকাত রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও 
রক্ষী ডাকাত কাটিতেছে। দ্বিগ্িজয়ে বেরিয়ে রাজাও তো একপ্রকার ডাকাতই। 
. किष দার্শনিক স্তরে আমাদের ৩4 থাকে কোন সেই জিনিস যা খ্ভুদের এমন গানে উদ্বুদ্ধ 
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What objects are the fountains of thy happy strain 
Whar fileds or waves or mountains what shapes of sky or plain 
What love of thine own kind? What ignorance of pain? 

(Shelley To A Skylark) 
লেখক বলছেন--আজি wee গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পুলকিত হইয়া গাহিতেছেন। 
উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম যেমন আসলে পাশ্চাতা থেকে আমদানি | 

তেমনি ভাই ভাই ভাই-_এটাও বুঝি ফরাসীবিপ্লবের মহাযজ্ঞসম্ভূত fraternity '-র Wa! 

এ দেশ তো প্রাচীনকাল থেকেই বলছে আত্মবৎ সর্বভূতেষু । তাই স্থাবর জঙ্গম সবাই ভাই। 
তথাকথিত ভাবে দেশপ্রেমের কথা প্রাচীন সাহিতো হয়তো নেই। কিন্তু শংকারাচার্য যখন বলেন 
মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেম্থরো 
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম 

তখন fe মহাজাগতিক নাগরিকত্বের কথা বলা হল ना? তার অভিঘাত লেখকের ওপর 
নিশ্চয়ই আছে। 

wifes জয় নামটির তলায় একটি Sub-title আছে সেটি ইংরেজী ভাষায় sub-title 
টি হল that three forces (physical, intellectural and mental) অর্থাৎ বশিষ্ঠ বশিষ্ঠ 
নয়, বিশ্বামিত্ৰ বিশ্বামিত্ৰ নয়। এরা একেকটি শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতি। অর্থাৎ ইংরেজীতে sub- 
title স্পল্ঠত লেখকের ইংরেজী সাহিত্যের কাছে ঝণের কথা মনে করিয়ে দেয়। ইংরেজীতে 
morality drama বলে মধাযুগীয় সাহিত্যে এক ধরনের নাটক ছিল। সেই নাটকে মানুষের 
বদলে বিভিন্ন fast বা abstract গুণ দোষ পাত্র-পাত্রী হিসেবে অংশ গ্রহণ করত। সংস্কৃত 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকটিও এই অর্থে morality drama) wifes জয় যেন একটি morality 
drama | আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে ওই ধরনের নাটক expressionist শিল্প হিসেবে পুনর্বার 
আত্মপ্রকাশ SATE | শাস্ত্রামশাই এর বাল্মীকির জয়কে একটা expressionist সাহিত্য বলে চিহ্নিত 
করলে বোধহয় প্রতাবায় হবে না। 

কোন শিল্পকর্মকে যখন একাধিক স্তরে ব্যাখ্যা করা যায় তখন শিল্পকর্মটি প্রতীকী বা 

mbolic হয়ে ওঠে | wifes জয় সেই নিরিখে একটি symbolist সাহিতাকৃতি। লেখক তৃতীয় 

অংশে বলেছেন বাষ্ম্রীকি গান শুনিলেন ও বুঝিলেন | অথচ চতুর্থ অংশে বলছেন-__বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র 
ও বাল্মীকির হৃদয়ের তলা হতে প্রতিধ্বানিত হল ভাই ভাই, যেন মোহিলীতে তাহাদের ইন্দ্রিয় 
छक করিয়া হৃদয়কে গলাইয়া বলিল ভাই ভাই। অর্থাৎ একবার লেখক বলছেন বুদ্ধি দিয়ে গান 
শোনা হল। অন্যত্ৰ লেখক বলছেন হৃদয় দিয়ে গান শোনা হল। শুধু তাই নয় পঞ্চম অংশের 
শুরু হচ্ছে, তিনজনেই উন্মত্ত, কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে আজে আন্তে 
ধীরে ধীরে একটি ভাবনার ক্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাহারা গানে এমনই Gra 
যে বেগবান চিন্তার Gee তাহাদের আকর্ষণ করিতে পারে না, হৃদয়ের তলবাহিলী অস্তঃসলিলা 
Fe ভাবনার তো কথাই নেই। 

सरै অংশে ঝভুদের পৃথিবী থেকে বিদায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গানের প্রভাব গভীরভাবে 
মনে থেকে গেল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকির মনের মধো যেন বলছে-__ভাই, ভাই, ভাই। 

একই কথা ভাই ভাই ভাই। অথচ এই কথাটিকে বশিষ্ঠ একভাবে নিলেন, বাল্মীকি আরেক 
ভাবে নিলেন। বশিষ্ঠ ভাবছেন-_ক্ষত্রিয় ares মিল ঘটিয়েছি। অন্য জাতির সঙ্গে কি মেলাতে 
পারব না? বিশ্বামিত্র ভাবছেন__বিশ্বভূবন জায় করে সবাইকে ভাই ভাই বলতে বাধা করব। আর 
বাল্মীকি ভাবছেন--আমি দস্যুবৃন্তি করে কী পাপটাই না করেছি। 
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বাল্মীকির জয় কাহিনীতে লেখক বাস্দ্রীকির উত্তরসূরীদের বর্ণিত apiifen চরিত্রকে তার 
পাত্র হিসেবে বেছে নিলেন। কিন্তু দস্যু বাল্মীকি, রাম নাম করেই, পরিবর্ধিত হলেন, একথা 
শান্ত্রীমশাই মেনে নিতে পারেন নি। পরিবর্তে wees গান তার wer আলোড়ন তুলেছিল। 
তিনি দসুদল ছেড়ে কাদতে কাদতে কোথায় চলে গেলেন, এই কথা লেখক apiife কথায় 
extrapolate করালেন | 

কিন্তু লেখক gens বশিষ্ঠ এবং দিপ্মিজয়ী বিশ্বামিত্রকে যে স্তরে নিক্ষেপ করেছেন বা্মীকিকে 
সেই স্তরে निक করেন fei | তাই বাল্মীকি যখন কাদাতি কাদাতে গহ্লাদেনাশা চলে শোলেন 
তখন বশিষ্ঠ এবং বিশ্মামিত্র একসঙ্গে চলতে লাগলেন। 

কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডে বশিষ্ঠ এবং বিশ্মামিব্রের কথোপকথনের মধ্যে সারা বিশ্বে ভ্রাতৃত্ববোধ 
কেমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই কথাই উঠল । বিশ্বামিত্র বললেন তিনি ইতিমধোই পর্বাঞ্চলে 
চীন, डून, শান মান ও নাগাদির রাজ্ঞামধো বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদনের জন্য ভেদক্ষম সুচতুর fore 
মন্ত্রীবগ্গদের প্রেরণ করেছেন। পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন, পারদ, দরদ, শ্লেচ্ছ, ইরাকাদি জাতিসমূহকে 
Cay করার উদ্দেশো নবনবতি অক্ষৌহিনী সেনাসমভিব্যাহারে সর্বপ্রধান সেনাপাতিকে 
পাঠিয়েছেন। সব জায়গা থেকেই ভালো খবর come) হিমালয় জয়ের পর একবার সনৈনো 
সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এলেই দিগবিজয় সম্পূর্ণ হবে। সারা পৃথিবী দখল করে নিলে তিনি 
রাজকীয় অনুশাসনের সাহাযো বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করবেন। 

কিন্তু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথার প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, দিশগবিজয়ের সাহাযো 
মানুষের শরীরকেই কেবল দখল করা যাবে। মনকে नग्न বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠটের কথার প্রতিবাদ 
করলেন। তিনি বললেন আমাদের মাথায় যতদিন আকাশ থাকবে ততদিন মানুষের স্বাধীন চিন্তা 
ভাবনাকে রোধ করা যাবে না। বশিষ্ঠ বললেন- আমরা তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছি । aay 
আকাশের দিকে কাহাকেও চাহিতে দিব না। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেবতা বসাইব। আকাশের তারার 
সহিত মনুষা অদৃষ্টের একটা সম্বন্ধ স্থির করাইয়া দিব। eats বিভীষিকায় পুর্ণ করিয়া দিব। 
যেভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীন fowl প্রবল হয় সে ভাব তাহাদেরও মনেও আসিতে 
দিব ati সমুক্র যাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুক্র যাত্রা বন্ধ করিয়া fra) নিতানৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনই 
বাধাবাধি করিব যে ব্রাহ্মাণ ছাড়া কারও এক পা চলবার ক্ষমতা রাখিব ना। অথচ ব্রাহ্মাণ রাজাও 
হইবে না। 

শান্ত্রীমশাই বৌদ্ধশান্ত্রে পণ্ডিত। ইংরেজী সাহিতোও তার জ্ঞান eeu তিনি বৌদ্ধ गाळ 
এবং আধুনিক ইংরেজের চোখে ভারতবর্ষের পুরাণ কাহিনীকে দেখছেন। ঝভুদের সঙ্গীতস্বরে উদ্ধুদ্ধ 
হয়ে তিনি সারা পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের 
মহাজনক জাতক সারা পৃথিবীতে কিভাবে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করার छना ব্রান্মণরা ভূমিকা পালন 
করতে পারেন তার পথ নিরিখ দেখিয়েছে। সেখানে না ঘটেছে কোন দিশ্বিজয়ের কাণ্ড না তৈরী 
হয়েছে কোন জাগতিক উদ্দেশাপ্রণোদিত শিক্ষাশাস্ত্র। উনবিংশ শতকে ধর্মের orgin বা সূত্রপাত 
নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। শান্ত্রীমশাই সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। 





করলেন। 
বিশ্বামিত্ৰ তার তাবুতে নিয়ে গিয়ে বশিষ্ঠমুনিকে জাঁক করে বিভিন্ন দেশ থেকে afte 











করলেন। গাভীটি দিতে অপারগ বশিষ্ঠ শবলাকেই আত্মরক্ষা করতে বললেন। অতঃপর 
শবলার মায়ায় Geen यदन, শক, (खळ, লৈনাদ্ধারা বিশ্বামিত্র যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অরণ্যে প্রবেশ 
করলেন। 

বাল্মীকি রামায়ণে বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের সঙ্গে আগে দেখা হবার ফলক্রুতি হিসেবে বশিষ্টের 
আশ্রমে আসেন fa) তিনি এসেছিলেন নিছক মহাবল খষিকে দর্শন করতে। তাই শাস্ত্রীমশাই- 
এর কাহিনীতে, বিশ্বামিত্রের চোখের সামনে সমস্ত তপোবন একটা মুহুর্তে একটা রম্য উদ্যান 
হয়ে উঠল, বাল্মীকিতে সে কথা নেই। 

বশিষ্টের গাভীর কাছে বিশম্বামিত্রের পরাজয়ের মধো দিয়ে বোধ হয় আজকের পাঠকের 
কাছে আরেকটি সত্য প্রতিফলিত হয়। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের কাছে দাবী করেছিলেন- সারা পৃথিবী 
তার পদানতগ্রায় | কিন্তু গাভীটির মায়ায় যে case সৈনা বর্ষিত হয়েছিল, তারা সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে 
পরাভূত করলেন। ঠিক একইভাবে আজকের urd (ঝ + ণ্যৎ) বা প্রগতিশীলরা বোধহয় 
ল্লেচ্ছদের দ্বারা অভিভূত। বাল্দীকি রামায়ণের বিশ্বামিত্রের পরাভবের কাহিনী যেন নিজের 
অজ্ঞাতসারে বা ironically এই ভবিষাদ্বানীহ ETA | 

বাল্মীকি নামের মধ্যেই বাল্মীকির তপস্যার অতীত নিহিত আছে। তার শরীরেও উইপোকা 
বাসা বেঁধেছিল। বিশ্বামিত্রের শরীরে উইপোকা বাসা বেঁধেছে-_এই খবর দিয়ে শান্ত্রীমশাই অলক্ষো 
বলছেন- বিশ্বামিত্র বাল্মীকিরই একটি স্বরূপ। 


শব্দ আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল 
প্রথম দুটি শব্দের শ-শিষধ্বনি বিকৃত স্বর পুনরাবৃস্ত আ'তে মিলিয়ে গেল। বিবৃত স্বর আ 
যেন মহাশুনোর প্রতীক। সেই আকে কণ্ঠবর্ণ 


আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া qam বেড়াইতে লাগিল 
প্রথমে অঘোষ বর্ণ। এবং পরে ঘুষ্টধবনি (च) খচিত ঘোষবর্ণ হয়ে মেঘবদুন্নত হয়ে উঠল। 
SAWA छ, चे, न এবং য়__অস্তস্থ বর্ণেরা ঘর্ঘর শব্দে মেঘবদুন্নতধবনি সমৃদ্ধ আকাশে 
গতির সঞ্চার করল। 


শব্দ আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল 
পুনরাবৃত্ত আ যদি তাকে দ্রুত করে পুনরাবৃন্ত ই তাকে সংযত করে 


গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল 

শেষ পর্যন্ত, সকল ধ্বনি ও তে শুরু হয়। ও তে উত্তীর্ণ হবার জন্যে বাক্যে প্রথমে অ 

ধ্বনির দরকার ছিল। 
শব্দ 

অ ধ্বনি ব্রহ্মার দ্যোতক, উ ধ্বনি বিষ্ণুর দ্যোতক। এরা উভয়ে ও ধ্বনি করছে। এই 

নাদ অনিবার্ধা ভাবেই বিন্দুর কথা মনে করিয়ে দেয় দীর্ঘ ও উচ্চারণের পর 
ও Pet: चः এর ওঁকারে ধুনিপরম্পরা আসে। 

অর্থাৎ শান্ত্রীমশাইয়ের ভাষা অত্যান্ত সহজেই পাঠকের মধ্যে প্রণবধ্বনি ও নাদ উৎসারিত 
করে, পাঠকের অজ্ঞাতসারে। এইবার আমরা গায়্রীমন্ত্র পাঠের উপযুক্ত হয়ে উঠি। বিশ্বামিত্র শুনতে 
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ও Sea 7: 
তৎসবিতৃর্বরেণাং 
ah দেবসা বীমহি 
ধিয়ো যো नः প্রচোদয়াৎ 

ভূলোক ভূবলোক স্বর্লোক, চেতন অবচেতন অচেতন, আধিভৌতিক আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক 
এই ত্রিলোকের তিনের প্রসাবিতা সবিতারও যিনি পূজনীয় বরেণ্য, যার খপর নেই, যিনি छगन: 
MTs সেই ভর্গদেব যাঁর প্রতাপে জানা অজানা, শক্তি দুর্বলতা দেহ মন সব ভাজা ভাজা হয়ে 
যায় তাকে ধ্যান করি। তিনি আমাদের সমস্ত অস্তিত্বের বৃদ্ধির মঙ্গল করুন। 

এবার আলোড়ন উঠল। প্রস্তাব এল বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মাণ করে নেওয়া হোক। কারণ কল্পনার 
অতীত সত্তার যিনি ধ্যান করেন তিনি ব্রাহ্মাণ। বিশ্বামিত্র walt উচ্চারণ করেন नि। বিশ্বামিত্র 
মন্ত্রটি শুনলেন দেখলেন। একেই বলে Revelation. এর আগে তিনি অস্তর্জগতে আরও ভূতপিশাচ 
আরও অনেক কিছু দেখেছেন। ক্রমশ ছোট আমির ছায়াগুলোকে অতিক্রম করে বড় আমিতে 
এলেন | বিশ্বামিত্রের বড় আমিই বলে উঠল ওঁ oes: স্ব:। বিশ্বামিত্র নিজের বড় আমির কণ্ঠস্বরকে 
externalised डाव SWAAI Revelation. 

আসলে wifes জয় লেখাটি aema সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছে। Revelation এর 
পুনরাবৃত্তি হল। 

ব্ৰহ্মা বললেন-__তুমি ইন্দ্র হও, রাজর্ষি ze) কিন্ত বিশ্বামিত্র amen ছাড়া আর কিছুই নেবেন 
না। यक्ना যখন বিশ্মামিত্রকে দেওয়া হল না তখন তিনি ব্রাহ্মণ বিহীন বিশ্ব রচনা করবেন। 
চতুর্থ খণ্ডে বিশ্বামিত্র নিজস্ব বিশ্ব রচনা করতে লেগে গেলেন। বাশ্মীকিতে ame কী ভাবে 
সৃষ্টি হলো সে বর্ণনা নেই। শাস্ত্রী মশাই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কেমন করে হলো তার একটা চিত্তচমৎকার 
বর্ণনা উপহ্থাপিত করেছেন। যা সায়েন্স ফিকশানের মধ্যে পড়ে | মহাজাগতিক কল্পনার সঙ্গে সায়েন্স 
ফিকশান মিলিত এ এক অনবদ্য ব্যাপার। 

কিন্তু শান্ত্রীমশাইয়ের কথায় বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অধিককাল ছিল না। বিশ্বামিত্র চেয়েছিলেন 
সমস্ত বিশ্বভৃবন দখল করে সেখানে ভ্রাতৃত্বভাব জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে। অর্থাৎ তিনি মস্ত 
ক্ষমতা করায়ত্ব করে তবে আদর্শ পৃথিবী গড়বেন। 

বশিষ্টের নন্দিলীকে কামধেনুকে আয়ত্ব না করতে পেরে, বিশ্ববিজয় না করে, তিনি সেই 
উদ্দেশ্যে বিশ্বভূবন সৃষ্টি করলেন, তিনি 10141 power হাতে পেলেন। কিন্তু roralitarian rule 
বা শাসনে সে বিশ্বও টিকলো না। 

বিশ্বামিত্রের রচিত ব্রন্মাণ্ড এবং তার লয় একাধিক সত্যকে উদঘাটন করে। প্রথমত আমাদের 
এই ব্ৰহ্মাণ্ড একই রকমের অলীক এবং অলৌকিক। 

দ্বিতীয়ত বশিষ্াশ্রমে নন্দিনীর রচনাও অনুরূপ অলৌকিক | তৃতীয়ত বশিষ্ঠ তার ব্রন্মাবিদ্যাকে 
প্রেমের উদ্দেশো ব্যবহার করেছেন। রাজাকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু 
বিশ্বামিত্ৰ ঈর্ষায় প্রেমের দুনিয়া গড়লেন । বিশ্বামিত্রের সর্বজনীন প্রেমের ব্রহ্মাণু ab initio vitiated 
তাই দীর্ঘস্থায়ী হল না। 

'বিশ্বামিত্রের রচিত amers আরও খুঁটিয়ে দেখা যাক। উচ্চনীতিশিক্ষা উচ্চশাস্ত্র প্রভৃতি 
শিক্ষা দিবার জনা স্বতন্ত্র লোক রহিল না, সকল লোক একত্র হইয়া कार्यी নির্বাহ করিবে। এই 
কথাগুলির মধ্যে দিয়ে যেন कनात General Will এর ধারণাটি প্রতিফলিত হয়। পাশ্চাত্যের 


চোখে ভারতীয়রা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কুসংস্কারের বিপরীতার্থক শব্দ বা anonym হোলো যুক্তি। 
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শাস্ত্রী মশাই বলেন--যুক্তি একমাত্র উপাসা দেবতা । কিন্তু যুক্তি ব্যাপারটাই যে অযৌক্তিক। যুক্তি 
সমসময়েই deductive. সে অনান্থাদিতপূর্ব কিছু আবিদ্ধার করতে পারে না। এমন কী আরোহ 
অনুমানেও ধরে নেওয়া হয় আমার পর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভাবী ঘটনা সংঘটিত হবে। অর্থাৎ 
এমনই একটি প্রকৃতির পটভূমিতে বেঁচে থাকে যেখানে দারুন গ্রীষ্মে গরম লাগে না । এর সাহাযো 
লক্ষণার্থে কী বলা হচ্ছে যে প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। অথচ সই প্রকৃতিকে যুক্তি 
দিয়ে যারা বুঝতে চাইছে তারা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। পুনশ্চ শাস্ত্রী মশাই বলেন--সকলেই 
वाळ উন্নাতিপথে ধাবমান। কিন্তু উন্নতির তো শেষ নেই। আর একটা সরল রেখাকে Gey পর্যাস্ত 
টানলে তা তো শেষমেষ বৃত্ত হয়েই দাড়াবে। আরও-_বিশ্বামিত্রের সংসারে বিবাহ নেই। অর্থাৎ 
বিশ্বামিত্রের রচিত সমাজ ক্রোপটকিনের অনুযায়ী anarchist. সেখানে কোনও আইন কারুর 
ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। কিন্তু আইনের রক্তচক্ষমুক্ত সমাজ তো বিশ্বামিত্রই চাপিয়ে দিলেন। 
Positive Law থেকে মুক্ত সমাজ তো স্বতঃস্ফুর্তভাবে গড়ে উঠলো mi বাশ্মীকির জয় 
threeforces-94% গল্প । বিশ্বামিত্র বোধহয় সেখানে যুক্তির প্রতীক। 

তৃতীয় খণ্ডের सके অংশে একদা দস্যু বাল্মীকি এখন অনুশোচনা করছেন, মনুষা সমাজ 
ছেড়ে তিনি প্রকৃতিতে আশ্রয় নিয়েছেন। শাস্ত্রী মশাই বাল্মীকি সম্পর্কে বলেন- মানুষ দেখিলে 
wiles হৃদয়ের জ্বালা আরও আরও বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশুপক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল | 
মানুষ দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা বাড়ে কেন? মানুষের একদা লুঠতরাজ করেছেন, সেই লজ্জায় 
ও অনুশোচনায় ? নাকি মনুষাসমাজ স্বয়ং একটি কারাগার বিশেষ | তার প্রতি বিরূপতায়। বাল্দমীকি 
যখন অনুশোচনায় অস্থির অরণো পশুপাশীদের সঙ্গে বাস করছেন, তখন একদিন এক ক্রোঞ্চমিথুন 
বড়ো আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে। বাল্মীকি একতান মনে উহাদের ক্রীড়া 
দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে 
মত্ত হইয়া বেড়াই লা। আমারও তো কত সঙ্গী। পুর্ব কথা আবার নূতন হইয়া আকুল করিয়া 
তুলিল ঠিক এই সময় একটা তীর আসিয়া একটি প্রাণ সংহার করিল। বাশ্মীকি বলে উঠলেন 


মা नियाम প্রাতিষ্ঠাং তুমগমঃ नडी সমাঃ। 


শান্ত্রীমশাই বাল্মীকির মুখের কথায় মা नियाम ইত্যাদি যথাযথ তুলে ধরলেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী 
কবি, যেটি অনুক্ত রেখেছেন বা বাঞ্জনায় রেখেছেন পরবর্তী কবি শান্ত্রীমশাই তাকে প্রকট করে 
রাখলেন | 

এরপরে বাল্মীকি রামায়ণে চতুরুখ ব্রহ্মা where কাছে এলেন। আর শান্ত্রীমশায়ের গল্পে স্বয়ং 
বীণাহস্তে সরস্বতী এলেন। কারণ বাঙ্গালীর প্রিয় পৌরাণিক মিথ অনুযায়ী সরস্বতীই বাগ্দেবী। 
তিনিই আশীর্বাদ করলে মানুষ কবিতে রূপাস্তরিত হয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কবির প্রতীককে পরবর্তী 
কবি তার সময়োচিত পাঠকগ্রাহা প্রতীকে পরিবর্তিত করেন। সরস্বতী বললেন 

ব্রাহ্মণদের WM কাহাকেও তোমার মত করুণ হৃদয় দেখি নি। 

সরস্বতী বাল্মীকিকে আরো বললেন--এই বীণা তোমার ও তোমার মতো লোকের হাতে 
কি পরহিতের জন্য ना করলে, সাহিত্যের সব চাষ ব্যর্থ হবে? যারা Art for art's sake বা 
সঙ্গে হিতের সম্পর্ক তো ees সে fee কবির নিজের হিত না। মল্লিনাথের কাব্যং 
যশসে অর্থকূতে,_একথা শাস্ত্রামশাই একদমই মানেন না। 





ve বাল্মীকি সরস্বতীর বীণা পাইয়া ও কবিতার আস্বাদ পাইয়া হিমালয়ের গভীর বনভূমি ত্যাগ 

নয়া লোকালয়ে আসিলেন, আসিয়া লোকালয়ের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তিনি কাতর হইয়া 
রোদন করিতে তিন শোক কিভাবে শ্লোক হয়ে উঠল afs রামায়ণে তার ইঙ্গিতমাত্র 
আছে। পরবর্তী কবি শাস্ত্রীমশাই, তাকে বিভিন্ন conten এ বিশদ করে উপস্থাপিত করছেন। 
গান গাইতে গাইতে বাল্মীকি সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন। এক দস্যদলের দলপতি গুহক, আগে 
বাল্মীকির অনুচর ছিল। তিনি বাল্মীকির সংস্পর্শে পাণ্টে গেলেন। বাশ্মীকির গান শুনে অন্যান্য 
দস্যুরও হৃদয় পরিবর্তিত হল। যে সমস্ত মানুষ WAJA অত্যাচারে জনপদ ছোড়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল, 
বাল্মীকির গানে তারা ফিরে এল, গুহক চণ্ডাল জনপদের শাসনভার নিলেন। 

আবার ষষ্ঠখণ্ডে বিশ্বামিত্রের কথায় লেখক ফিরে এলেন; বিশ্মামিত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে, 
তার ya বা অধীশ্মর হিসেবে ভীষণ একাকীত্ব বোধ করলেন। সমস্ত dictator এরই এই অবস্থা 
হয়। শেষ পর্যস্ত বিশ্বামিত্ৰ স্বজনদের কাছে ফিরে এলেন। তারপর ভাবলেন গোটা কন্যাকুক্ত 
রাজাটাকেই তিনি এই পৃথিবী থেকে উৎপাটিত করে তার রচিত নতুন পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত করবেন। 
কিন্তু তা কী কখনও হয়? যষ্ঠখণ্ডে বিশ্বামিত্র মুচ্ছিতি হয়ে পড়লেন। 

সপ্তমখণ্ডে শাস্ত্রামশাই এক জ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন। বশিষ্ঠ তার পুরোহিত। ফলে 
বিশ্বামিত্র আর পরশুরামের দল তার বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলো । বশিষ্ঠ তবুও যজ্ঞ করবেন। 
মারামারি, কাটাকাটি (কাটাকাটি এক বিপুল নৈরাজা। আর যেখানে aie কেঁদে কেঁদে গান 
করছেন। ইলিয়াডের অন্ধ কবি হোমার নাকি চারণকবি বা bard ছিলেন। তেমনি বাশ্দীকিও 
এখানে চারণ কবি হিসেবে চিত্রিত)। আবার, ভারতবর্ষে সমস্ত মহান সন্গ্যাসীরাই আসমুদ্রহিমাচল 
ভ্রমণ করেছেন। শংকর চৈতনা সবাই বাল্মীকি তার ব্যতিক্রম নয়। নৈরাজ্যকে বাধা দেবার জন্যে 
বাল্মীকি নিজেই যজ্জবেদীতে পশুবৎ প্রবেশ করলেন। কিন্তু অনা সবাই বাল্মীকিকে জোর করে 
যজ্ঞকুণ্ড থেকে বাইরে রাখল । যজ্ঞ হবেই। একটা বিপুল হানাহানি বুঝি এর অনিবার্ধা প্রতিশ্রুতি | 
এমন সময় নির্মেঘ আকাশ থেকে দু এক ফৌটা জল এসে ব্রাহ্মণদের গায়ে পড়ল । ব্রাহ্মণরা 
ভাবলেন তারা অশুচি হয়েছেন। ঠিক এমন সময় মুচ্ছিত বিশ্বামিত্রের দেহ পিগুটি এসে যজ্ঞকুণ্ডে 
পড়ল। arate বিশ্বামিত্রকে চিনতে পেরে অঝোর ঝরে কাদতে লাগলেন আর গান গাইতে 
লাগলেন। বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে চিনতে পেরে করুণায় উদ্বেল হয়ে উঠলেন। বশিষ্ঠের চরিত্রের 
development ZA | তিনি আর flat character বা type character নয় | বিশ্বামিত্র নিজের 
অহমিকার জন্যে ক্ষমা চাইলেন। বশিষ্ঠ বাম্মীকিকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন তোমারই জয় হয়েছে। 
বিশ্বামিত্ৰ বাল্মীকিকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন-__-তোমারই জয়। 

সপ্তম খণ্ডের শেষে- ব্রঙ্গা যাইবার সময় PINE বলিয়া গেলেন সর্বলোকমধ্ো 
এক্যন্থাপন মানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ । 

অষ্টমখণ্ডে লেখক স্বয়ং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বাল্মীকির প্রতীকী চরিত্রকে স্পষ্ট করলেন। বাশ্থীকির 
হৃদয়, বশিষ্ঠের বুদ্ধি এবং বিশ্বামিত্রের রাজনীতিপ্রজ্ঞা একত্র হইয়া জগতের এঁকা ও ভ্রাতৃভাব 
সংস্থাপনে নিয়োজিত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের পৌরুষ এবং বশিষ্টের মেধা কোশোস্বীনাথের 
যজ্ঞক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছে হৃদয়ের সাহাযোই বিশ্বত্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই উভয়ে কবিকে 
সাহায্য করতে লাগলেন। 
TT ব্লামায়ণের কাল সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে শাস্ট্রীমশাই পাশ্চাত্য রচিত মিথ মেনে নিয়েছেন। 
ga ই — দে কোথাও লেখা নেই আৰ্য্য अनार्या দুটি জাতি, কিন্তু শাস্ত্রীমশাই आर्या অনার্যার দ্বিজাতিহ 
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যেন মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি সতাই মেনে নিয়েছেন কি? কারণ শান্ত্রীমশায়ের জগতে আর্যরা 


৯১২৩ 





বহিরাগত নয়। অতএব आथी অনার্যা একই জাতির মধ্যে দুটি ভেদ। यायी শব্দটি ঝ + Te 
থেকে নিম্পন্ন। অর্থাৎ যারা গতিশীল তারাই আর্ধা। একই সমাজে যারা প্রগতিবাদী তাদের সঙ্গে 
রক্ষণশীলের oe) শান্ত্রীমশাই বানরজাতির কথা বলেছেন ঠিকই। fog এই বানরজাতি শরীরের 
প্রতীক। আত্মা যতক্ষণ না শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয় ততক্ষণ সে মায়ার সংসারে বিজয়লাভ করতে 
পারে না। রাক্ষসরা অহমিকা ও লোভের প্রতীক। তাদের ওপর বিজয়লাভ করতে হবে তো। 
তবেই ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। 

afer ব্রহ্মার নির্দেশে aay নদীতে ডুব দিয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডলে নক্ষত্র হয়ে জেগে উঠলেন। 
বিশ্বামিত্র দেহত্যাগ করে wena একজন হলেন। 

কিন্তু বাল্মীকি বললেন--না আমার পাপ অঢ়েল। আমাকে এই পাপক্ষালন করতে হবে। 
যতদিন অস্তিত্বের শেষ মানুষটি সুখী না হবে, ততক্ষণ আমার পাপ ক্ষালন হবে না। ভগবান 
অবলোকিতেম্্র যেমন, যতদিন না অস্তিত্বের প্রতিটি পরমাণু নির্বাণ না লাভ করে ততদিন যেমন 
মুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, অস্তিতের সকলের যতক্ষণ মুক্তি না হয়, একজনের 
মুক্তি কি করে সম্ভব? কারণ একের মধোই তো অপর রয়েছে। তাই বাল্মীকির মধ্যে বুঝি আমরা 
ene ari hetype খুঁজে AB | 

আকাশসা স্থিতির্ধাবদ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ। 
তাবল্মম fogue জগত দুঃখানি নিঘ্নতঃ। 
(বোধিচর্যাবতারে ১০/৫৫) 

শাস্ত্রামশাহই দেখিয়েছেন, aif রামায়ণ লেখা হয়েছিল তৎকালীন সমাজবাবস্থার প্রেক্ষিতে | 
অতএব শ্রেষ্ঠ সাহিতা মাত্রেরই শেকড় তার সমকালের মাটিতে সুপ্রিতিষ্ঠিত থাকে। যদি সেই 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখি, তবে শান্দ্রীমশাইয়ের বাল্মীকির জয় সমকালীন ইতিহাসচেতনার একটি 
জয়স্তম্ত বিশেষ | ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, বারে বারে ইউটোপিয়া অথবা ধর্মরাজা 
রচনার চেষ্টা হয়েছে। অশোক, ক্যালভিন, ক্রমওয়েল ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, গান্ধী, গর্বাচভ, 
টমাস মোর, রুশো ধর্মরাজোর अश्रं দেখেছেন। বারে বারে তা ভেঙ্গে গেছে। কালের অক্ষদণ্ডে 
বারে বারে ধর্মরাজা রচনার চেষ্টাই যেন হরপ্রসাদ “ata উপজীব্য। 

বাল্মীকি রামায়ণে যা অনুক্ত ছিলো বা বাঞ্জনায় ছিল যা আশ্ারগ্রাউণ্ডে ছিল শান্ত্রীমশাই 
তাকে ওভারগ্রাউশ্ডে নিয়ে এসেছেন। শান্ত্রীমশাই দেখিয়েছেন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি চরিত্র 
যে তিনটি force তার উদাহরণ | অথবা বাল্মীকি রামায়ণে বলা আছে বাল্মীকি কুশ-লবকে বেদার্থ 
বোধক রামগান শিখিয়েছিলেন। 


বেদোপবৃংণার্থায় অবগ্রাহয়ন্‌ MSs | 
কাব্যং রামায়ণং Fey সীতায়াশ্চরিতং মহৎ । 
বেদের সঙ্গে রামায়ণের এই মিলটি কোথায়, শান্ত্রীমশাই দেখাতে গিয়ে wera সঙ্গীত 
কিভাবে বাল্মীকির গানকে উদ্বুদ্ধ করেছে দেখালেন। 
গানকে উদ্বুদ্ধ করেছে। 
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বারংবার সঙ্গীতের মুর্চ্ছনায় একটি অনান্বাদিতপূর্ব গীতিকাবা বলেই কখনও কখনও মনে হয়। 
শেষ পর্যন্ত বাল্মীকির সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হয়ে ঝভুরা আবার পৃথিবীতে নেমে এলেন। এবং রামায়ণ 
গান করলেন, অর্থাৎ সঙ্গীতেই বাল্মীকির জয়ের শেষ হয়। 

ব্রহ্মার আশীরবাদে অনস্তকাল বাল্মীকি এখানে সামা এবং ভ্রাতৃত্বের গান গেয়ে যাবেন। 
খভুদের অনির্বচনীয় সঙ্গীতে (य কাহিনীর শুরু sema অনির্বচনীয় সঙ্গীতে তার শেষ ore) 
এ যেন (थग्नालशान তার মুখে এসে উপনীত হয়েছে। তারপর বিরাট মূর্ত্তির revelation. কত 
কত রামায়ণ তৈরী হয়েছে। আসল রামকাহিনী কোনটা? কিন্তু আসল রামকাহিনী তো একটা 
আছেই ৷ সেটি অবাঙমনসোগোচর। সেই বিরাটের দর্শন লাভ করে বাল্মীকি তাই মর্তোই চিরকাল 
থেকে গোলেন। আর গান গায়ে চললেন | 

পরশুরাম রামকে বলেছিলেন-_রাম তুমি আমার স্বর্গের দুয়ার বন্ধ করে দাও | বাল্মীকিও 
স্বেচ্ছায় স্বর্গ প্রত্যাখ্যান করলেন। আর গান গেয়ে চললেন। আজও তিনি আছেন। গান গেয়ে 
চলেছেন নানা অবতারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কি উনবিংশ শতকের বাংলার বাশ্মীকি ? 

কোলরিজের কবি, সূর্ব্যালোকে ঝলমল বরফের শুহা তৈরী করেছেন তার কবিতায় | বাল্মীকি 
এক. Shelley বলেন কবির কাজ অনেক বেশী। Poets are the unacknowledged 
legislators of the world. শেলী যদিও ভেবেছিলেন মর্তোর সীমাবদ্ধতা ere—Our 
sweetest songs are those that tell us of saddest thought. 

শেলীর ক্কাইলার্ক পাখী তাই বিদেহী আত্মা। শাস্ত্রীমশাইয়ের বাল্মীকির কাছে স্বর্গের সঙ্গে 
এই মর্তোর তফাৎ কই £ তাই তিনি শরীর নিয়ে মর্তোই গান গেয়ে বেড্তাচ্ছেন। এ গানের শেষ (नडे | 

অতএব carafe শান্ত্রীমশাইয়ের গল্পের কোনও সমাপ্তি হল না। গল্প মাত্রই কথোপকথন 
4 discourse | এক রামকথার response-S আরেক রাম কথা তৈরী হবে। 

আজকের পোস্টমডার্ন নন্দনতত্ত শান্ত্রীমশাইয়ের বাল্মীকির জয় কাহিনীটিকে একটি আদর্শ 
পোস্টমডার্ন রচনা বলতে কুণ্ঠাবোধ করবে না বলেই মনে হয়। আর আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে, 
এই রচনা পোস্টমডার্নিজমকে উত্তরণ করেছে। লিওটার্ড বলেন, আজকাল বড় গল্পের দিন চলে 
শেছে। কিন্তু বাল্মীকির জয় সেই মহৎ কাহিনীর অংশ যার শুরু ঝভুদের সঙ্গীতে, যাকে লেখা 
হচ্ছে, যার লেখা চলতেই থাকবে--মালার্মে যাকে Great Book বলে চিহ্নিত করেছেন। 
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CENTRA 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পুরাতন বাংলা সাহিত্য 


সতাবতী গিরি 


প্রাচা বিদ্যাবিদ ও ভারত বিদ্যাবিদ হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেশে বিদেশে সর্বত্রই আদৃত। কিন্তু 
আমরা জানি তাঁর আরও একটা বড় পরিচয় তিনি একজন কণথাশিল্লী। আমার কাছে তার যে 
পরিচয় সবথেকে (গৌরবের छा হল তিনি বাংলা ভাষা আর সাহিতোর নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের এক 
আজীবন সাধক । প্রাক গুপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন, বাঙালির ইতিহাসে তাও বিশেষ উল্লেখযোগা। 

আমার এই আলোচনায় ভারতবিদ্যাবিদ হরপ্রসাদের বিপুল কর্মকৃতির মাঝখান থেকে আমি 
কেবলমাত্র পুরাতন বাংলা সাহিতা বিষয়ে তার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। 
বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি লিখে यान নি, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মেলনে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির ভূমিকায় তার বক্তৃতা গুলিতে আর সেই সঙ্গে 
তার লেখা কিছু কিছু প্রবন্ধে পুরাতন বাংলা সাহিতোর ভিন্নতর এঁতিহাসিক পরিচয় আমরা তার 
কাছ থেকেই পেয়েছি। 

চর্যাপদের আবিদ্ধার হরপ্রসাদ Wels মহত্তম কীর্তি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার নতুন 
দিগদর্শন স্থির হয়ে গেছে এই গ্রন্থের আবিষ্কারে। বৌদ্ধধর্ম ७ শাস্ত্র বিষয়ে তার বিপুল জ্ঞান 
ও আমাদের পরিচয়ের মধো। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তার মুলাবান প্রবন্ধগুলি 
আমাদের পুরোনো বাংলা সাহিত্য গবেষণায় ও আস্বাদনে নতুন পথের দিশারী । এই প্রসঙ্গে আচার্য 
হরপ্রসাদ তার 'রাধামাধবোদয়' প্রবন্ধের শুরুতে লিখেছেন__“ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হইয়া অবধি 
ইংরাজি ধরনের কাবা নাটক উপন্যাস নবন্যাস নভেল গুপ্তকথা গীতিকাবা ব্যঙ্গকাব্য নকশা দপ্তর 
প্রসঙ্গ রচনা প্রহসন অপেরা প্রভৃতি নানারকম তরবেতর সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। লোকে পড়িয়া 
কত আমোদ পাইতেছে। গ্রন্থকারের কত যশলাভ হইতেছে-_ধনলাভ হইতেছে। এই সকল কাব্যের 
গুণাগুণ বিচার করিয়া কত লোক সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন, কত লোকের উপর আপনাদের 
মনের ঝাল ঝাড়িতেছেন; ক্রমে সাহিত্য ও দোষগুণ বিচার লইয়া কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া 
উঠিয়াছে। 

কিন্তু ইংরাজি লেখাপড়া আরম্ভ হইবার পূর্বে আমাদের দেশে কত পুরাণের তর্জমা, রামায়ণ 
মহাভারতের তর্জমা, কত কীর্তনের গান, কত চরিত, কত লীলা, কত বিলাস, কত মঙ্গল হইয়া 
গিয়াছে সে বিষয়ে বড়ো একটা খোজ খবর নাই। সেকালে কত কাবা, এমন কি মহাকাব্য পর্যন্ত, 
লেখা হইয়া গিয়াছে তারো কোনো খোজ খবর নাই। তার খোজ ও নাই তার দোষগুণ বিচারও 
নাই। তাহা লইয়া দলাদলিও নাই, ঝাল ঝাড়াও নাই।”" উনিশ শতকের নবজাগরণ পর্বে ভারতীয় 
তথা বাঙালির নিজস্বতা নির্ণয়ের চেষ্টা পরাধীন জাতির, স্বাজাত্যাভিমানেরই প্রকাশ। হরপ্রসাদের 
এই মস্তব্যও নিঃসন্দেহে তারই প্রমাণ দেয়। 

হরপ্রসাদ শুধু এই সম্পর্কে Fea করে ক্ষান্ত হন নি, পুরাতন নানান অনালোচিত, 
স্বল্লালোকিত বিবয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে বাঙালি জাতির 
পরিপূর্ণ এঁতিহ্যের সাহিত্যিক নির্মাণে নিজে যেমন ব্রতী হয়েছেন অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা 
করেছেন। তার সারাজীবনের পরিশ্রমে আর নিষ্ঠায় তিনি অস্পষ্ট, অন্ধকার অধ্যায়গুলিকে উদ্ধার 
করেছেন। আর সেই সঙ্গে বাস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে হারিয়ে যাওয়া উপদানগুলিকে সংগ্রহ করে বাঙালির 
সাহিত্যিক মানসের সুস্পষ্ট, ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করেছেন। 








তার বন্তৃতাগুলি ছাড়াও পুরাতন বাংলাসাহিতা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল “মুসলমানি 
বাংলা Gey উজাবন বিবির কিচ্ছা (বিভা ফাল্গুন ১২৯৪) “कि কৃষ্ণরাম (সাহিতা tae 
১৩০০), রাধামাধবোদয়' (নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২২; বৈশাখ ১৩২৩), “চস্ভীদাস-১" (সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩২৬), ‘চণ্ডীদাস-২' (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা চতুর্থ সংখ্যা 
১৩২৯), বাংলার পুরানো অক্ষর' (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; প্রথম সংখ্যা ১৩২৭), "বাংলা সাহিত্য 
(বাসস্তিকা, প্রথম খণ্ড ১৩২৯), ‘ডাক ও चना' (প্রাচী, শ্রাবণ ১৩৩০), “বিদ্যাপতি' ('কীর্তিলতা', 
১৩৩১)। 

হরপ্রসাদের প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলি আধুনিক বাংলা সাহিতা नित्य লেখা । এই সময়ে তিনি 
মূলত “বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখলেও *আর্যাদর্শন' 'কল্পনা' ও “নবাভারত' পত্রিকাতেও লিখেছেন। 
কিন্তু এই সময়ে তার লেখা সমকালীন বাংলা সাহিত্য নিয়েই। এই পর্যায়েই ১২৮৫-র পৌষ- 
এর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত প্রবন্ধ "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'। 

পরবর্তী পর্বে তিনি ভারতবিদ্যা চর্চা ও গবেষণায় নেতৃত্ব দেন। এ বিষয়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের গবেষণায় সহযোগী হিসেবেই তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ 
পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের হজ্সন (Brian Hodgson Hodgson, ১৮০০-৯৪ খৃ.) নেপালে 
ভারত সরকারের প্রতিনিধি রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। নেপালের পণ্ডিত অমৃতানন্দের সাহায্ তিনি 
বহু মূল্যবান বৌদ্ধ পুথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেই পুঁথি সংগ্রহ রাখা হয়েছিল কলকাতার 
এসিয়াটিক সোসাইটিতে, লন্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে, 
অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে ও প্যারিসের সোসাইতে আশিয়াতিক-এ। হজসনের এই বিরাট 
সংগ্রহই বৌদ্ধ বিদ্যার নতুন শাখার গবেষণার সুচনা করে। হজসন ও অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে 
রাজেন্দ্রলাল fos ভারতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অজ্ঞাত পূর্ব পরিচয় এই পুঁথিগুলির 
সাহায্যে উদ্‌ঘাটন করেন। 

এই সময় তার গবেষণা সঙ্গী হরপ্রসাদ প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধার, তুলনামূলক বিবেচনায় 
তার সঠিক পাঠ নির্ণয়, লিপির छौ আর বিবর্তন বুঝতে শেখা, ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ বিষয়ের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা ইত্যাদি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। 

এতদিন পর্যস্ত মনে করা হতো বাংলা সাহিতোর সৃষ্টি হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য 
আবির্ভাবের পর। কিন্ত হরপ্রসাদ তার এই সময়ের নিরস্তর চচ্চায় উপলব্ধ করলেন বাঙালির 
ইতিহাস ও বাংলা সাহিতোর ইতিহাস আরও পূর্ববর্তী সময় থেকে শুরু হয়েছে। তিনি দেখলেন 
সংগৃহীত পুঁধিগুলির মধ্যে অনেকগুলি বাংলা-বিহার অঞ্চলের। এ সম্পর্কে তিনি দৃঢ় সূত্র পেলেন 
পুথি পত্রে বাংলা লিপির বিবর্তনের মধ্যে। ১৮৮১-৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলালের সহযোগী 
হিসেবে কাজের সময় তিনি যেমন ভারতবিদ্যার নানা শাখার গবেষণায় কৃতিত্ব দেখান তেমনি 
পাশাপাশি আরও বেশ কিছু প্রকল্প তৈরি করে স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় এই সত্যটিও উপলব্ধি 
করেন। এই প্রকক্পগুলিরই একটি হল বাংলাভাষা আর সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস উন্মোচন | 

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেক্টর 
অফ দি অপরেশন ইন সার্চ অফ স্যান্স্ক্রিট ম্যানসূত্রিপ্ট পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি 
পৃথকভাবে বাংলা পুথি সংগ্রহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিন বছরের অনুসন্ধানেই এই সময় পাওয়া 
গিয়েছিল विशाम পিপিলাই-এর “মনসামঙ্গল', ‘রামায়ণ’, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', "মহাভারত ', 'কৃষ্ণমঙ্গল 

'অদ্ভুত-রামায়ণ', ও 'কালিকামঙ্গল' প্রভৃতির পুঁথি। তার মতে চতুর্দশ শতাব্দীর নিম্নবর্ণের মানুষের 

হাতেই বাংলা সাহিতোর সৃষ্টি। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দি থেকেই সমাজের উচ্চবর্ণের অভিজাত 








৯২৭ 





মানুষেরা নিজেদের ধর্মীয় প্রতিপত্তির কারণে বাংলায় লেখা শুরু করেন। আর পরবর্তী সময়ে 
আরাকান রোসাডের রাজগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় আর চৈতনা দেবের প্রভাবে বাংলা সাহিতা সমৃদ্ধ 
হয়। ব্রাজেন্দ্রলালের মৃতার পর ১৮৮৯-৯১-এর “Notices of Sanskrit MSS Vol. X. 
হরপ্রসাদই তৈরি করেছিলেন। তাতে বাংলা পূথির উল্লেখ নেই। কিন্তু তার তত্বাবধানে প্রথম 
তিন বছরের কাজের বিবরণ এই নোটিশের একাদশ খন্ডে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। 
এরই ভূমিকায় তিনি আলাদাভাবে বাংলা পুথি সন্ধানের কথা বলতে গিয়ে বাংলা সাহিতা বিষয়ে 
এই মন্তব্যগুলি করেন। 

১৮৮৬-৯৪ পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন। এখানে থাকার 
সময় সারাবছরের জমা করা ছাপা বইয়ের বিবরণ লিখতে গিয়ে তিনি আধুনিক বাংলা সাহিতোর 
গতি প্রকৃতিকেই অনুধাবন করেছেন। কিন্তু এই কাল পরেই তিনি লিখেছিলেন-_দুটি ইংরেজি 
প্রবন্ধা_ Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English 
Education (১৮৯১ थि.) (ভার্নাকলার লিটারেচার অব বেঙ্গল বিফোর দা ইন্ট্রোডাকশান অব 
ইংলিশ্‌ এডুকেশান)। “Ancient Bengali Literature under Muhammadan patronage” 
(1894) (আনসিয়েস্ট বেঙ্গলি লিটারেচার আন্ডার মাহমেডান প্যাট্রোনেজ)। প্রথমটি আবার একটি 
পুত্তিকার আকারে লেখা হয়েছিল। এতে তখনও পর্যস্ত পাওয়া তথোর ভিত্তিতে তিনি পুরোনো 
বাংলা সাহিত্যের একটি রূপরেখা ফুটিয়ে তোলেন। কলটোলা রিডিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে 
তিনি এটি প্রবন্ধ হিসেবে পড়েন। এতে ১১৪ জন বৈষ্ণব কবির কথা বলা হয়। সেই সময় 
‘রামগতি ন্যায়রত্বের' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" আর দু-একটা প্রবন্ধ ছাড়া পুরোনো 
বাংলা সাহিত্যের আলোচনা আর কিছুই ছিল না। শ্রোতারা পুরোনো বাংলায় এই বিপুল পরিমাণ 
qe রচিত হয়েছিল জেনে আশ্চর্য হয়ে যান। তার এই প্রবন্ধে কিন্তু কোনো পুঁথির পরিচয় দেওয়া 
হয়নি। কেবলমাত্র ছাপা বইয়ের কথা বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি মুসলমান রাজাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত পুরোনো বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন। এই দুটি প্রবন্ধকে মিলিয়ে 
নিলেই তৈরী হয়ে যায় মধাযুগের বাংলা সাহিতোর ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র। এই 
রেখাচিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার জনা অর্থাৎ আরও পুরানো বাংলা পুঁথি খোঁজার জনা এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে তিনি বাংলা পুঁথি খোজার একটি সংগঠনও তৈরী করেছিলেন। এ ব্যাপারে তার 
সঙ্গে ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। এছাড়াও তিনি ট্রাভেলিং পণ্ডিতদের মাধ্যমে দূরবর্তী অঞ্চলের পুঁথি 
সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। চট্টগ্রামের মৌলবি আব্দুল করিমের সাহায্যও তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য 
তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কিছু পরে রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পরিষদ পর্বে । বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে, ১৩০১ বঙ্গান্দে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাঙালির নিজস্ব 
প্রতিষ্ঠান হিসেবেই গড়ে ওঠা এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যোগ দেন ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দে | 

হরপ্রসাদ “ls সঙ্গে এই সময় মুনসী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের যোগাযোগ হয়। 
হরপ্রসাদ শান্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে আবদুল করিম লিখেছেন 
“সম্প্রতি 'পরিষদে' আমার প্রাপ্ত পুথি প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি জানেন। 
চট্টগ্রামে এমন কত পুথি পাওয়া যায়। আমি আপনাকে সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিতে অক্ষম । ব্রাহ্মণ 
কায়স্থদের বাড়ী বিস্তর পুঁথি রহিয়াছে। দেশের লোক এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, এই সকল পুথি 
তাহাদের... হইলেও তাহাদের মায়া ত্যাগ.... অনিচ্ছুক। ইতিপর্বেই পরিচয় পাইয়াছি যে, আমি 
‘cape’ মুসলমান । হিন্দুগণ শ্লেচ্ছকে পুথি দিতে চায় না বলিয়া আমার পক্ষে পুথি সংগ্রহ আরো 












কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে নাকি পাপ হয়। হয়! যে দেশের লোকের মনোভাব এইরূপ, 
সেই দেশে হিন্দু মুসলমানে দিন ২ কাটাকাটি না হওয়াই বিচিত্র ।” 

পুথি সংগ্রহ বিষয়ে হরপ্রসাদের একাস্তিকতা আর সেই সঙ্গে এই ব্যাপারে যারা তাকে 
সাহায্য করতে পারেন সেই সংগ্রাহকদের তার প্রতি নির্ভরতার পরিচয়ও পাওয়া যায় আবদুল 
করিম-এর এই পত্রে। "आगि দরিদ্র-_অন্নচিস্তা জঙ্ভরি aie: তাহাতে আপনাদের ন্যায় 
উচ্চপদেও झाक নহি। সুতরাং ইচ্ছা থাকা awe অর্থ বায় করিয়া পুথি সংগ্রহ করা আমার 
পক্ষে অসাধ্য... তাই আজ আমি আপনার, -_এসিয়াটিক সোসাইটির আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি | 
“"আপনারা অর্থ সাহাঘা করিলে আমি মাতৃভাষার পূজাপকরণের কতকটা खाची সংগ্রহ করিয়া 
দিতে পারিব। সম্প্রতি 'বর্ম্ম ইতিহাস' (গুণরাজ খাঁ প্রণীত)২ ও 'কগ্রমুনির পারনা”* (ভনিতা নাই) 
নামক দুইখানি বিক্রেয় পুথি পাইয়াছি। প্রথমটার পত্রসংখ্যা ৬২; দুই পৃষ্ঠে লেখা, দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্র, 
১৩ পাত, দুই পৃষ্ঠে লেখা | কত মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারে জানাইলে বাধিত হইব ।" হরপ্রসাদ 
আবদুল করিমের-ই আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত “রাধিকার মানভগ্জন" গ্রন্থটির ভূমিকাও লিখে 
দিয়েছিলেন। নরোস্তম ঠাকুরের নামে প্রচলিত এই মুদ্রিত গ্রন্থটি পরিষদ গ্রন্থাবলীর দশম সংখ্যক 
পৃস্তিকা। আবদুল করিমের পত্র থেকে আরও একটি তথ্য জানা যাচ্ছে পরাতন বাংলা সাহিত্যের 
চর্চায় হরপ্রসাদ হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ রাখেন নি। আবদুল করিমের সংগ্রহ ও সম্পাদনা তারই 
সাহায্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। আর ইসলামী সাহিত্য নিয়ে তিনি নিজেও প্রবন্ধ 
লিখেছেন। তারই পন্থানুসরণে পরবর্তীকালে ইসলামী বাংলা সাহিত্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন 
অধ্যাপক সুকুমার (जन | পরবর্তীকালে এই বিষয়ে দুই বাংলাতে গবেষণামূলক আরও কাজ হয়েছে। 

প্রাক-ওগুপনিবেশিক বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ७ এঁতিহোর পরিচয় বহন করেছে সেই সময়েরই 
সাহিত্য। এ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালিকে নিজের সারাজীবনের কার্যক্রমে ও রচনায় বারবার 
প্রবলভাবে সচেতন করতে চেয়েছেন তিনি। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি কৃষগ্তরাম সম্পর্কে ও 
তার রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও তিনি আবার খেদ প্রকাশ করেছেন__“বঙ্গদেশের 
বড়ো দুর্ভাগা | আমরা দেশের লোক চিনি না। আমরা পীল, नाज, ওয়েবস্টার, বোমন্ট, (छाव, 
ডেবেনান্ট, ফারকৃহার, কন্গ্রীব, সাওওয়েল, Gem, জর্জ উইদার, জন বলখিল, জন Gay 
প্রভৃতি পঞ্চম, यशे ও সপ্তম শ্রেণীর কবির কাব্য পাঠ করিয়া ও তাহাদের জীবন চরিত পাঠ 
করিয়া আনন্দ অনুভব করি, অথচ আমাদের নিজের দেশের কবিদের কথা কিছুই জানি না। 
দেশের মধ্যে কয় জন লোক বৃন্দাবন দাস, কৃষন্দাস কবিরাজ, লোচন দাস, নরোত্তম দাস, যদুনন্দন 
দাস, চূড়ামণি দাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান Cred কবিগণের নাম অবগত আছেন? দুই-চারি জন 
বরং বৈষ্ণব কবিগণের দুই-পাঁচটি নাম জানিতে পারেন, কিন্তু অবৈষ্ব কবিগণ এদেশে চিরকালই 
বিস্মাতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন।" 

এই বিস্মৃতি থেকে বাঙালি জাতি আর বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি বিদ্যাসুন্দর 
কাহিনীর অন্যতম কবি কৃষ্ণরামকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। হরপ্রসাদ কৃষ্ণরামকে তার প্রবন্ধে 
বিদ্যাসুন্দরের প্রথম কবি বললেও পরবর্তী গবেষণায় জানা গেছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নিয়ে প্রথম 
कावा লিখেছিলেন হুসেনশাহের নাতি ফিরোজশাহের অনুচর। কবি শ্রীধর। কিন্তু এই আবিষ্ধারেও 
তার প্রবন্ধের গুরুত্ব কমে যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরামের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালিকে 
প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তারই। পরবর্তীকালে কৃষ্ণরামের অন্যান্য বেশ কিছু কাব্য 
| হয়েছে। সেগুলি উপযুক্ত সম্পাদনায় প্রকাশিতও হয়েছে। किक এর প্রথম পথিকৃৎ 
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পুরাতন বাংলার সাহিত্যের গুরুতর একটি সমস্যা কবি চশ্তীদাস शमत्र । এই চন্ডীদাস প্রসঙ্গ 
নিয়ে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিতা পরিষদ পত্রিকায় হরপ্রসাদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিতে বীরভূমের সহজিয়া চণ্ডীদাস সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে রাঢুভূমির প্রাচীন ইতিহাস নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তার কিছু কিছু 
সরলীকৃত সিদ্ধান্ত এখন বিতর্ক তৈরি করে। যেমন তার মতে সহজিয়া হিন্দুদের সর্বপ্রধান জয়দেব 
ঠাকুর কিন্তু আবারও বলি প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে তার অসামান্য অবদান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
রচনায় চিরকালই গুরুত্ব হবে। চন্ডীদাস বিষয়ে তার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯-এর 
চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়। এই প্রবন্ধে তিনি বসস্তরঞ্জন আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন 
কাব্যের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করেছেন। তার মতে AG চন্ডীদাস লক্ষণ সেনের সময়ে দ্বাদশ 
শতাব্দীতে তার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন। আর জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেই অনেক কথা 
ও ভাব গ্রহণ করেছেন। হরপ্রসাদের এই অভিমত এখন বাংলা সাহিত্যের কোনো এতিহাসিক-ই 
গ্রহণ করেন না। বিশেষত জয়দেবকে वढू চন্ডীদাসই আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করে গ্রহণ করেছেন 
এ ব্যাপারেও আমাদের কোনো সংশয় নেই। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণপুরুষ হিসেবে 
সদ্য আবিষ্কৃত এই গুরুত্বপূর্ণ পুথিটির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ 
করেছেন। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা" গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বিদ্যাপতি সম্পর্কেই একটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | প্রথমত, 
তার কবিতার ভাষার অনুকরণেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল ব্রজবুলি ভাষা। দ্বিতীয়ত রাজা 
শিব সিংহের পত্নী লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রেম সম্পর্কের জন্যই তিনি কৃষ্ণরাধার প্রেম 
নিয়ে পদ লিখেছেন, সুতরাং তিনি সহজিয়া কবি বাঙালি সহজিয়াদের এই মতকেও তিনি যুক্তি 
দিয়ে খণ্ডন করেছেন। তৃতীয়ত বিদ্যাপতির অন্যান কিছু কিছু রচনার সঙ্গেও এই প্রবন্ধে তিনি 
আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যস্ত কবি বিদ্যাপতির সামগ্রিক মূল্যায়নও করেছেন 
এইভাবে-__“তাহার সমস্ত রচনা বেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেন না, 
এঁতিহাসিক ছিলেন, রাজ কর্মচারী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মপ্রচারক ছিলেন এবং অল্পভোগী 
রাজাদিগের যে বিশেষ কর্তব্যকর্ম ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সেই कारयि সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।" 
(शू. ৭৮১) 

এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিদ্যাপতির পদ সংগ্রাহক জর্জ এ গ্রিয়ার্সনের সঙ্গে তার 
যোগাযোগের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই বিদেশী সাহিত্য সংগ্রাহককে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত করার বাবস্থা করেন। উচ্ছৃসিত গ্রিয়ার্সন 
হরপ্রসাদের চিঠির উত্তরে তাকে লিখেছিলেন-__-+* our letter... of the 17th June was 
indeed a most pleasant surprise to me. 1 hasten to thank the Bangiya Sahitya 
Parishad for the honour it has done me in electing me an Honorary Member, 
and you for the extremely kind language in which you conveyed to me the 
news.” (হরগ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ; श. ९९; পত্র সংখ্যা ৪৩)। অনা আরেকটি চিঠিতেও গ্রিয়ার্সন 
হরপ্রসাদের ভূমিকা সম্বলিত কীর্তিলতা সম্পর্কে তার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। 

হরপ্রসাদ যে সময়ে পুরোনো বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে শিক্ষিত বাঙালির গোচরে আনার 
চেষ্টা করছেন সে সময় সারদাচরণ মিত্র, জগৎবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রমনীমোহন মল্লিকের 
মতো মাত্র কয়েকজন এই বিষয়ে মনোযোগী হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের আবিষ্কার 
হরপ্রসাদের অসামান্য কীর্তি হলেও এই প্রসঙ্গে তার অন্যান্য অবদানগুলির কথা উল্লেখ করতে 
হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে তিনি ধর্ম মঙ্গলের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তার 





রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমনহ্গল আর ‘Discouery of Living Buddhism in Bengal" রচনা দুটিতে 
ধর্মপূজার মধ্যে অনার্য লৌকিক উপাদানের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা তিনিই প্রথম বলেছেন। 
ধর্মঠাকুর সম্পর্কে তথা সংগ্রহ করে আনার জনা তিনি বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে ময়নাগড়ে 
ও রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থকে ঘাটালে পাঠিয়েছিলেন। মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস 
আহরণের জনা ক্ষেত্রানুসহ্জানের এই পদ্ধতি অবলম্বন তার অন্যতম कीर्डि | 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার বিভিন্ন লিখিত অভিভাষণেও বারবার নানাভাবে প্রাচীন বাংলা ও 
বাঙালির প্রসঙ্গ এনেছেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে কলকাতার টাউন হলে ২৭-২৯শে চৈত্র পর্যন্ত সপ্তম 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
অভার্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে একটি লিখিত অভিভাষণ পড়েন। এটি ১৩২১ বঙ্গাব্দের 
বৈশাখ ও আযাঢ় সংখ্যায় মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে হরপ্রসাদ মূলত আধুনিক 
সাহিতোর প্রসঙ্গ আনলেও ২৪ পরগণায় ও কলকাতায় যেহেতু এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই কারণেই 
এখানকার প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির সশ্রদ্ধ উল্লেখ তার এই অভিভাষণে পাওয়া যায়। শ্রী চৈতন্য 
দেবের গুরু ঈশ্বরপূরীর বাড়ি ছিল হালিশহর বা কুমারহটে। পানিহাটির রাঘব পণ্ডিত চৈতনাদেবের 
সেবক ছিলেন। এর উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্য চরিতামুতের অস্ত্যলীলায় দশম পরিচ্ছেদে। এছাড়াও 
তিনি ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত অনুবাদক রঘুনাথ ভাগবত আচার্ষেরও উল্লেখ করেছেন। তার 
ভাগবত অনুবাদ Shp প্রেমতরঙ্গিনী' যথাক্রমে নশেন্দ্রনাথ বসু ও বসম্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে २8 পরগণার পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাস তার এই 
প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ২৪ পরগণার কালু রায়, দক্ষিণ রায়, বনবিবি, সাজঙ্গলীর উল্লেখে দক্ষিণ 
২৪ পরগণার এই লৌকিক দেবতাদের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তবে কালু রায় আর দক্ষিণ 
রায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন। হরপ্রসাদ wila এই অভিমত আধুনিক গবেষণায় পরিত্যাক্ত | 

হরপ্রসাদ সুন্দরবনের পীর গোরা চাদের কথা বলেছেন। ইনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় 
সম্প্রদায়েরহই আরাধ্য দেবতা । হরপ্রসাদ এঁর উৎস নির্ণয় করতে না পারলেও পরবর্তী গবেষণায় 
তাঁর পরিচয় জানা গেছে-_“গোরা্টাদ পীরের প্রকৃত নাম হজরত শাহ্‌ সৈয়দ আবাস আলী। 
জন্ম আরবে, ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে। চিরকুমার আব্বাস আলী আরবি ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, 
বাংলাদেশে এসে বাংলাভাষা আয়ত্ত করেন। গৃহত্যাগী সিদ্ধপুরুষ ২১ জন আউলিয়া সঙ্গে নিয়ে 
দিল্লি থেকে সিলেট হয়ে ২৪ পরগণার বালান্ডা পরগণায় হাড়োয়াতে আস্তানা স্থাপন করেন। 
এখনো হাড়োয়ায় প্রতি বৎসর ১১ ফাল্গুন থেকে তিন দিন পীরের ওসশরিফ উপলক্ষে উৎসবে 
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাবেত wai” (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড; 
পৃষ্ঠা ২৯০; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ)। পশ্চিমবঙ্গের পৃজাপার্বনও মেলা, তৃতীয় খন্ড, দিল্লী, 
১৯৭১। 

বঙ্গীয় সাহিতা সম্মেলনের অস্টম অধিবেশন ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২০-২২শে চৈত্র অনুষ্ঠিত 
হয়। এই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূলত বাংলা ভাষার সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করলেও অভিভাষণের প্রথমাংশে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নিয়েই 
আলোচনা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের শুন্যপুরানের প্রাচীনত্বের দাবিকে অস্বীকার করে তিনি 
চর্যাপদের প্রাচীনত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গোপীচন্দ্রের গীত ও তার মতে মুসলিম বিজয়ের 
আগে লেখা। তুকী আক্রমণ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়েও তার বাঙালি জাতিসত্তাকে 
যথার্থভাবে অনুধাবনের ক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। তার মতে বাঙালি হাস্যরস ভালবাসে বলেই 
পুরোনো বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রসঙ্গ এসেছে। কথা কাটাকাটি ভালবাসে বলেই অঙ্গদ রায়বার 








১৩৯ 





লব কুশের যুদ্ধ তৈরী হয়েছে। চৈতনাদেবের আবির্ভাবের মুল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি রঘুনন্দনের 
যে মুল্যায়ন করেছেন তা অতিশয়োক্তি আছে। রঘুনন্দন তার 'রামরসায়ন" লিখেছিলেন ১৮৩১ 
খ্রিষ্টাব্দে | 'রাধামাধবোদয়" নামে কষ্জলীলাকাবা রচনা করেন ১৮৪৯ faery) উনবিংশ শতাব্দীর 
নবজাগরণের প্রাথমিক পর্বে রঘুনন্দনের মত করিয়া মধ্যযুগীয় সাহিতারীতির অনুবর্তন করে 
বলেছিলেন। সাহিতোর ইতিহাসে গতি প্রকৃতি বিচারে এই কাবোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন 
থাকলেও-__'রাধামাধবোদয়'-ই বৈষ্ণব ধর্মের একখানা বড় মহাকাব্য তার এই মতকে মেনে নেওয়া 
যায় না। 

১৩২০ বঙ্গান্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ১৩২১-এর ৩১শে 
জৈষ্ঠা তারিখে বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যে সভাপতির অভিভাষণটি পড়েন, তাতে মূলত বাংলা 
পুথি সংগ্রহের ইতিহাস ও বিবরণ আর সেই সঙ্গে চর্যাপদ ও দোহাকোষ সম্পর্কে আলোচনা 
আছে। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা ও তার পুঁথি সংগ্রহের কথাও 
তিনি বিস্তৃতভাবে বলেছেন। বাংলা সাহিত্যের অনালোকিত অংশকে এইভাবে সংগ্রহের কাজে 
তার নিষ্ঠা পরিশ্রম छ অন্যকে প্রণোদিত করার প্রেরণা দেওয়ার ক্ষমতাই তাকে বাঙালির ইতিহাস 
ও এতিহ্যের নবরূপকারের মর্যাদা দিয়েছে। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৮তম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত তার অভিভাষণেও মূলত চর্যাপদ 
নিয়েই আলোচনা করেছেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩২শে জৈষ্ঠা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৩৬তম 
বার্ষিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে অভিভাষণটি পাঠ করেন তিনি তাতে 
পুরাতন বাংলা সাহিত্য নিয়ে, বাংলা ভাষা নিয়ে যারা চর্চা করেছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 
প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন নগেন্দ্রনাথ বসু, 
সতীশচন্দ্র রায়, ফোগেশচন্দ্র রায়, অমুলাচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র শীল, 
বসস্তরঞ্জন রায়. একেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদ উল্লাহ, চিত্তাহরণ 
চক্রবর্তী, মনীন্দ্রমোহন বসু, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । এদের প্রতোকের কাজেরও সংক্ষিপ্ত 
বিবরনী তার এই অভিভাষণে আছে। সুনীতিকুমার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-_“সুনীতি 
কুমার দুই একটি ভালো চেলা তৈয়ার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীমান সুকুমার সেন [জ. 
১৯০০ খৃ.] একটি | তিনি আমাদের শব্দ শাস্ত্র ও বৈষ্ঞব সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়াছেন ।” 
[হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৪৬১] 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথা সাহিত্যিক হিসেবেও বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ার দাবি রাখেন। তার 
'বেনের মেয়ে" অত্যান্ত সুলিখিত, সুখপাঠ্য একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি বাংলায় 
মুসলমান অধিকারের আগের যুগের সামাজিক ইতিহাস। ইতিহাস চর্চায় বহুদিন ধরে গবেষকদের 
মনোযোগ ছিল রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করা। রাজবৃন্তের ইতিহাসকেই দেশের ইতিহাস 
মনে করা হত। কিন্তু হরপ্রসাদ তার 'বেনের মেয়ে" উপন্যাসে বাংলায় বৌদ্ধ ভাবের বিলোপ 
আর সেই সঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটিকে তুলে ধরেছেন। তার এই উপন্যাসে 
চর্যাপদের আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদের উল্লেখ আছে। চর্যাপদের সময়টি আর সেই বাতাবরণটি এই 
'বেনের মেয়ে" উপন্যাসে উঠে এসেছে। বাঙালির জাতিবৃত্তির নানা বৈচিত্রাকেও এবং তার নানা 
সামাজিক কারনকেও তিনি তার এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তার এই উপন্যাসটি তারই আবিদ্ধৃত 
সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, সরহ ७ দৌহাকোষ, চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, ডাকার্নব ও সাধনমালা প্রভৃতি 
qaa সাহাযোই গড়ে উঠেছে। 

অন্যদিকে হরপ্রসাদের একটি রমারচনার কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। 





(® 


এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ‘বসুমতী’ পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়। এই রমা রচনাটির 
শিরোনাম 'এস এস বধু এস আধ আঁচরে বস'। বৈষ্যর পদাবলীর এই পদটিকে তিনি কিছুটা 
বঙ্ষিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর’ এর আদলেই রচনা করেছেন। আর সেই সঙ্গে এখানে পাওয়া 
যাচ্ছে বৃন্দাবন মহিমা সম্পর্কে হরপ্রসাদের নিজস্ব অনুভবের কাব্যিক বিস্তার “সেই আমার 
বৃন্দাবন। বৈধগ্রবের বৃন্দাবন পরম স্বগ..... সেখানে যমুনার জল FAFA করিয়া বহিয়া যাইতেছে। 

ae নভেল গুপ্তকথা গীতিকাবা ব্যঙ্গকাব্য নকশা দপ্তর প্রসঙ্গ রচনা প্রহসন অপেরা প্রভৃতি 
নানারকম তরবেতর সাহিতোর সৃষ্টি হইতেছে। লোকে পড়িয়া কত আমোদ পাইতেছে। গ্রস্থকারের 
তীরে কদম গাছে ফুল ফুটিয়া দিক আলো করিয়া আছে আর তাহার উপর ময়ূর-ময়ূরী পেখম 
ধরিয়া নাচিতেছে। সবুজের ভিতর হলিদা, হলিদার ভিতর সাদা, তাহার উপর চুনোট করা মনি 
মুক্তার কাজ, কত মণির কত রকম রঙ মিলিয়া মিশিয়া ঝকমক্‌ ঝকঝকু করিতেছে। সেই বৃন্দাবনে 
শ্যামের বাঁশরি বাজে, সে বৃন্দাবনে গোপিনীরা রাসলীলায় নাচে । মাঝে নবঘনশ্যাম, চারিদিকে 
বিদ্যুদবরণী গোপীগণ যেন মেঘ বেড়িয়া বিদ্যুন্মালা হইয়া বেড়িয়া নাচিতেছে। এই সুখের বৃন্দাবন 
বৈষ্ণবের (गय গম্যস্থান।” (পৃষ্ঠা-৫৪৯; প্রথম খন্ড; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পৃস্তক পর্ষদ; দ্বিতীয় প্রকাশ, 
১৯৯১] 

হরপ্রসাদের প্রাচীন বাঙলা পুঁথি ও शाहीन বাংলা সাহিত্যচ্চা উনিশ শতকের নবজাগরণ 
পর্বে বাঙালি জাতিরই আত্ম-আবিষ্কারের একটি প্রয়াস। উনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীন বাংলা, 
ইংরেজের উপনিবেশ বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে সৃষ্টির কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন তারই 
একটি দিক ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার ধারা । হরপ্রসাদের প্রাচীন সাহিতা চর্চায় ও আবিষ্ধারে 
সেই বৈশিষ্টাই প্রকাশ পেয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেশ কিছু গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করে ছিলেন। 
সেই ভূমিকার আলোচনাতেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তার প্রগাঢ় অনুরাগ ७ সারস্বত 
দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। তার এই ধরনের রচনাগুলির মধ্যে আছে বলরাম কবিশেখর 
রচিত ও চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত 'কালিমঙ্গলের ভূমিকা" (১৩৩৭)। তার নিজেরই 
সম্পাদিত “বিদাপতির কীর্তিলতার ভূমিকা (১৩৩১), বনমালীদাস রচিত, অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী 
সম্পাদিত “জয়দেব চরিত্রের ভূমিকা" (১৩১২), নরোত্তম ঠাকুর রচিত আব্দুল করিম সম্পাদিত 
“রাধিকার মানভঙ্গের ভূমিকা" (১৩১২)। 

কালিকা মঙ্গলের এই ক্ষুদ্রায়তন ভূমিকাতেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল উৎসকে 
সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করেছেন। গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে একাদশ শতাব্দীতে এই কাহিনী 
তৈরী হয়। কাহিনীটি প্রথমে ছিল একেবারেই আদিরসাত্মক। কিন্তু বাংলাদেশে এটি প্রচারিত হওয়ার 
পর এর মধ্যে মঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য এসে গেছে। এ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী गदा করেছেন__ 
ইহা (বিদ্যাসুন্দর) আর আদিরসের গল্প নাই, ইহা কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে। 
বাঙলার কবিরা প্রথমেই স্বর্গের একটা বর্ণনা করেন। সেইখানে কোনো না কোনো দেবতা আপনার 
পূজা প্রচারের জনা বড়ো ব্যস্ত হন, এত ব্যস্ত হন যে, সময় সময় দিখ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। 
তাহারা কোনো না-কোনো দেবযানিকে শাপভ্রষ্ট করিয়া মর্তে পাঠাইয়া দেন; তাহারা দেবতার 
পূজা প্রচার করিয়া আবার স্বর্গে ফিরিয়া যান। মর্তে তাহাদের যখন কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, 
তাহারা দেবতাদের স্মরণ করেন, আর দেবতারা আসিয়া তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া 
GAN” [পৃ. ৬৮১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, চতুর্থ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্যদ, ১৯৮৯]। 
“বিদ্যাসুন্দর' গল্পের বাংলাদেশে এসে এই পরিবর্তনের ব্যাপারটিতে গল্পের ভিতর গল্প এই বৈশিষ্টাটি 
এসে গেছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বৃহৎকথা, কথা সরিৎসাগর ও অন্যান্য পুরানের গল্পেও এই 
বৈশিষ্টাই দেখা যায়। হরপ্রসাদ কাহিনীর ভারতীয়ত্তের এই বৈশিষ্ট্যটির কথা বিশেষভাবে বলেছেন। 


১৩৩ 
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'কীর্ভিলতার ভূমিকা'য় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নেপাল 
দরবারে গিয়ে 'বিদ্যাপতির কীর্তিলতা' ও “কীর্তিপতাকা' ay দুটি দেখতে পান। আর সেগুলির 
প্রতিলিপি তৈরী করে নিয়ে আদেন। আবার ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে নেপালে গিয়ে পুথি দুটি ঠিক আছে 
কিনা দেখে আসেন। পরে মহারাজা সার চন্দ্র সমসের জঙ্গ মহাশয়ের দাক্ষিণ্যে 'কীর্তিলতা' সম্পাদনা 
করে প্রকাশ করেন। বলাবান্ধল্য পুথিটি বিদ্যাপতির মাতৃভাষা মৈথিলিতেই লেখা । এই প্রসঙ্গে 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাপতির পদগুলির সঙ্গে 'কীর্তিলতা'র পার্থকা নির্ণয় করেছেন। বিদ্যাপতির 
পদগুলি আদিরসের, অনাদিকে 'কীর্তিলতা' সমকালীন রাজনীতি আর যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে GA | 
পুরাতন পুঁথি সম্পাদনার ব্যাপারে হরপ্রসাদ যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করেছেন তাও তিনি 
জানিয়েছেন পণ্টু ঝা নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ মৈথিলি পণ্ডিত ও এশিয়াটিক সোসাইটির উজাগর 
চৌবে এই বাপারে তাকে সাহায্য করেছেন। 

ভূমিকায় 'কীর্তিলতার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। 

আচার্য হরপ্রসাদ রাখালচন্দ্র কাবাতীথ নামে এক ব্যক্তিকে বাংলা আর সংস্কৃত পুথি সংগ্রহের 
কাজে নিযুক্ত করেছিল। বনমালী দাস রচিত “জয়দেব চরিত্র" তাঁরই সংগ্রহিত भृंथि। এটি মাত্র 
২৪ পৃষ্টার Afa) কিন্তু এর cee হল এটি Gore প্রাচীন পূথি। হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে এটি 
তিনশ বছর আগে লেখা । পুথিটি সম্পাদিত করেছেন অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী | কিন্তু হরপ্রসাদ ভূমিকায় 
কবির পরিচয় নির্ণয়ের মত দুরূহ কাজটি করেছেন। এই পুঁথিটি সম্পূর্ণ না হলেও কেন এটি 
প্রকাশ করা হয়েছে এর গুরুত্ব কোথায় তা খুব স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করেছেন-_“আমরা উহা 
প্রকাশ করিয়াছি তাহারা কারণ এই যে, উহাতে জয়দেবের যা হোক একটি জীবনচরিত আছে। 
বেষ্ণবগণ জয়দেবকে যেভাবে দেখিতে ভালোবাসিতেন সেই ভাবের পূর্ণ ইতিবৃত্ত ইহাতে আছে। 
আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি উহাতে তাহার কোনো লক্ষণ নাই। তথাপি তিনশত বৎসর পূর্বে 
বাঙালি ভক্তবৃন্দ ভক্তচুড়ামণি জয়দেবকে যেভাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পূর্ণ চিত্র আছে।” 
[8]. ९8>; তদেব]। এই বইটি থেকে জয়দেবের পিতা-মাতা আর স্ত্রী নাম, পরাশর প্রভৃতি বন্ধুদের 
প্রসঙ্গ, তার জন্মস্থান কেন্দুবিল্লের উল্লেখ ७ সেন রাজসভার চাররত্বের উল্লেখ আছে। 

আব্দুল করিম সম্পাদিত “রাধিকার মানভঙ্গের ভূমিকা" লিখতে গিয়ে তিনি আব্দুল করিমের 
ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য প্রীতির ও তার সম্পাদনা কর্মের প্রসংশা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 
পুথি দেখে বই ছাপানো कठिन | ফটোগ্রাফ-ই ভালো। কিন্তু আব্দুল করিম দরিদ্র হয়েও ফটোগ্রাফ 
তোলার অথ না থাকা সত্তেও পুথি যথাযথভাবে পাঠ করে যেভাবে সম্পাদনা করেছেন হরপ্রসাদ 
মুক্ত কণ্ঠে তার প্রশংসা করেছেন। এই কাবাটির রচয়িতা নরোত্তমের পরিচয় ও তিনি আবিষ্কার 
করার চেষ্টা করেছেন। IEI ধর্মান্দোলনের নরোত্তমের সঙ্গে এর অভিন্নতাও তিনি নির্ণয় 
করেছেন। এই নরোভ্তম-ই খেতুরির উৎসবের প্রবক্তা । নরোত্তমের রচনাশৈলীর প্রশংসা করে 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন-__“'যাঁহারা খাঁটি বাংলার পক্ষপাতী, তাহাদের মন দিয়া নরোন্তমের গ্রন্থ 
পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থ পাঠে বাংলা ভাষায় অল্প কথায় কত প্রকারের কত ভাব প্রকাশ করা 
যাইতে পারে, বাংলার রচনা কত মধুর, মধুর হইতে মধুরতর হইতে পারে, এবং উহার সুর 
কত উচ্চ উঠতে পারে, ইহা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিয়া চমৎকৃত হইতে 
হয়। দেখিলে বাংলা ভাষার প্রতি আর অবজ্ঞা করিতে কাহারো সাহস হয় না, এবং ইহার মহিয়সী- 
ভাব-প্রকাশ-শক্তি সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকে না।" (পৃ. ৫৪৬) মহাভারত আদি পর্ব__হরপ্রসাদ 
শান্ত্রীর সম্পাদনায় ১৩৩৫ বঙ্গান্দে প্রকাশিত হয়। এরই ভূমিকায় হরপ্রসাদ যে আলোচনাটি 





CENTRAL 


খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাশীরামের বাস্তভিটা मित्री গ্রাম দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কাশীরামের 
ভিটা, দিঘী এবং কালীরামের পাঠশালাও দেখেছেন। এরপর হরপ্রসাদ বলেছেন, তার ছেলেবেলায় 
বটতলায় বাঁধানো বই-এর কথা | এই প্রসঙ্গে মহাভারতের বৈশিষ্টাগুলি তিনি আলোচনা করেছেন। 
যেমন মহাভারতে AW ৮,৮০০ শ্লোক পাওয়া (গলেও পরে ২৪.০০০ শ্রোকের মহাভারত পাওয়া 
যাচ্ছে। শেষ পর্যস্ত এটি দাঁড়িয়েছে লক্ষ শ্লোকে। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী বলেছেন মহাভারত ও অষ্টাদশ 
পুরাণের রচয়িতা হিসেবে ব্যাসদেবের নাম করা হলেও পুরাণগুলি ব্যাস দেবের লেখা নয়। 
তার মতে কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করেন নি, বিভিন্ন জনের কাছে 
মহাভারতের গল্প শুনে এবং কয়েকটি বাংলা মহাভারতের উপর নির্ভর করেই তার মহাভারত 
রচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের এঁতিহাসিকেরা এই মতকে স্বীকার করেন नि। তাদের 
মতে কাশীরাম দাসের মহাভারতের কিছু কিছু অংশে প্রায় মূলানুগ অনুবাদ পাওয়া যায়। আধুনিক 
সম্পাদনায় কাশীরামদাস সংস্কৃত মহাভারত থেকে কতটুকু নিয়েছেন এবং হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের 
মত পুরাণগুলি থেকে কতখানি নিয়েছেন, তা দেখানো হয়েছে। তার এই আলোচনায় হরপ্রসাদ 
কাশীদাসী মহাভারতের প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা বৈশিষ্ট্য ও ভাষার অসঙ্গতি সম্পর্কে খুবই বিস্তৃতভাবে 
ও বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন (১) বাংলায় এখন যেখানে 'নাহিক' 
ব্যবহার করা হয়, কাশীরাম সেখানে “fee ব্যবহার করেছেন। (२) অণিজস্ত ক্রিয়াকে निखळ 
ক্রিয়ার মত বাবহার করেছেন। (৩) বর্তমান কালে মধামপুরুষের একবচনের ক্রিয়ায় TA বিভক্তি 
ব্যবহার করা হয়েছে। (৪) অতীত কালে উত্তম পুরুষের একবচনে Ae’, Ae’, 'লু', নু" বিভক্তি- 
র প্রাচীন ও খাঁটি af প্রয়োগ একথাও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাশীদাসী মহাভারত সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন। এর উদাহরণ হিসেবে বেশ কয়েকটি ক্রিয়াপদেরও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-__কৈলু, 
কৈনু, গেলাঙ, পালিলাঙু, হইলাঙ্, লইলু, চিনিলু ইত্যাদি। 
কাশীরাম দাসের মহাভারতে রাঢ়ভূমির ভাষা বৈশিষ্ট্াই প্রকাশিত এটি তিনি প্রমান করেছেন। 
যেমন-_ক্রিয়ার জীবেক, নইবেক, বলেক ইত্যাদি রূপ রাঢ়ের। 
হরপ্রসাদ गाजी আমাদের দেখিয়েছেন কাশীরাম দাস অনেক সময়ে এমনভাবে পদযোজনা 
করে বাকা বা বাক্যাংশ রচনা করেছেন যে, আমরা এখন তার অর্থ বুঝি না অথবা তিনি যে 
অর্থে তা ব্যবহার করেছেন, তার থেকে ভিন্ন অর্থ বুঝি। যেমন__ 
(১) “sara দংশিল আসি হাস্যের কারণে ।।” 
অর্থাৎ, উপহাসচ্ছলে সখাকে দংশন করলাম। 
(২) “অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি থাক পিছে।” 
অর্থাৎ, পাছে আমার মতো অকালে ভেঙে ফেল। 
(७) “waa অকারণ না (शंकू আমার । |` 
অর্থাৎ, আমার আসা বার্থ হবে না। 
(8) “ere জন্ম কাটে কর্ম্ম গঙ্গা ত্রিপথগা।।” 
অর্থাৎ, যা থেকে জন্মে ত্রিপথগা গঙ্গা কর্মফল থেকে মুক্তি দেন। 
(৫) “হেন কালে मूर्त्या বৈল দেব নারায়ণ। 
অর্থাৎ, সূর্য দেব নারায়ণকে বলল। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে পুথিটি ব্যবহার করেছিলেন, তার শব্দগুলির বৈশিষ্ট্যও তিনি নির্ণয় 
করেছেন। এবং বেশ কিছু অপ্রচলিত শব্দের অর্থও দিয়েছেন। এই ধরনের শব্দার্থ নির্ণয়ও তার 
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মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চাকে বিশেষভাবে এশ্র্যময় করে তুলেছে। বহু শব্দের মধ্যে আবার 
যেগুলি কিছুটা প্রচলিত, (সইগুলিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। এইভাবে মধাযুগের বাংলার রাঢ় 
অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্টাও তার মহাভারত সম্পাদনায় নিণীত হয়েছে। তার দেওয়া কিছু শব্দ ও 


তার অর্থের তালিকা উদ্ধৃত করা হল-_ 












ii ||| 






Si hon Dt 


MW 
é LENA 
| 





sg ® 
P + 
|| 
i 
T ! Foun 
An 

“bs “Kee” on 

ê ta ka 


কুমারী 
অতিথি 
অনবরত 


অনুচিত 
দিদিমা, আজিমা 









AF gm 


e হা FERE উরি... 


is Sat sl 








তথি সে, তাহা, তাহাতে 


gia = y 
তেকারণে = সেই হেত 
তেঞিঃ = সেই হেতু 
ral = দুঃখী 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, হরপ্রসাদ শান্ত্রীর পুরাতন সাহিত্য চর্চার কয়েকটি দিক আছে। (>) 
ক্ষেত্রানুসন্ধান (२) সম্পাদনা, (৩) আলোচনা, (8) পুথি সংগ্রহ। ১৯ শতকের জাতীয়তাবাদী 
বাঙালি আত্মসন্তা আবিষ্কারের যে নানামুখী চেষ্টা করেছিলেন, হরপ্রসাদশান্ত্রীর এই কঠোর পরিশ্রম 
ও অনুশীলন माथा চর্চায় সেই স্বাজাত্াভিমানী বাঙালিরই ভিন্নতর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। 
হরপ্রসাদের এই চর্চায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় তার ইতিহাস বোধ ও প্রবল সাহিত্যানুরাগ। আগেই 
বলেছি বাংলা সাহিতোর ও সংস্কৃতির ইতিহাস তৈরীর দায়িত্ব তিনি অনেকাংশে, পালন করেছেন। 

এখন পুরোনো বাংলা সাহিত্য চর্চার বিশেষ করে, অপঠিত অসম্পাদিত পুঁথি সংগৃহীত 
করার ও সংরক্ষিত রাখার অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরী হয়েছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে পুথি 
চর্চা তো দূরের কথা পুরাতন বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রতি যে অনীহা লক্ষ করা যায়, আচার্য হরপ্রসাদ 
THA পুরাতন বাংলা সাহিত্য চর্চার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশেষভাবে তাদেরই মনোযোগ 
আকর্ষণের कना! 
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দুটি বই ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
নির্মল দাশ 


বাংলা ভাষা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটা অংশে এখন বেশ হই চই চলছে। প্রায় প্রতিদিন 
কাগজ খুললেই বাংলা নিয়ে নানা আর্তনাদ, দীর্ঘম্মাস, আক্ষেপ ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ 
হিতৈষীর মতো অযাচিত উপদেশও দিচ্ছেন। খবরের কাগজে এঁদের লেখা উত্তর-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার বোঝা মুশকিল তারা আসলে কী বলতে চাইছেন। তারা সত্যই 
সদর্থক কিছু করতে চাইছেন না সুলভ আত্মপ্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য? অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোর বদলে 
কেবলই অস্পষ্ট, ধোঁয়াশা | বাংলা ভাষা নিয়ে বাংলাভাষী শিক্ষিত সমাজের একটা অংশের এই (शयाते 
অবস্থান নিতাক্তু সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। বাংলা ভাষার ব্যাপারে বাঙালির এই ধৌয়াটে অবস্থান 
ইতিহাসের ধারায় আবদ্ধ | হাজার বছর আগে যখন বাংলা ভাষার উন্মেষ হয়েছিল তখন উচ্চবশীয়ি 
বাঙালি কবিরা কাবাচর্চা করলেও তা লিখতেন সংস্কৃত Sara) এই সময়ে সহজিয়া বৌদ্ধ ও 
নাথপস্থীরা বাংলায় शका লিখলেও উচ্চবর্গীয়দের চাপে সেগুলোর কোনো কোনোটি দীর্ঘদিন অস্তহিত 
ছিল, কোনো কোনোটি এখনো অস্তহিত। তুর্কি আগমনের ফলে সংহতি ও জনসংযোগের দায়ে 
কৃত্তিবাস বা মালাধরের মতো উচ্চবগীয় কবিরা বাংলায় লিখতে বাধা হলেন বটে, কিন্তু তা-ও বেশ 
কৌশল করে। কখনও বললেন ‘লোক Preface কহি লৌকিকের ভাষে’, কখনও-বা বাংলায় লেখা 
পুথির গৌরব বাড়ানোর জনা স্বপ্রাদেশের গল্প ফাদলেন। অর্থাৎ এঁরা বাংলায় লিখলেন বটে. কিন্তু 
একটু किछ-किछ ভাব নিয়ে। চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলনে এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার অনেকটা 
পরিবর্তন হয়েছে, কারণ তিনি নিজে নামী সংস্কৃতজ্ঞ হলেও তার আন্দোলনের ভাষা ছিল বাংলা। 
তার আন্দোলনের ফলে উচ্চবগীয়িরা বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলায় লিখলে তাতে কোনো সমাজিক 
অগৌরব নেই। এই কারণে যে-মুরারি গুপ্ত প্রথমে চৈতন্যজীবনী লিখতে গিয়ে উচ্চবগীয়ি সংস্কৃত 
ভাষা অবলম্বন করেছিলেন, সেই মুরারি গুপ্তই পরে গৌরবন্দনা লিখেছেন বাংলা ভাষায় | শুধু বৈষ্ণব 
কবিরাই এই আন্দোলনে প্রভাবিত হননি, এই আন্দোলনের ঢেউ অন্য বিষয়ের কবিদেরও স্পর্শ 
করেছিল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণবৈদা-কায়স্থ বংশের বাঙালি কবিরা এবার অসংকোচে মাতৃভাষায় 
মঙ্গলকাব্য অনুবাদকাব্য রচনায় YS হলেন। কিন্তু উনিশ শতকে এসে আবার অবস্থা পালটাল। 
এবার নতুন রাজনৈতিক-অর্থনেতিক -সামাজিক পরিস্থিতিতে বাঙালি সমাজে নতুন শ্রেণীর অভ্যুদয় 
হল-_এই নতুন শ্রেণী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (अनी | শিক্ষায়, সামাজিক প্রতিপত্তিতে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে 
এরাই পুরোধা। কিন্তু এরা বাঙালি হলেও এদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাষা ইংরেজি। এই কারণেই আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যের দুই অগ্রণী ব্যক্তিত্ব মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিতাচর্চা শুরু 
করেছিলেন ইংরেজিতে । তারা অবশ্য অসামান্য দূরদর্শিতার জনা অচিরেই মাতৃভাষায় ফিরে 
এসেছিলেন, কিন্তু তখনকার উচ্চবগীয়ি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মাতৃভাষা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট 
অবস্থান নিতে দ্বিধার ভাবটা থেকেই গিয়েছিল। এই জন্যই তাদের পেছনে মাতৃভাষায় সাহিতাচর্চার 
কয়েকশো বছরের পুরোনো এতিহ্য থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে মাতৃভাষার ইতিহাস সন্ধান করার কোনো সংগঠিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। এই সময়ে বাংলা 
লেখ্য ভাষার একটা মানা রূপ সন্ধান করার চেষ্টা চলছিল, কিন্তু সেখানেও A-ra | শেষ পর্যন্ত 
সাধুভাযার আধারে যেখানে দাঁড়াবার ব্যবস্থা হল সেখানে দেখা গেল সংস্কৃত-সাহিতোর উচ্চবগীয় 
পক্ষপাত। লেখার ভাষায় মুখের ভাষার মিশ্রণকে ধিক্কার দেওয়া হল শুরুচণ্ডালি দোষ বলে। তবু 
মুখের ভাষা-লেখার ভাষার দ্বন্দ থেকেই গেল। সারদাচরণ মিত্র বা শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির মতো কেউ 
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কেউ লৌকিক ভাষার পক্ষে দাঁড়াবার প্রস্তাব করলেও তখনকার দিনের “শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের 
অবস্থান ছিল মাঝামাঝি | বন্ধিমের এই মাঝামাঝি অবস্থানটাই তখনকার শিক্ষিত বাঙালির প্রতীকী 
অবস্থান। 

নিবন্ধের শুরুতেই এত ভণিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃভাষার প্রশ্নে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রকৃত 
অবস্থান নির্ণয় করা। তার বাংলা প্রবন্ধ ও উপন্যাসের ভাষা এবং বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে 
তার প্রবন্ধাদি পড়লে (বোঝা যায় বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপটি সম্পর্কেই তার নিশ্চিত পক্ষপাত 
ছিল। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার অতীত গৌরব সম্পর্কেও তার শ্লাঘাবোধ ছিল অকৃত্রিম ও 
অতুলনীয়। তার সমকালের প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে তাকে অদ্ধিতীয়ও বলা যায়। প্রধানত বাংলা 
ভাষা সংক্রান্ত দুটি বইকে ভিত্তি করেই অনায়াসে এ সিন্ধান্ত men যায়। 
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দুটি বইয়ের প্রথম বইটি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ 
গান ও দোহা'। এ বইয়ের পরিচয় বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত। এ বইয়ের সীমাবদ্ধতাও এখন কারো 
অজানা নয়। কিন্তু বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে বইটির নামকরণের পরিপ্রেক্ষিতে । কেন 
এত বড়ো নাম? আর তাতে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়'__ এমন দীর্ঘ বাক্যাংশই বা 
কেন? শুধু ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামটাই কি যথেষ্ট ছিল ना? বই প্রকাশের প্রায় নব্বই বছর 
পর এখন এইরকম প্রশ্ন উঠতেই পারে, যদি বইটির প্রকাশকালের সমসাময়িক অবস্থা মাথায় 
না থাকে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের অব্যবহিত আগে প্রায় দুই দশক ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রাচীন অধ্যায় নিয়ে বৃদ্ধিভীবীদের মধ্যে বিবাদ-বিতর্ক চলছিল | বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক 
ইতিহাস নিয়ে, সম্ভবত প্রথম আলোচনা শুরু করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ’ পত্রিকায় প্রকাশিত তার 'বঙ্গভাষার Geos’ প্রবন্ধে |: 

এই প্রবন্ধের প্রতিপাদা হচ্ছে : (>) বাংলা ভাষার উৎপত্তি পঞ্চদশ শতাব্দীতে, (২) বাংলা 
ভাষার উদ্ভব পূরবী হিন্দী থেকে এবং (৩) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি কবি বিদ্যাপতি। এরপর 
এ বিষয়ে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গটি বইও প্রকাশিত হয়।* এই সব বইতে অল্পবিস্তর নতুন তথ্যের সংযোজন 
থাকলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স সম্পর্কে রাজেন্দ্রলালের মতই এইসব বইতে গৃহীত 
হয়েছে। এই সূত্রে দেখা যায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রকাশিত 
হবার আগে পর্যস্ত ধরা হত যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স মোটামুটি চার থেকে পাচশো 
বছর। এর মধ্যে ১৮৯৪ গ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিষদের উদ্যোগে 
বিশেষত পুরোনো বাংলা পুথি সংগ্রহের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে দীনেশচন্দ্র সেন 
বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিশদ অনুসন্ধানের ফলে তার মনে হয় প্রায় হাজার বছর 
আগেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইতে তিনি তার এই অভিমত 
প্রকাশ করেন। তথা হিসাবে তিনি বলেন যে, পুরোনো রূপকথা, ডাক ও খনার বচন, নাথপন্থী 
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সম্পর্কে পুরোনো ও नडुन দুটো মত দাঁড়াল। পুরোনো মত অনুসারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
বয়স অনধিক পাঁচশো বছর, আর নতুন মত অনুসারে এই বয়স কমবেশি হাজার বছর। 
বৃদ্ধিভীবীদের মধ্যে দুই মতের দ্বন্দ বেধে গেল। তবে পুরোনো মতের দিকেই শিক্ষিত সমাজের 
পক্ষপাত বেশি। কারণ হিসেবে দীনেশচন্দ্র তার বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন: 'প্রাটীন বঙ্গসাহিত্য 
সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় একরূপ উদাসীন আছেন।' তখনকার ‘শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো 
ইংরেজি ভাষা ও সাহিতা সম্পর্কে যতটা আগ্রহ মাতৃভাষা ও মাতৃভাষায় রচিত সাহিতা সম্পর্কে 
ততটাই ্রদাসীনা । সেজন্য বাংলা ভাষা ও সাহিতোর শৌরবসূচক নতুন মতের তাৎপর্য তারা 
অনুধাবন করলেন না। অদ্ভুত উপেক্ষা ও ওদাসীন্য নিয়ে তারা পুরোনো মতই আঁকড়ে থাকলেন, 
এমনকি নতুন মতের বিরুদ্ধে তারা বলতে লাগলেন যে, দীনেশচন্দ্রের অভিমতের পেছনে কোনো 
কাগুজে প্রমাণ নেই। রূপকথা, ডাক-খনার বচন ইত্যাদির কোনো প্রাটীন লিখিত নিদর্শন যেহেতু 
নেই, তাই বাংলা ভাষা ও সাহিতোর বয়স যে হাজার বছর একথা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অর্থাৎ প্রাচীন 
পৃথিপাত্রের অভাবে দীনেশচন্দ্রের ‘হাজার বছরের we নস্যাৎ করার একটা প্রবণতা শিক্ষিত 
সমাজের মধো দেখা গেল। এই অবস্থার মধোই হরপ্রসাদ “Tel নেপালের রাজদরবারের 
পুৃথিসংগ্রহের মধো চারখানি পথি খুঁজে পান, যেগুলি দেখে তার মনে হয় এগুলিই হচ্ছে 
দীনেশচন্দ্রের হাজার বছবি তত্তের সপক্ষে চারখানি কাগুজে প্রমাণ। তাই পুথিগুলি প্রকাশের সময় 
সম্পাদিত বইটির নাম রাখলেন “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'। 
এ যেন দীনেশচন্দ্রের হাজার বছরি erga তথ্যভিত্তিক সমর্থন | বলা বাহুলা, এ সমর্থন দীনেশচন্দ্রের 
প্রতি তার ব্যক্তিগত আনুকুলা প্রকাশ নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এতিহ্যের গৌরবকে আরও 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। শিক্ষিত সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই 
এই বইয়ের নামে “Sala বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়'--এত বড়ো বাক্যাংশ ব্যবহার । পরবর্তী 
কালে অবশা চারখানির মধ্যে তিনখানা পৃথির ভাষাপরিচয় সম্পর্কে শান্ত্রীর সিদ্ধান্ত are প্রমাণিত 
হয়েছে, কিন্তু সে তো পরবর্তী বিচার-বিশ্লেষণের ফল। কিন্তু বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় 
তখন এই দীর্ঘ নামকরণে মাতৃভাষা ও মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের এঁতিহ্য সম্পর্কে শান্ত্রীর 
শ্রদ্ধাবোধই প্রতিফলিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তার অবস্থান ane ও সুনিশ্চিত। তখনকার শিক্ষিত 
সমাজে এখানেই তার অননাতা। 
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পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দ্বিতীয় বইটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাযের ~The Origin and Development of the Bengali 
Language" | বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ে এ বই অদ্যাবধি অনতিক্রম্য এবং প্রকাশের সময়ও 
এ বই ছিল এক হিসেবে অদ্বিতীয়। সুনীতিবাবুর ODBL প্রকাশিত হবার আগে বাংলা ভাষার 
ইতিহাস বিষয়ে আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছু সদর্থক বৈশিষ্ট্য থাকলেও 
ভাষাবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাব থাকায় বইগুলিতে নানারকম সীমাবদ্ধতাও ছিল।* কিন্তু 
ODBL সেদিক থেকে ক্রটিমুক্ত। এই কারণেই গ্রিয়ার্সন ODBL-A ‘Foreword’-« 
লিখেছেন Endowed with a thorough familiarity with Bengali, his native 
tougue,—he has been able to bring together an amount of material which no 
European could ever have hoped to collect; and he has had the further 














the greatest European authorities on Indian philology’ | কিন্ত এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত 
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হবার পর বাঙালি সমাজের শিক্ষিত অংশে যে উচ্ছসিত প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত ছিল তা দেখা 
যায়নি। এ বইয়ের প্রচার এবং ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভাষাবিভাগ ও 
ভাষাতত্ব বিভাগের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে । এই গন্ডির বাইরে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এই বইয়ের 
তেমন স্বীকৃতি দেখা যায় नि। এই বই প্রকাশের প্রায় দু'বছর পর শ্ত্রীনাথ সেনের “Truths of 
Language or Comparative Philology of the Sanskrit, Bengali and incidentally 
other Prakrits’ (Parts | & 11) প্রকাশিত হয়। বইটি শ্রীনাথ সেনের বাংলায় লেখা “ভাষাতত্তব' 
(১ম খণ্ড ১৯০০ খ্রি. ২য় খণ্ড ১৯০৯ थि.) বইয়ের ইংরেজি ভাষাস্তর। শ্রীনাথ সেনের এই 
বইয়ের বহু সিদ্ধান্তই ODBL প্রকাশের আগে অনা গবেষকদের আলোচনায় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। 
অথচ ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের সময় শ্রীনাথ সেন তার বাংলা বইয়ের পরে প্রকাশিত গবেষণা 
Teoh এবং সদ্য প্রকাশিত 0181.-এর দিকে দূকপাত করে নিজের আগেকার রচনার পুনর্বিন্যাস 
করলেন না বা নিজের মতের সমর্থনে खना গবেষকদের সিদ্ধান্তের after করলেন না। অর্থাৎ 
তার পরবর্তী বইগুলি সহ ODBL-কে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। অন্য দিকে ভাবাত্তে 
পেশাদার আগ্রহ নেই অথচ ভাষা বা Sarees সাধারণ আগ্রহ আছে এমন সাধারণ শিক্ষিত 
বুদ্ধিজীবীরাও এই বইয়ের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করেননি। এরই একটা প্রতীকী ছবি পাওয়া যায় 
রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-র (১৯৩০) অমিত রায়ের qara) অমিত রায় চরিত্রটি তখনকার 
বুর্জেয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আদর্শ gare) নিজের শ্রমার্জিত সম্পদের পরিবর্তে বিপুল পৈতৃক 
সম্পত্তির আইনি উত্তরাধিকারই তার অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্লভ 
উচ্চব্গীয় ডিগ্রি তার ব্যক্তিত্বের অলঙ্কার এবং ভাষা-সাহিতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে তার একটা মোটের 
উপর সচেতনতা থাকলেও দেশ বা সমাজ সম্পর্কে তার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এ হেন অমিত 
রায়, টাটকা ODBL পড়ে । কেন পড়ে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 
“কিছুদিন ওর (অমিতর) কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে ATE | 
গল্পের বই ছুলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের WES! ও পড়তে লাগল 
সুনীতি চা্টুজ্জের 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব'; লেখকের সঙ্গে মতাস্তর ঘটবে এই धका আশা 
মনে নিয়ে'। 
অর্থাৎ ODBL-9 AJY অভিনিবেশের বদলে ছিদ্রান্বেষী পূর্বসংস্কার নিয়ে এলোমেলো ভাবে 
তার পাতা উল্টে যাওয়া । এটাই ছিল তখনকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের সাধারণ চিত্র। এই 
চিত্রের আরও স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায় অধ্যাপক সুকুমার সেনের আত্মজীবনী “দিনের পরে 
দিন যে গেল' বইতে: 
'সুনীতিবাবূর বিরাট গ্রন্থ Origin and Development of the Bengali Language 
প্রায় দেড় হাজার পাতার বই হাফ ফুলস্ক্যাপ সাইজে ছাপা হয়ে কাপড় বাঁধাই দুখণ্ডে প্রকাশিত 
হল ১৯২৬ সালের শেষার্ধে, বোধ হয় জুলাই মাসে। দাম কুঁড়ি টাকা। বলা বাহুল্য, এ 
দাম খরচের অনুপাতে অনেক কম। ..তখনকার বাজারে সুনীতিবাবুর বইয়ের দাম পঞ্চাশ 
টাকা করলে কিছুমাত্র অন্যায় হত না। কথা উঠতে পারে ছেলেরা তা কিনতে পারত না। 
উত্তরে বলি, क॑ कन ছেলে বইটি কিনেছিল£ যারা কিনেছিল তাদের মধ্যে ক'জন বইটি 
পড়েছিল? যারা পড়েছিল তাদের মধ্যে ক'জন এর থেকে উপকার পেয়েছিল? যাঁরা বইটিকে 
কাজে লাগিয়েছিলেন তারা পঞ্চাশ টাকায় কিনতে গররাজি হতেন না। সুনীতিবাবুর বই 
ছাপা হয়েছিল ৫০০ কপি মাত্র। তার বিক্রি শেষ হতে বছর দশকের বেশি লেগেছিল। 
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সনীতিবাবূর বই বেরোলো। ইংরেজিতে লেখা । কোন উত্তেজনা হল না। বাংলায় লেখা 
হলে কি তা হত? মনে হয় না। তবে পিছনে ঢাকির দল থাকলে অবশাই হত।' 
অর্থাৎ ODBL-এর সঙ্গে বাঙালি সমাজের সাধারণ শিক্ষিত অংশের তেমন কোনো কার্যকর 
যোগ স্থাপিত হয় नि। অথচ 01)81.-এর কেতাবি বা আকাডেমিক भूना ছাড়াও সামাজিক TANG 
কম নয়। ১৮৯৬ সালে "বঙ্গভাষা ও সাহিতো" গভীর অর্তদৃষ্টির সাহায্যে দীনেশচন্দ্র বাংলা ভাষা 
७ সাহিতোর যে সহভ্রান্দব্যালী গৌরব ও এতিহোর কথা প্রচার করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার 
‘হাজার বছরের পরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’ প্রকাশ করে তাকে একটা মজবুত 
তথাভিত্তির উপর দাড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও সমাজের শিক্ষিত অংশের अट्या 
নানা সংশয় ও বাদানুবাদ দেখা দেয়। Re 01091.-এর পুরো কাঠামোটাই ব্যাপকভাবে 
বিজ্ঞানভিত্তিক | সুতরাং 01)1.-এ বাঙালি সমাজের মাতৃভাষাচর্চার সহস্রাব্দবা'পী ইতিহাস এমন 
ভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা নিশ্চিতভাবে বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত । অথচ আত্মবিস্মৃত 
উদাসীন বাঙালি সমাজের বৃহত্তর অংশ এই “পরশ পাথর'-কে চিনতে পারে नि। তাই এই বই 
ঘিরে বাঙালি সমাজে দেখা গেল না কোনো উচ্ছাস বা উত্তেজনা | বাঙালির এই সাংস্কৃতিক সংকটের 
দিনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন হরপ্রসাদ गाळी | সুকুমার সেনের আত্মজীবনীতে এর বিশ্বস্ত বিবরণ 
লাওয়া যায়: 
“সুনীতিবাবুর বই বেরোল। কিন্তু তাতে ‘আ মরি বাংলা ভাবার ছড়িদারদের সাড়া মিলল 
না। তবুও বাঙালির মধো মানুষ ছিল। এইরকম একজন মানুষ নিজের ঘরে সুনীতিবাবুকে 
সমুচিত সংবর্ধনা দিলেন। সেদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি জাতির মুখপাত্র হয়েছিলেন। 
Origin and Development of the Bengali Language প্রকাশ উপলক্ষে 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তার পটলডাঙার বাড়িতে সুনীতিবাবুকে ও তার 
কতিপয়-_জনাকৃডিক-__বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে প্রচুর জলখাবার খাইয়ে ছিলেন। অনেক 
খাবার তিনি নৈহাটি থেকে করিয়ে এনেছিলেন। তিনি জানতেন আমাকে সুনীতিবাবুর চেলা 
বলে। তা ছাড়া সুনীতিবাবূর বইয়ের ভূমিকায় আমার নাম আছে, শব্দনির্ঘ্ট করে দিয়েছিলুম 
বলে। তাই আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল ।' 
সুকৃমারবাবূর বইতে শান্ত্রার নিমন্ত্রণ পত্রের পর্ণ বয়ান ছাপা আছে। তাতে দেখা যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী বয়ঃকনিষ্ট সনীতিকুমারের কাজকে কী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তার আয়োজিত 
এই সংবর্ধনা এই শ্রদ্ধারই উচ্ছুসিত প্রতিফলন । তবে তাৎপর্যের দিক থেকে এই সংবর্ধনা কোনো 
ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নয়, এটা একটা প্রতীকী সামাজিক অনুষ্ঠান। সেদিন বাঙালি সমাজ যে দায় 
বহন করে নি, হরপ্রসাদ সমাজের হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই দায় পালন করেছেন। সুকুমারবাবু 
তাই যথার্থই বলেছেন "(नमिन হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি জাতির মুখপাত্র হয়েছিলেন।' হরপ্রসাদ 
“Tacs আমরা বড়ো পণ্ডিত হিসেবে জানি, কিন্তু তার এই দায়বদ্ধ সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে 
আমরা কতটা সচেতন? এ কথাটা গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। 


প্রাসঙ্গিক তথা 
Si বিবিধাথ সংগ্রহ (৫ম পর্ব) ৪৯ YO ১৭৮০ শকান্দ, श, ১২-১৬। 
al (ক) বঙ্গ ভাষার ইতিহাস- _মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭১। 
(अ) বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব__রামগতি ন্যায়রত্ু, ১৮৭২-৭৩। 
(त) বঙ্গসাহিতা ও বঙ্গভাষা- _গঙ্গাচরণ সরকার ১৮৮০। 


১৪২ 





৩। (ক) Srneg—al শ্রীনাথ সেন। ১ম चळ আঘাড় ১৩০৭, ২য় খণ্ড डाऊ ১৩১৬। 
(थ) বাঙ্গালা ভাযা। প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ)-_ফোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ১৩১৯ বঙ্গান্দ। 
(१) The History of the Bengali Language—Bijaychandra Majumdar, 1920) 
(4) Outlines of an Historical Grammar of the Bengali Language—Muhammad 
Shahidullah, Journal of the Department of Letters (CU), Vol. 111. 1920. 
(७) झायाड्य ও বাংলা ভাষার হতিহাস--হেনস্তকুমার সরকার, ১৯২৩। আমার "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ 


ও তার এ্রমবিকাশ' বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছদে এই রচনাগুলির মুল্যায়ন করা হয়েছে। আগ্রহী 
পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। 
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শরৎনাথ ভট্টাচার্য ওরফে হরপ্রসাদ (শাস্ত্রী) 
মনিরুজ্জামান 
এক 


যে কারণে আমরা ছেলের নাম রাখতে দেখি আল্লারাখা বা হরিরাখ, সেইরকম কারণেই, ভট্টাচার্য 
বংশীয় রামকমল নায়রত্রের চতুর্থ পুত্র শত্রনাথ শৈশবে এক কঠিন অসুখ থেকে শিবের মানতে 
সেরে উঠলে তার এই নতুন Gare নতুন নামে নিষিক্ত করা হয়। নাম হয় হরপ্রসাদ। ২৪ 
বৎসর বয়সে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে এম. এ.-তে প্রথমস্থান 
লাভ করে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সংক্কতে “arg উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সরকারের 
কাছ থেকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে D. Lit 
উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি मि. আই. ই. সম্মানেরণও অধিকারী হয়েছিলেন। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩-১৭ নবেম্বর ১৯৩১) সারাজীবন 
প্রাচাবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদানে वाशृंड ছিলেন। সন্ধাকর নন্দীর এতিহাসিক ad कावा 
'রামচরিত' (যাতে একই সাথে রামায়ণের রাম ও বাংলার রামপালের কথা বিবৃত)-এর মত 
कठिन কাবা সম্পাদনা, কাবারীতিতে রচিত বহু প্রাচীন শিলালেখ বা তাম্রশাসন সম্পাদনা, (যেমন, 
বিশ্বরূপসেনের তাভ্রশাসন পাঠ ও বাখ্যাদান, ইত্যাদি) প্রভৃতি তার বিখ্যাত কাজগুলির অন্যতম। 
এছাড়া दड প্রবন্ধ ও অন্যানা রচনা, (কালিদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখের কাব্যাদি) এবং কিছু এতিহাসিক 
ও পৌরাণিক কিংবদন্তী ভিত্তিক উপন্যাস-ধর্মী সৃষ্টিকর্ম আছে যেগুলির জন্যও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি 
ও সম্মান অর্জন করেন। তবে পুঁথি সংগ্রহই হচ্ছে তার স্মরণীয় কাজ। ম্যাক্সমূলার সংগ্রহশালার 
দায়িত্ব লাভ করেন তিনি এ কারণেই । তার নিজস্ব পৃথি-সংগ্রহের সংখ্যা ছিল ৮১০৮টি। তবে 
অপরিচিত ও অজ্ঞাতপূর্ব পুথির কথা লোকের মনে থাকে না। তাই হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মূল কাজের 
প্রসঙ্গে সে সবের আলোচনা খুব কমই হয়। সাধারণ মানুষ ও বাংলা সাহিতা-সংস্কৃতির লোকের 
কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় হাজার বছর পুরনো বাংলা পুঁথি তথা চর্যাপদের আবিষ্কর্তা রূপে। 
এই পুথি ও তৎসহ আরও কিছু মূল্যবান উপাদান তিনি নেপালের রাজদরবারের পুথিশালা থেকে 
তিনবার অনুসন্ধানের পর ১৯০৭ সালে আবিষ্কার করেন (প্রকাশ ১৯১৬)। বাংলা ভাষার Gea 
ও বিকাশ-সূত্র নিয়ে এর পরই শুরু হয় বিভিন্ন গবেষণা । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এতিহ্য 
নিয়ে গৌরব করার মূলে যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা 
প্রসঙ্গের উত্থাপন ও তার মূল্যায়নের মূলেও তেমনি डिनि। এইরকম বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাজা 
রামপালের তথ্য (এটিও নেপাল থেকে আবিষ্কৃত), বঙ্গাধিপ হরিবর্মা (বিক্রমপুর), তৎপিতা 
জাতবর্ম, (চেদিরাজ কর্ণদেবের জামাতা ১১শ শতক) প্রমুখের তথ্যাদি । তারও অধিক তিনি প্রাচীন 
বাংলার চান্দ্র ব্যাকরণ প্রণেতা চন্দ্রগোমী ও তার বৌদ্ধ অনুসারীদের ব্যাকরণ ও অভিধান এবং 
দর্শনাদিরও সন্ধান (लन | সংস্কৃতে অসাধারণ नाखिडा ও গভীর অধ্যয়নের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। 
“বাংলার বৌদ্ধ সমাজ্' প্রভৃতি প্রবন্ধ তার বৌদ্ধদের ঞ্জানচর্চা বিষয়ক এতিহাসিক দলিল | হরপ্রসাদ 
শান্ত্রীর মনীষার বিপুলতার এ সবই এক সামানা অংশ माड | ধর্মঠাকুরের পরিচয় প্রকাশ (প্রথম) 
তার বঙ্গসংক্কতি-সন্গানের আর এক নিবিড় অধ্যায়। 


দুই 


হরপ্রসাদ “Gla ওপর যাঁদের প্রভাব থাকা সম্ভব বলে মনে করা হয় এর একজন विमला, 
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O: 

কারণ দুজকেই নৈহাটি-কাঠাল পাড়ায় ছিলেন এবং ইতিহাস-চেতনা ও সাহিত্যালোচনায় 
বক্ষিমীআদর্শ ও রীতির অনুসারী ছিলেন হরপ্রসাদ। সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্য (বিশেষত মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যের) আলোচনায় তিনি পাশ্চাত্য রীতি গ্রহণ করেন নি বটে, তবে সংস্কৃত রীতিকেও 
আদর্শ মনে করেন নি। Sta মেঘদূত (কালিদাস) আলোচনাটি যে মনোগ্রাহী হয়েছিল তার কারণ 
বন্ধিমচন্দ্রের স্বদেশ (প্রম। অবশ্য বন্ধিমের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদ কাজ করেছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সে তুলনায় অধিক মানবতাবাদী। তার বেশ কিছু আলোচনা ইতিহাসাশ্রয়ী এবং মানবিক দৃষ্টির 
ene পল্লবিত। আবার ইতিহাস আলোচনায় তিনি যেন কতকটা কল্পনা বা वहिती রোমান্স- 
প্রিয়তায়ও আক্রান্ত । আসলে এটি Ga একটি বিশেষ ভঙ্গি। 

হরপ্রসাদ “WEA ওপর অপর যে প্রজ্ঞাবানব্যক্তির প্রভাব সুদূর প্রসারিত হয়েছিল, তিনি 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এই মনীবীর সাথে তার পরিচয় না হলে হরপ্রসাদ नातीव অর্ধেক জীবনই 
হয়ত অপূর্ণ থেকে যেত। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসন্ধানে রাজেন্দ্রলাল মিত্রই তাকে নেপালে যেতে 
অনুপ্রাণিত করেন ও সন্ধান দেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অসম্পূর্ণ কাজ তিনিই সম্পন্ন করেন। 
ह তার এক শ্মতিচারণে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংগে হরপ্রসাদ শান্ত্রীর তুলনাও করেছিলেন। 

HAGE | 


তিন 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার পাণ্ডিতোর কারণে যেমন খ্যাতি অর্জন করেছেন, তার রচনা-দুষ্টতার জনা 
তেমনি সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন। আগেই বলেছি তার রচনার একটা নিজস্ব ভঙ্গি ছিল। 
এটিই তার কারণ। কল্পনা-মিশ্রিত রচনায় তার যে হাত ছিল, সেটিই তিনি নীরস ইতিহাসকে 
আকর্ষণীয় করার জনা তথা অতীত বর্ণনায় প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হন। তাতেও দোষ ছিলো ना, 
কিন্তু এইরূপ রচনায় তো বটেই, SiS রচনায়ও একই রীতি-প্রযুক্ততার কারণে প্রামাণ্যাভাব 
দেখা দেয়। তারই সহকর্মী ও শিষ্য छ: সুশীলকুমার দে এ জন্য এভাবে তার সমালোচনা করেন 

“হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকার্যক করিতে পারিতেন সত্য 

কিন্তু তাহার কল্পনা গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কণ্ঠিত হইত না। 

তিনি পশ্চিমী ব্ীতিতে রেফারেন্স বা সুত্র উল্লেখ ব্যতিরেকে ঘটনার উল্লেখ করতেন। নৈহাটি 
থেকে প্রকাশিত হরপ্রসাদ রচনাবলী সম্পাদনা কালে সনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়কে এজনা दश 
পরিশ্রম করতে হয়েছে। একবার SOAS গ্রন্থাগারে (লন্ডন) তার রচনার একটি সমলোচনা আমার 
(বর্তমান লেখকের) চোখে পড়ে | সমালোচক দীনেশচন্দ্র সরকার (১৩৮৯:১৮১-৮৯) উল্লেখ করেন 
যে শাস্ত্রী মহোদয়ের কাজের মধ্যে বেশ ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পান্ডুলিপি অনুবাদে ক্রটি 
(যথা-যোগপুরাণের এক স্থলে 'গঙ্গাজলের মত পিতার তর্পণের বস্তুটি বোঝাতে পারেন নি), 
Bema সম্পাদনে পাঠটি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে উদ্ধারের বা প্রকাশে ক্রটি (বীরূপসেনের তাশ্রশাসন 
পাঠ ও বাখ্যা ক্ষেত্রে হ্রপ্রসাদের আলোচনার পাশে ননীগোপাল মজুমদারের উৎকৃষ্ট আলোচনা 
এবং পরে উপর্যুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকারের আলোচনা তুলনীয় ইত্যাদি; অবশ্য তিনি অনুরূপ ক্রি 
অন্যদের WAS, যেমন ভান্ডার করের মধ্যেও, বিরল ছিল না বলে উল্লেখ করেছেন এবং এজনা 
দায়ী করেছেন সহকারীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে কঠোরতার অবলম্বনের অভাবকে। তবে শাস্ত্র 
মহাশয়ের নিজেরও “এতিহাসিক সূ্মদৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়।” আর এরই ফলে রাজস্থানের 
মন্দসোরে প্রাপ্ত ও বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত দুইখানি শিলালেখে একই নামের 
মিল দেখে একই রাজা ভেবে নেন তিনি এবং যোধপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গ शर्य তার রাজ্াসীমা 
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বর্ণনা করেন। (চন্দ্রবর্মী রাজা)। দীনেশ সরকারের মতে, “এই ইতিহাস সর্ম্পকে বিস্তৃত আলোচনা 
আজ একেবারেই নিরর্থক |" (পৃ: ১৮৮) 

যাইহোক, MSHA “hasty generalisation’ -aa কারণ তার কালে ধরা না পড়লেও পরে 
তা পরিদ্ধার হয়। আর তাই হরপ্রসাদ শান্ত্রীর প্রকৃত কাজ সমূহের এবং তার পদ্ধতিরও মুল্যায়ন 
আজ আশু करवा বিক্রমপুর (ইদিলপুর ও মদনপাড়া গ্রামে)-এ প্রাপ্ত যে শিলালেখ-এর डून 
পাঠের কারণে (বিশ্বরূপ" স্থলে 'কেশব') জার্মান পণ্ডিত কীলহর্ন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠকেই যথার্থ 
বলেছিলেন | কিন্ত কোনও মহলেরই তাতে সায় ছিল না। আধুনিক গবেষণায় এখন শান্ত্রীর পাঠের 
যুক্তিযুক্ততাই শুধু প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সই সাথে এও প্রমাণিত হয়েছে যে পূর্ব লিখিত একটি নাম 
(HO) ঘষে তুলে সেখানে চার অক্ষরের “বিশ্বরূপ' লিখতে গিয়ে সবই অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
এবং “সেটাই ভূল করে 'কেশব' পাঠ করা হয়েছে।” এইরাপভাবে হরপ্রসাদ আরও বহুস্থলেই 
নিজস্ব ধারণা ও ইতিহাস-জ্ঞানকে পরীক্ষায় Sale করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন এর আর একটি 
উদাহরণ, ভবদেব ভট্রের উপাধি থেকে তাকে অহেতু বালবলভীর রাজা সাব্যস্ত করার বিষয়টিও 
তিনি খণ্ডন করতে সক্ষম হন। এর সপক্ষে এখন জানা যাচ্ছে যে মেজর কিটো এশিয়াটিয় সোসাইটি 
থেকে শিলালেখ সরাতে গিয়ে যে অপকর্মটি সাধন করেছিলেন (দুটোর স্থলে তিনটি শিলালেখ 
ভুবনেশ্বরে অপসরণ করিয়েছিলেন; তাতেই এই স্থানগত বিভ্রাট ঘটে। উক্ত শিলালেখের সঙ্গে 
ভুবনেশ্থরের কোনই সংযোগ ছিল না।), তাতেই এই ভ্রার্তির সৃষ্টি হয় এবং তা ধাধার মত 
অমীমাংসিত আকার পায়। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “pele” কে হাজার বছরের পুরনো বাংলা গান বলে সঠিকভাবে চিহ্নিত 
করতে পরেছিলেন, যদিও দোহাগুলিকেও তিনি ভুল করেছিলেন বাংলা বলে। তার দোষ শুধু 
এইটুকুই। এই আতিশযাট্রকু যদি না থাকতো তার মধ্যে তাহলে তার আবিষ্কারের মূল্যায়ন 'তিনি 
স্বকালেই অনুধাবন করে যেতে পারতেন এবং বস্কিমচন্দ্রের প্রশংসা সন্ত যে তাঁর বাল্মীকির 
জয়, কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে প্রভৃতি গ্রন্থ সমালোচকদের হাতে মূল্যায়িত হতে পারলো না, 
তার জলা আবার হয়ত কখনও আমাদেরই কালের কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে; আশ্চর্য कि! 

আজ আমি তাঁর জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্তিতে তাকে জানাই আমার অকৃত্রিম প্রণতি। 


সূত্র $ 
দীনেশচন্দ্র সরকার ১৩৮৯: সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ (২য় খন্ড)। কলিকাতা, সাহিত্যালোক, (५३) + চিত্র 
+ 200% + foe) "ত্ৰয়োবিংশ প্রসঙ্গ (১৮১-১৮৯ পৃষ্ঠা)। 
ভবতোষ দণ্ড ১৪০১: মনীষী হরপ্রসাদ गाठी (fen রক্ষিতদস্তিদার-এর রচিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম" 
গ্রন্থের সনালোচনা)। চতুরঙ্গ, শ্রাবণ সংখ্যা। (পূ. ৫৩-৫৪)। 
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নৈহাটিতে হরপ্রসাদ ela বসত 
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মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর দৃষ্টিতে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি 
মণিকৃতস্তল! হালদার দে 


বৌদ্ধধর্ম__যা ভারতীয় আর্যসভাতার উৎস থেকে Shire হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথিবীর 
সভ্যতাকে নতুন আকার দান করেছিল তা শেষ পর্যস্ত কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিপর্যয়ের সুখে 
পড়ে অবলুণ্তির পথে অগ্রসর হয়। যদিও এটাই চিরস্তন সতা যে জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয় 
এবং উত্থান ও পতন শব্দ দুটি পরস্পর সন্বন্ধযুক্ত। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তার অনাথা হয়নি৷ বস্তুতঃ, 
বৌদ্ধধর্মের উন্নতির কারণগুলো আলোচনা করা যতখানি সহজ, অবনতির কারণগুলো নির্ণয় করা 
ঠিক ততখানি সহজ নয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ Ba রচনাতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয় 
ও অবনতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পাশাপাশি পুনরুদ্খানের 
কথাও Gey baarissa লিপিবদ্ধ করে (গেছেন। 

যাই (शाक, সর্বাগ্রে দেখা দরকার যে, যে বৌদ্ধধর্ম একসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে তার প্রভাব 
বিস্তার করে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়েছিল তা কেন কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন হল। যদিও উল্লেখ্য যে বহিবিশ্বে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম একই সময়ে সমমর্যাদায় স্থাপিত হয়েছিল। 
ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন আকশ্মিক ঘটেছিল বলা যাবে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে were 
ধীরগতিতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটতে থাকে। অষ্টম শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয় 
এবং মধ্যযুগের অর্থাৎ এয়োদশ শতাব্দীর প্রারভ্রেই এই ধর্ম প্রায় অবলপ্তির পথে অগ্রসর হয়ে 
যায়। এ অবলুপ্তির সময়কাল ও কারণ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য 
এতিহাসিক ও গবেষকগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। 

এ বিষয়ে প্রধানতঃ চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনা ও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ও তার পরবন্তীযুগের 
অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারতীয়, সিংহলা, তিব্বতীয় ও চীনা সাহিত্যগুলোর বর্ণনার ওপর নির্ভর করতে 
হয়। কারণ বৌদ্ধ সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের উত্থান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা থাকলেও বৌদ্ধধর্মের তিরোধান 
সম্পর্কে বিশেষ তথ্যাদি পাওয়া যায় না। বরং অন্যান্য সাহিত্যে যথা, সংস্কৃত, তিব্বতীয় ও 
চীনা সাহিতাগুলোতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধধর্মের অবনতির কথা লিপিবদ্ধ আছে। 
ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র দেশীয় বৌদ্ধসাহিতাগুলোর নীরবতার স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে বলেছেন, 
@ “The rise of the sun and its waxing midday splendour often turn men's 
thought away from the melancholy survey of its softly dying rays.) এক্ষেত্রে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের যথা, কাশ্মীর, সিক্ষুপ্রাদেশ, উত্তর ও পশ্চিম ভারত, বাংলাদেশ, ওড়িশা 
ও দক্ষিণভারতের বৌদ্ধধর্মের সঠিক অবস্থার পর্যালোচনা না করলে বৌদ্ধধর্মের পতন সম্পর্কে 
আলোচনা করা দুরূহ হয়ে যাবে। 
প্রধানতঃ হিউয়েন are’ ও ইৎসিং*-এর বর্ণনা, কাশ্মিরী পণ্ডিত কল্হণের 'রাজতরঙ্গিলী", 
তিব্বতীয় এতিহাসিক তারনাথের বর্ণনা* ও 8/-519-এর বর্ণনা" থেকে সামগ্রিকভাবে কাশ্মীরে 
বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের কথা জানা যায়। যদিও কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু 
পরস্পরবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। তারনাথ বর্ণনা করেছেন যে কাশ্মীরের রাজা তুরস্ক যিনি সুদীর্ঘকাল 
কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন এবং এতিহাসিকরা যাকে মিহিরকূল বা মিহিরগুল* নামে অভিহিত 
করেছেন তিনি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম নিপীড়ক ছিলেন।* কথিত আছে মিহিরকূল ৫৩০ খৃষ্টাব্দে 


১৪৭ 


















মালবরাজ যশোবর্মন কতৃক নিহত হন।১৭ যাই হোক সমস্ত উপাদানগুলোই একমত যে কাশ্মীরে 
কুষাণ শাসনের অবসানের পরই সেখানে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটে। 

হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে তিনি যখন সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন 
তখন তিনি বৌদ্ধস্থাপতা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের নিদরশনম্বরূপ বিভিন্ন মন্দির দেখেছিলেন যেগুলো 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আকর্ষণ করতো ।১১ ইৎসিং ও অনা এক होना পরিব্রাজকের মতে কাশ্মীরের 
রাজারাও ক্রমশঃ বৌদ্দধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিলেন।১২ কল্হণের “রাজতরঙ্গিণী' অনুযায়ী 
পরবর্তীকালের কাশম্মীররাজ ক্ষেমণ্ডপ্তও১৩ বৌদ্ধধর্মের উৎপীড়ক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি 
বিখ্যাত জয়েন্দ্রবিহারে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করেন এবং সেখানে বুদ্ধমৃর্তি ধ্বংস করে শিবমূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন |° ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেছেন যে উপরোক্ত অত্যাচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 
ধর্মীয় নয় সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীর দুজন রাজার 
নাম পাওয়া যায় যথাক্রমে, কলস ও কলসের (भीड হর্য, যারা বৌদ্ধধর্মের উৎপীড়ক হিসেবেই 
ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন °° হর্ষ সম্পর্কে বলা হয় যে यृक्रभूर्खि ধ্বংস করা তার কাছে অতাস্ত 
উল্লাসের বিষয় ছিল। কিন্তু ডঃ রমেশ মিত্রের মতে হর্ষ শুধুমাত্র যে বৌদ্ধধর্মেরই বিরুদ্ধাচরণ 
করেছিলেন তাই নয় তিনি মুর্তি ধ্বংসের তাশুবলীলায় মেতেছিলেন।১১ অন্যদিকে, কাশ্মীরে দ্বাদশ 
শতাব্দীর বহু বিশালাকার স্তুপ ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে দ্বাদশ 
শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম সমস্ত রকম বাধাবিগ্প কাটিয়ে কাশ্মীরে অস্তিত্বশীল ছিল।১* কিন্তু চোদ্দশ 
শতাব্দীতে একটা স্থানীয় মুসলমানবংশ সিংহাসন লাভ করে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন।১৮ 
ফলস্বরূপ, ডঃ রমেশ চন্দ্র মিত্রমহাশয়ের মতে মুসলমান শাসনকালে সম্ভবতঃ বহু ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম 
ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধা করা হয়।১* কাশ্মীরের অন্য প্রদেশ লাডাকেও একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং সেই কারণেই অন্যানা সম্প্রদায়ের তুলনায় বৌদ্ধধর্মাবলম্থীরা Baers 
হয়ে পড়ে |° উল্লেখ্য যে “রাজতরঙ্গিলী' অনুযায়ী মুসলমান আক্রমণের অনেক আগেই বৌদ্ধধর্মের 
পতন শুরু হয়। কারণ 'রাজতরঙ্গিণী'তে রক্ষণশীল বৌদ্ধ ভিক্ষদের পাশাপাশি কিছু বিবাহিত 
fra উল্লেখ আছে যারা সম্ভবতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। জানা যায় যে সেইসময় 
কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম__উভয় ধর্মই তান্ত্রিকতার প্রভাবে প্রায় সমপর্যায়ে অবস্থান করে 
এবং শিববুদ্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।২১ 

পরিশেষে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির প্রসঙ্গে বলা যায় যে সেখানে বৌদ্ধধর্ম নিপীড়ক 
রাজাদের হাতে অত্যান্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও পরবর্তী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা পুনরুজ্জীবিত 
হয় মহাযান বৌদ্ধধর্মরূপে।২৯ একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ serra ক্ষেমেন্দ্র২ও তাঁর 
সাহিতো বৃদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সেখানে ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন 
ব্ৰাহ্মণ্য পণ্জিকাতে একটা পবিত্র দিনরূপে চিহ্নিত এবং সেখানে বুদ্ধের জন্মদিন অত্যন্ত 
উৎ্সাহসহকারে পালন করা হয়। সুতরাং কাশ্মীরে ধর্মীয় অত্যাচারের জন্যই বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি 
ঘটেছে তা বলা হয়তো সমীচীন হবে না। 


সিন্ধুপ্রদেশে বৌদ্ধধর্ম 

চীনা পরিব্রাজজকগণ যথা, হিউয়েন माझ ও ইৎসিং সিক্ষুপ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থার কথা তাদের 
ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণনা করেছেন। হিউয়েন সাঙের মতে কয়েকশো বিহারে হাজার হাজার আচার্য বসবাস 
করতেন কিন্তু পাশাপাশি সাধারণ ভিক্ষুরা নিম্মস্তরের জীবনযাপন করতেন। তিনি পুনরায় বর্ণনা 
করেছেন যে অস্টম শতান্দীতে তার সিক্ষপ্রদেশে অবস্থানকালেই আরবরা সিদ্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করে 














ধ্বংসলীলা চালায়।+* আর একজন পরিব্রাজক ইৎসিং-এর বর্ণনানুষায়ী সম্মিতীয় সম্প্রদায় নামে 
বৌদ্ধধর্মের এক শাখার অনুগামীরাই কেবলমাত্র সেখানে বসবাস করতো ÈI আবার. “চাচুনামা”২৬ 
নামে একটা আরবদেশীয় গ্রস্থানুসারে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম একসময়ে সিক্ষৃপ্রদেশে অস্তিত্বশীল ছিল 
এবং পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম অস্তর্হিত হয়ে যায় যদিও সঠিক কোন 
সময়ে এবং কিভাবে বৌদ্ধধর্ম সিক্ষপ্রদেশ থেকে অস্তহিতি হয়েছিল তা রহস্যাবৃতই থেকে গেছে। 
ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্রের মতে সিক্ষপ্রদেশে সম্মিতীয় সম্প্রদায় সম্ভবতঃ এ স্থানের হিন্দুদের সঙ্গে 
এক হয়ে গিয়েছিল কারণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও সন্মিতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুদের 
বহু সাদৃশ্য লক্ষ করা war’ এবিষয়ে আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে বৌদ্ধধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির 
সঙ্গে ইসলামিক চিস্তাধারারও মিলন ঘটেছিল কারণ মুসলমানী ale রহস্যাবৃত মতবাদ বৌদ্ধদের 
গুড় বা গৃহ্য মতবাদেরহ অনুরূপ বলা যায়।২” ইসলামিক ‘wey’ বা “মকন্তামৎ' মতবাদ সম্পর্কেও 
একই THA করা যায়। Etre ইব্রাহিম Se আদমের वरू যুবরাজের গৃহত্যাগের দ্বারা সুফি 
সন্ন্যাসী হওয়ার ঘটনাটি বৃদ্ধের গৃহত্যাগের ঘটনার কথাই মনে করে দেয়।** 


উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্ম 


উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতির ইতিহাস জানার জনা প্রধানতঃ তিঁক্বতীয় 
এতিহাসিক তারনাথের বর্ণনার ওপরই নির্ভর করতে হয়। কারণ, সেখানকার বৌদ্ধধর্মে পরবর্তী 
পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ দেখা যার অর্থাৎ Vega বা তত্তরযান থেকে পুনগপরিবর্তন ইত্যাদি। বলা 
বাহুল্য, এ সম্পর্কে এত ভিন্ন ভিন্ন তথা রয়েছে যে সঠিক ইতিহাস উপস্থিত করা কঠিন। অন্যদিকে, 
বৌদ্ধধর্মের নির্যাতনকারী বলে খ্যাত ব্রাহ্মণ কূমারিল Sb বা শংকরাচার্ষের ঘটনাগুলো বৌদ্ধধর্মের 
ওপর এতিহাসিক দিক থেকে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তার are নির্দেশ পাওয়া যায় না। 
আবার, রাজাদের শিলালিপির অভাব বা অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্যের অভাব থেকে প্রমাণ করা যায় 
না যে কোনও রাজার প্শ্ঠপোষকতা না থাকলেই একটা ধর্মের অস্তিত্ব লোপ পাবে। 
যাইহোক, অষ্টম, নবম ও একাদশ শতাব্দীর চীনা ভ্রমণবৃত্তাপ্ত বা বিবরণানুযায়ী आनद, 
পেশোয়ার ও বলতী ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা্গীক্ষার পীঠস্থান এবং উল্লেখা যে মুসলমান আক্রমণের 
পরবর্তী সময়েও রাজপূতানা বা সিক্ষুগুজরাট অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল °° 
“তবকৎ-ই-আকবরী”১ গ্রস্থে বলা আছে যে সুলতান মামুদ (১০২২ GSH) যখন ভারত অভিযান 
করেছিলেন তখন উপরোক্ত স্থানগুলো সিংহের উপাসক অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। Eliot সাহেব 
2 স্থানটি *শাকাসিংহ' বা বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসস্থান ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।*২ অন্যদিকে. 
তিব্বতীয় উপাদানে বাংলাদেশের রাজা নয়পাল (১০৪২-১০৫৮ খৃ.) এর সঙ্গে কলচুরিরাজ 
কর্ণের** একটা যুদ্ধের উল্লেখ আছে যেখানে বর্ণনা আছে যে রাজা কর্ণ মগধ অধিকার করতে 
সমর্থ না হয়ে কিছু বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করেন ও পবিত্র বৌদ্ধশান্ত্রগুলি স্বদেশে বহন করে নিয়ে 
যান।5৪ কিন্তু উল্লেখ্য হল যে কলচুরিরাজাদের সময়ে মলয়সিংহের রেওয়ালিপি** (১১৯২ 
wa), চরখরি निनि**, সারনাথের একটা লিপির বর্ণনানুষায়ী কলচুরি রাজাদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধার সাক্ষাই বহন করে | সুতরাং ডাঃ রমেশ মিত্রের মতকে সমর্থন করে বলা যায় যে লুঠতরাজ্ধের 
ঘটনার নেপথ্যে হয়তো সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ঘৃণা কাজ করেনি।*' এরপরের ঘটনা হল মুসলমান 
আক্রমণ | তুকী মহম্মদ ঘুরী ১২০৩ সালে বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রধান বৌদ্ধ পীঠস্থান যথা নালন্দা 
ও বিক্রমশীলায় ধবংসকার্য চালান নির্বিচারে।০৮ কিন্তু পাশাপাশি উল্লেখ্য যে যখন তিব্বতী 
পরিব্রাজক ধর্মস্বামী (১১৯৭-১২৬৪ अन्न) À স্থান পরিভ্রমণে আসেন তখন তিনি বৌদ্ধতিক্ষুদের 
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সেস্থানে অধায়ন করতে দেখেন । যদিও ধর্মস্বামীর অবস্থানকালেই তর্কীদের পূর্নবার লালন্দাতে 
আক্রমণ ও ধ্বংসের কথা জানা যায়।** পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ এই মত পোষণ করেন 
যে মুসলমান আক্রমণের পরও সেখানে বহু মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়েছিল।*” তারনাথও তার 
বর্ণনায় গুজরাট, রাজপুতনায়, স্যাতএর উড্ডিয়ানে মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের 
পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন।৯১ 

এ প্রসঙ্গে শ্রাহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত 'বৃদ্ধচরিত' নামে একটি পদ্যরচনার কথা বলা 
যায় যেখানে বৃদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে। এটি ১৭১১ সালের রচনা এবং নিষ্মমানের সংস্কৃত, 
হিন্দি ও বিহারী ভাষার এটি সংমিশ্রণ।*২ সুতরাং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম 
বিস্তারের স্বস্থানেও ধর্মের প্রায় অবলুপ্তির কোন নিদিষ্ট তারিখ বা প্রকৃতির সঠিক বর্ণনা করা দুরাহ 
ব্যাপার। 


বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম 


এতিহাসিকরা বাংলাদেশে এবং এর নিকটবর্তীস্থানে বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণের স্বপক্ষে চিত্তাকর্ষক 
ঘটনার উপস্থাপন করেছেন। জানা যায় যে সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক কনৌজরাজ 
হর্ষবর্থানের রাজত্বকালে গৌড়ের অধিপতি «praca বৌদ্ধধর্ম বিরোধী বলা হলেও, তাঁর কাজকর্ম 
বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ, হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তাস্ত অনুযায়ী রাজমহলের 
কাছে कझन, সমতট ও শশাক্ষের রাজা কর্ণসুবর্ণতে সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের কিছু বিহার ও Safes 
অস্তিত্বশীল ছিল। বস্তুতঃ সেখানে হিন্দুমন্দিরের পাশাপাশি বৌদ্ধ বিহারেরও প্রাচুর্য ছিল।*৩ সুতরাং 
শৈবধর্মাবলম্বী শশাক্কও রাজ্য থেকে বৌদ্ধধর্মের উৎখাত করতে পারেননি । পুনরায়, অন্য চীনা 
পরিব্রাজক ইৎসিংও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন।৭৪ সেইসময় তাশ্রলিপ্তি 
বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায় “সর্বাস্তিবাদী'দের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এপ্রসঙ্গে সমতটের ব্রাহ্মণ 
শীলভদ্রের নামোল্লেখ করা যায় यिनि হিউয়েন area আচার্য ছিলেন। 

যাই হোক, হিউয়েন সাঙ-এর পরবর্তীকালের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মাণ্য ধর্ম ক্রমশঃ 
জনপ্রিয়তা লাভ করলে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যেতে থাকে এবং 
বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহারগুলো ক্রমশঃ mong পরিণত হয়। এটিও লিপিবদ্ধ আছে যে 
জনসাধারণ তাদের গৃহনির্মাণের জন্য ধ্বংসস্ত্বপগুলো থেকে বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে চলে যেতেন।৪« 

এরপর বৌদ্ধধর্ম বহুদিন তমসাবৃত থেকে পালরাজদের সময়ে নতুন উদ্যমে মহাযানরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। পাল রাজাদের সময়কালের অভিলেখগুলো প্রমাণ করে যে তাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। পালরাজারা বৌদ্দধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু 
তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে তারা 
্রাহ্মাণ্যধর্মকেই অনুসরণ করতো । বস্তুতঃ লিখিত উপকরণ ও স্থাপত্যকলার নিদর্শন ইত্যাদিগুলো 
প্রমাণ করে যে aren ও বৌদ্ধধর্ম পালযুগে মিলেমিশে পাশাপাশি অবস্থান করতো ।৪৬ 

পরবর্তীকালে বাংলার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের আচার আচরণের মধ্যে গৃঢ়, রহস্যময় বিদ্যার 
অনুপ্রদেশ ঘটে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। 
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অবস্থান করতো কারণ সেখানে তিনি কোন বৌদ্ধবিহার দেখতে পাননি ।*৭ তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের প্রচুর সংখ্যক দেবমন্দির তিনি সেখানে দেখেছিলেন। Sra মতে সেখানের রাজারা 
বৌদ্ধধর্মের পৃষ্টপোবক না হলেও বৌদ্ধপঞ্ডিত বা শ্রমণরা সেখানে were উষ্ণ সন্বর্দ্মনা লাভ 
করেতেন আবার, দশম শতান্দার আসামের রাজা ইন্দ্রপালের সময়কালের (১০৫০ WA) একটা 
TAH পাওয়া যায় তাতে তথাগত বুদ্ধের অনুশাসন লিপিবদ্ধ রয়েছে ।৯৮ এর থেকে অনুমান 
করা হয় যে সম্ভবতঃ কিছু সময়ের জন্য হলেও আসামে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতিলাভ করেছিল 1৯ পুনরায়, 
Edward Gait अडवा করেছেন যে বৌদ্ধধর্ম কোন সময়েই আসামে বা কামরূপে বিশেষ 
প্রসারলাভ করেনি | কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রাটীনকালের আসামের গ্রন্থগুলোতে 
বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ রয়েছে অতি ক্ষীণ ভাবে। গৌহাটীতে একটা জনার্দন বুদ্ধমূর্তির উপাসনা করা 
হয় বটে কিন্তু পণ্ডিত Bloch-aa মতে এটি আদৌ qaf নয় এটা বিষুরমূর্তি।"০ এ প্রসঙ্গে 
বলা যায় যে আসামে বুদ্ধ ও বিষুঃ এক হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে যুক্তি হল হয়তো সেখানে 
একসময় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। 


ওড়িশায় বৌদ্ধধর্ম 


ওড়িশা (উড়িষ্যা) ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল রূপে পরিগণিত। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসে ওডিশার গুরুত্ব অপরিসীম। সেখানে বৌদ্ধধর্মের ক্রম অবলপ্তির প্রমাণস্বরূপ বহু 
প্রতুতান্তিক ও লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেছে। হিউয়েন ANG ওডিশার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ স্থাপতোর 
উল্লেখ করেছেন হিন্দু ও জৈন দেবপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি। চীনা বিবরণ অনুযায়ী অনানা 
ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন |? অন্যদিকে রক্ষণশীল বৌদ্ধরাজাদেরও ব্রাহ্মণদের 
দান করার কথা জানা যায়।৫২ 

পুনরায়, দশম শতাব্দীর হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু বুদ্ধমুর্তি পাওয়া গেছে যা হিন্দুধর্মের 
মধ্যে দেবতারূপে বুদ্ধের অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত বহন করে। তিব্বতীয় mega ওড়িশায় oily 
বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের কথা বিবৃত রয়েছে।+* দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের সময়ও বহু 
fS ওড়িশায় আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা গেছে।”* তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথের বর্ণনানুযায়ী 
১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত মুসলমান আক্রমণ থেকে ওড়িশা অব্যাহতি পেয়েছিল কারণ অন্যান্য 
সুপরিচিত বৌদ্ধ বিহারগুলো যথা ওদস্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধ্বংসের সম্মুখীন হলে বৌদ্ধপণ্ডিতরা 
ওড়িশাতেই স্থান গ্রহণ করে।”* পরবর্তী যষ্ঠদশ শতাব্দীতে ওড়িশার প্রতাপরুদ্র নামে এক রাজার 
কথা জানা যায় যিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক থাকলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের একজন 
উৎপীড়ক বলে চিহ্নিত wr" 

বস্তুতঃ ওডিশাতে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম মিশেই গিয়েছিল। কারণ, শ্রী নগেন্দ্রনাথ TA 
এবং Sir Charles Eliot™ বলেছেন যে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির সম্ভবতঃ বৌদ্ধ স্থাপতাই 
ছিল। শ্রীবসু এর সমর্থনে ওড়িয়া कवि সরলদাসের মহাভারতের একটা शान्तिक উক্তির তর্জমা 
করে বলেছেন “| pay my humble respects to the incarnation of Buddha who 
in the form of Buddha dwells in the Nilacala i.e., Puri.'"*> উল্লেখ্য যে Frasa 
দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার বা বুদ্ধাবতার বলতে কখনও কখনও জগন্নাথদেবকেই 
বোঝাচ্ছে।৯০ Eliot সাহেব বলেছেন যে জগন্লাথদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহে এক বিশালাকার বুদ্ধমূর্ত্তি 
ছিল যার পিছনে দেওয়াল তৈরী করা হয়েছিল এবং জশন্নাথদেবের কাঠের মূর্তিটি একটা বৌদ্ধ 
নিদর্শন বা ধাতু ঘিরে TOR Eliot এর বর্ণনায় যষ্ঠদশ শতাব্দীর ওড়িশার অত্যাচারী রাজা 
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প্রতাপরুদ্রের সময়ের বা কিছু পরের ছজন কবির নাম পাওয়া যায় যাদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ দাস 
ও চৈতনাদাস ছিলেন প্রধান ।৯২ গ্রন্থ দুটো গুড়িশার বৈষ্ঞবধর্মাবলম্বীদের, কিন্তু উল্লেখ্য হল ভগবান 
কৃষ্ণ বা যিনি মুখ্যদেবতা তিনি কিন্তু প্রায় সর্বদা “মহাশনা" বলে গ্রন্থ দুটোতে বর্ণিত যা মহাযান 
বৌদ্ধদের একটা প্রধান বিভাজন 'শূনাবাদের' সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।"* সেখানে উদ্ধৃতি আছে যে 
কলিযুগে বুদ্ধের অনুগামীরা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করবে, সেখানে তিন হাজার ভেকধারী 
বৌদ্ধ ওড়িশার বিভিন্ন অংশে ছদ্মনামে বসবাস করছে এবং ‘ofa’ বিভিন্ন বুদ্ধের অবতার হয়ে 
বিরাজ করছেন এবং এই পৃথিবীতে পুনরায় বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটবে ।** 'শুন্যসংহিতা' ও 'নিগ্তণ 
মহাত্মা" গ্রন্থগুলোতে আরও উপদেশ আছে যে গুড়িশার বেষ্ণবরা বৌদ্ধদের ‘feta’ অর্থাৎ 
“আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম, মাতা আদিশক্তির (অর্থাৎ ধর্মের) ও সংঘের শরণ নিলাম’ এই অনুযায়ী 
চলতো- চৈতনাদাস তার গ্রন্থে পঞ্চ বিষ্ণুর কথা বলেছেন যারা সম্ভবতঃ পঞ্চ थानी বুদ্ধের সঙ্গে 
সঙ্গতিপর্ণ।৯* এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতামত উল্লেখ করা ara) তার মতে 
মুসলমানদের হাতে যে ভাবে বাংলার বৌদ্ধধর্ম নষ্ট, হয়েছিল ওডিশাতে তা হয়নি। উড়িশা আরও 
চারশো বছর স্বাধীন fea * এবং डिना জগন্নাথদেব নিজেই বৃদ্ধমূর্তি।*" সুতরাং বলা যায় 
যে পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির সম্ভবতঃ আগে বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানই fea’ পরে তিনি 
নারায়ণের অবতার হয়ে নবম অবতার বা বুদ্ধাবতার। প্রভু নিত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের 
শিষ্য চূড়ামণি দাসের চৈতনাচরিত কাব্যের নাম 'গৌরাঙ্গবিজয়'। সেখানে চূড়ামণি দাস 
জগন্নাথদেবকে বুদ্ধঅবতারই বলে গেছেন।** মধ্যযুগীয় বিভিন্ন কাব্যগ্রছ্েও জগন্নাথদেবকে বুদ্ধেরই 
প্রতীকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। চন্ডীদাসের একটা প্রচলিত গাথা পাওয়া যায় যেখানে বলা আছে 
যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিগুলো বুদ্ধের ত্রিরত্রেরই প্রতীক |"? তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
চিস্তাধারাতেও জশন্লাথদেবকে উপায়রূপে, সুভদ্রাকে প্রজ্ঞারূপে বর্ণনা করা হয়েছে যাদের সম্মিলিত 
রূপ হচ্ছে বলরাম যা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বোধিচিন্ত এবং যা অনাদিকে জাগতিক পৃথিবীস্বরূপ 
বলা হয়েছে |^ > 

লামা তারনাথের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে ১৫৬৮ সালে ওডিশায় মুসলমান আক্রমণের 
সময় ওড়িশার সর্বশেষ স্বাধীন রাজা মুকন্দদেবও বৌদ্ধরাজা ছিলেন যিনি কিছু বৌদ্ধমন্দির ও বিহার 
নির্মাণ করিয়েছিলেন ।*২ সপ্তদশ শতাব্দীর মহাদেব দাস" নামে একজন বৌদ্ধ কবির নাম পাওয়া! 
যায়। এছাড়া Eliot সাহেব ওডিশার “বাথুরি' বা 'বাউরী' নামে একটা গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন 
যারা 'ভেকধারা বৌদ্ধ' ছিলেন এবং যারা প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান 
পালন করে আসতেন।+* প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে হরপ্রসাদ नाती মহাশয় উড়িশাতে বৌদ্ধধর্মের 
অস্তিত্ব নিয়ে sey balada আলোচনা করেছেন। পরে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হবে। 
দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম 
দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু উপাদান পাওয়া যায়। ফরাসী অধ্যাপক 
A. Chavannes"” এর বিবরণী, চীনা ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দক্ষিণী টীকাগ্রস্থ ও তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী 
দক্ষিণভারতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ষোড়শ শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল।+* সুতরাং প্রচলিত যে প্রবাদ 
নবম শতাব্দীতে শংকরাচার্ষের সংস্পর্শে এসেই বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সেটা বলা সমীচীন 
নয়।** বস্তুতঃ শংকরের আবির্ভাবের ae পূর্ব থেকেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি শুরু হয়েছিল। কারণ 
হিউয়েন সাঙের শভ্রমণবৃত্তাপ্ত অনুযায়ী অন্ধ, ধান্যকটক, চুলা বা চোলপ্রদেশে এবং মালকৃটে 
বৌদ্ধধর্মের পতন লক্ষ্য করা গেছে। ইৎসিং কিন্তু দক্ষিণভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে 
প্রায় নীরব ছিলেন শুধুমাত্র তিনি 'ন-কিয়া-পো-তন-নরের" অর্থাৎ নেগাপত্তমের উল্লেখ করে 
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বলেছেন যে সিংহলী বৌদ্ধরা নেগাপস্তম ভ্রমণ করেছিলেন।"* দক্ষিণভারতের AMACA বৌদ্ধদের 
অন্যতম তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। दछ peal সেখানে পাওয়া গেছে এবং চোলদের রাজত্রকালেও 
নেগাপন্তমে ব্রহ্মাদেশ থেকে কিছু ভিক্ষু এসেছিলেন i” Chavannes তার গ্রন্থে কোইয়ু-লৌ-কিয়া 
(কৌলৌক) নামে একটা সুবিখ্যাত বিহারের উল্লেখ করেছেন যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের 
এক রাজা ।”” পুনরায়, Huei-Ch'ao নামে অনা এক চীনা পরিব্রাজক তার ভ্রমণ বস্তান্তে বহু 
ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধমঠেরও কথা বলেছেন। সেখানে তিনি মহাযান ७ হীনযান দু সম্প্রদায়েরই 
বৌদ্ধভিক্ষুদের অবস্থান লক্ষ্য করেছিলেন।”১ পুনরায়, বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক থেকে যেমন, 
“মালতীমাধব' ও ‘কাদন্বরী', দক্ষিণভারতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের কথা জানা যায়।”২ পণ্ডিত 
রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে सके শতাব্দীতে তান্ত্রিক वङ्कयान সম্প্রদায় দক্ষিণভারতে অত্যান্ত জনপ্রিয়তা 
লাভ করেছিল ।”* চতুদ্দশ শতাব্দীর “নিকায়সংগ্রহ' ace বজ্জুযানকে ages সম্প্রদায় বলা হয়েছে 
যাকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন দক্ষিণ ভারতের শ্রাপর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন।”* তিব্বতীয় উপাদান 
অনুযায়ী তিব্বতী রাজা (ত্রান-সাঙ-গাম-পো সপ্তম শতাব্দীতে এগারোটি মুখাবয়বযুক্ত 
অবলোকিতেম্বর মুর্তি দক্ষিণ ভারত থেকে তিব্বতে আনিয়েছিলেন।”* 

যাই হোক, দক্ষিণভারতের যে কয়েকজনকে ঘিরে বৌদ্ধধর্মের নিপীড়ক হিসেবে অপবাদমূলক 
প্রবাদ আছে তাদের মধ্যে অষ্টম শতাব্দীর (মতাস্তরে সপ্তম) কুমারিল ভট্ট ও নবম শতাব্দীর 
শংকরাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | কুমারিল ভট্রের আবির্ভাব ও উৎপীড়ন বৌদ্ধজগতে 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কুমারিল ব্রাহ্মাণবংশে জন্মগ্রহণ করে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু 
পরবর্তী সময়ে শৈবধর্মাবলম্ী হন এবং একজন অত্যন্ত শক্তিশালী বৌদ্ধবিরোধীরূপে প্রতিপন্ন 
হন।”৬ কথিত আছে কমারিল উজ্জরয়িনীর রাজা সুধস্থার সহায়তায় আসমুদ্রহিমাচলের আবালবদ্ধ 
বৌদ্ধদের সংহারে বদ্ধপরিকর হন।”* 'কেরলউৎপন্থি** নামে কেরলের ইতিবৃত্ত থেকে জানা 
যায় যে কুমারিল ভট্ট কেরল থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেছিলেন। তিব্বতীয় উপাদানেও 
কুমারিল ভট্টকে অন্যতম বৌদ্ধধর্মের নিপীড়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।”৯ শ্রীগোপপীনাথ কবিরাজ 
মহাশয় কুমারিল প্রসঙ্গে বলেছেন, **....... was one of the most potent forces actively 
employed in bringing about this decline™’*° 

কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে কমারিলের রচনাগুলোতে fee বৌদ্ধধর্মবিরোধী কোন বিশেষ 
মনোভাব প্রকাশ হয়নি। কুমারিলের “তন্ত্রবার্তিক'৯১ গ্রন্থানুসারে বৌদ্ধধর্মীয় চিস্তাধারাকে তিনি 
প্রামাণা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন (যেহেতু উপনিষদ থেকেই বৌদ্ধধর্মের মতবাদের আগমন 
বলে ধরা হয়)। কূমারিল বৌদ্ধধর্মকে সাংখা, যোগ, পঞ্চতন্ত্র ও পাশুপত ইত্যাদির সমপর্যায়েই 
স্থাপন করেছিলেন। কুমারিল বৌদ্ধ “বিজ্ঞানবাদ' মতবাদকেও সুযুক্তিপূর্ণ বলে স্বীকার করেছিলেন।৯২ 

পরবর্তী প্রসঙ্গ দক্ষিণভারতের হিন্দু দার্শনিক সুবিখ্যাত শংকরাচার্য সম্পর্কিত। ভারতের ধর্মীয় 
ইতিহাসে শংকরাচার্ষের চিন্তাধারা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। তিনি সম্ভবতঃ 
৭৮৮ অব্দে মালাবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নম্বৃত্রিরি ব্রাহ্মণ। শংকর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ 
চারটি মঠের প্রতিষ্ঠাতা, যথা--শৃঙ্গেরী, भूती, দ্বারকা ও হিমালয়ের বন্্রীনাথ মঠ। 
আগেই বলা হয়েছে যে শংকরকে ঘিরে বহু অপবাদমূলক প্রবাদ আছে যে তিনি বৌদ্ধধর্মের 
নিপীড়ক ছিলেন। তিব্বতীয় উপাদানে বলা হয়েছে যে শংকরের আগমনে বৌদ্ধবিহারগুলো 
কম্পমান হত এবং ভিক্ষগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেত।*« এমনকি সুদূর নেপালের বৌদ্ধভিক্ষুদের 
ওপরও তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।৯* শংকরচার্ধের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে 
যে শংকরাচার্য বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসমুদ্রহিমাচলের বৌদ্ধদের ওপর ধ্বংসলীলা 
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চালান।৯* শংকর ব্রন্মসূত্রের झाल्या বলেছেন যে বদ্ধ মানুষের শক্রবিশেষ এবং বুদ্ধের শিক্ষা হল 
পরস্পরবিরুদ্ধ ও weyers ।*১ 

অনাদিকে বলা দরকার কোন কোন এতিহানিক মনে করেন (य শংকরাচার্য বৌদ্ধধর্মের 
আদৌ বিরোধিতা করেননি বরঞ্চ এর আংশিক মত ও ভাবধারার দ্বারাই তিনি প্রভাবিত 
হয়েছিলেন °° এবিষয়ে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় শংকরাচার্ষের গুরু আচার্য গোবিন্দের, পুনরায় 
যার গুরু ছিলেন শৌড়পাদ। গৌড়পাদের গ্রন্থে বর্ণিত গৌরপাদের নিজস্ব দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ 
দর্শন কোন কোন জায়গায় এমন নিবিষ্টভাবে মিশে রয়েছে যে গৌড়পাদকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ 
করতে হয়েছে যে তিনি যা বলছেন তা তার স্বভাবোক্তি, বুদ্ধের কথা an?” মহাযান সম্প্রদায়ের 
দার্শনিক মতবাদপূর্ণ উক্তিগুলোর জনা অনেকে মনে করেন যে তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন।৯৯ 
গৌরপাদের 'অলাতশাস্তি' গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ মাধামিকদর্শন বর্ণিত আছে। গৌড়পাদের একটা ক্ষুদ্র 
রচনা 'দশাবতারস্তোত্র' তে তিনি বৃদ্ধকে একজন 'পরমযোগী' বলে বর্ণনা করে দেবতাদের স্থানেই 
বসিয়েছেন।৯”* বস্তুতঃ শংকরাচার্ষের 'শঙ্গেরী' মঠ বৌদ্ধবিহারের স্থানেই এবং বৌদ্ধবিহারের 
ভাবধারায় নির্মিত হয়েছিল।১”১ আরও বলা যায়, শৃঙ্গেরী মঠের স্থাপত্যকলাতেও বৌদ্ধ নিদর্শন 
সুস্পষ্ট।১”২ মঠটির সংলগ্ন গ্রামে একটা বুদ্ধঘৃর্তি আছে যেটি শূঙ্গেরী স্বামীর ভক্তদের দ্বারা পূজিত 
হয়। এবিষয়ে Sir Charles 61191-এর মন্তব্য উল্লেখ্য _'Sankar's approval both in theory 
and in practice of the monastic life is Buddhistic rather than Brahmanical’.>°® 

অন্যদিকে, শংকরের 'অদ্বৈতবাদ' বা “মায়াবাদ"' মতটি “পদ্মপরাণে'১০৪ তীব্র নিন্দাসহকারে 
‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদর্শন' বলে বর্ণিত।৯০৭ শংকরের মূল তত্তগুলো আলোচনা করলে দেখা যায় যে 
বৌদ্ধদের মাধামিকদর্শন সম্পূর্ণভাবে করায়ন্ত না থাকলে তার ‘অদ্বৈত মতবাদ বুঝতে পারা যায় 
না।*”১ শংকরের ‘care সম্পর্কিত ধারণা বৌদ্ধ 'নির্বাণবাদেরই' অনুরূপ এবং নাগার্জনের "শুন্যতা? 
শংকরের 'নিরুণব্রন্মোর' সমতুল্য ।১০* 

যাই হোক, শংকরাচার্য ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধবাদী বলেই পরিগণিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 
শ্রীশরৎকুমার রায় মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ্য__“যে সকল সুধী বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া 
নৃতন হিন্দুধর্মের প্রাধান্য কীর্তন করিতেন, তাহারা এই ধর্মের উচ্চনীতি বরণ করিয়াই ইহাকে 
পরাভূত করিয়া থাকিবেন।”১০৮ 

উপরোক্ত প্রদেশগুলো ছাড়াও নেপালের বহুল প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম একসময়ে বহিশক্ৰুর অর্থাৎ 
মুসলমান আক্রমণ ছাড়া বা ধর্মের নিপীড়ন ছাড়াই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। বস্তুতঃ 
নেপালে শৈবধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম মিলেমিশে গিয়েছিল শুধুমাত্র আচার ব্যবহারেই নয়, দার্শনিক 
মতবাদের ক্ষেত্রেও ।*”> 

সুতরাং উপরিলিখিত প্রদেশগুলোর বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
বৌদ্ধধর্মের পতনের নির্দিষ্ট কয়েকটা কারণ নিরূপণ করা যায় যেমন ১) বৌদ্ধসঙ্বের নৈতিক 
অধঃপাত २) মুসলমানী আক্রমণ ৩) হিন্দু ধর্মের নবশক্তিলাভ ও ৪) পরিশেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গে 
একাত্মতা । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণ হিসেবে সর্বাগ্রে 
বৌদ্ধ সংঘের নৈতিক অধঃপাতের কথা বলেছেন এবং এর ওপর অতি সুন্দরভাবে আলোকপাত 


করেছেন। 
দৃষ্টিভঙ্গিতে বৌদ্ধধর্মের বিচার করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে 
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তিনটি স্তর বা পর্ব রয়েছে যথা,-_-আভিধর্মিক স্তর অথবা বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর থেকে প্রথম 
শতাব্দী পর্যন্ত; বুদ্ধের গুঢ় শিক্ষাতান্তের ক্রমবিকাশের স্তর যা প্রধানতঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম 
শতাব্দী পর্যন্ত এবং মন্ত্রতন্ত্রসম্বলিত বৌদ্ধধর্মের স্তর যার বিকাশ ঘটেছিল পঞ্চম শতাব্দী থেকে। 
প্রথম স্তরে বৌদ্ধধর্মের আদিরূপ অক্ষুন্ন ই ছিল या ছিল মুলতঃ মনোবিদ্যাগত অর্থাৎ 
বাস্তববাদী জীবসাধারণের মানসিকতার বিশ্লেষণ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধ্যানযোগ। দ্বিতীয় পর্বে 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ধর্মসংক্রানস্ত বিধানগুলোর বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার প্রবণতার দ্বারা. 
তখন বিহারজীবনের গুরুত্ব অক্ষুন্ন থাকলেও তাদের মতবাদের সঙ্গে নতুন 'বোধিসন্ত' (যিনি tag 
বা বোধিজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হয়েছেন) আদর্শ যুক্ত হয়েছিল। এই আদর্শানুসারে যে কোন 
ব্যক্তি, তিনি গৃহী বা সন্ন্যাসী যাই হোন না কেন পুণাকাজের छना যোগ্যতা অর্জন করে বুদ্ধত্বলাভ 
করতে পারতেন, প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে বস্তুর স্বভাব বা যথাযথভাবে বস্তুকে 
জানাই ছিল সেই যুগের বৌদ্ধধর্মের আদর্শ। যাই হোক, এক কথায় নতুন আদর্শযুক্ত বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ই 'মহাযান' নামে খ্যাত। শ্রাহরপ্রসাদশান্ত্রী মহাশয়ের মতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময় 
যে সব ভিক্ষুরা সংঘ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে “মহাসাংঘিক' নামে ভিন্ন একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
করেছিলো তারাই সম্ভবতঃ মহাযানের সৃষ্টিকর্তা।১১ মহাযান ধর্মে উদারতাই প্রধান, জগৎ উদ্ধারই 
ছিল মহাযানের প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্তু মহাযানের মধ্যে মন্ত্র, Sy, মৃদ্রা, नाम, মণ্ডল ইত্যাদি তান্ত্রিক 
ক্রিয়াকলাপ বা যোগবিধি প্রবেশ করে ধর্মজগতে উৎপন্ন হয় এক অভিনব মহাযান ধর্মের, যাতে 
পরবর্তীকালে কতকগুলো “ए, রহস্যময় গুপ্তবিদ্যার আবির্ভাব হয় । মহাযান নিঃসন্দেহে বৌদ্ধধর্মের 
বিপুল বিস্তৃতির कना প্রশংসনীয় কিন্তু অন্যদিকে মহাযানই বৌদ্ধধর্মের গশুণগতমানের অধঃপতন 
ত্বরান্বিত করেছিল। এ বিষয়ে Sir Charles Eliot-o4 गडवा উল্লেখা যে “it was to the 
corruptions of the Mahayana rather than of the Hinayana that the decay of 
Buddhism in India was due, >> শ্রাহরপ্রসাদ la মতে মহাযান खाऊ উচ্চমার্শের 
এবং মহাযানধর্ম আয়ত্ত করতে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এই কারণেই মহাযানের আচার্যরা 
মহাযান পাঠের বিকল্প ফল পাবার জনা 'ধারণী' বা দীর্ঘমন্ত্র যা প্রধানতঃ ৫০ থেকে ১০০ অক্ষরে 
রচিত সেগুলো মুখস্থ করতে, জপ করতে, ७ 'ধারণী’ পুথিপুজো করতে নির্দেশ (मन ক্রমে সংক্ষিপ্ত 
অর্থশূনা মন্ত্র যথা, "४ ধনু ধুনু कीः रए স্বাহা’, "ও কীলে কীলে তথাগতোহধাবসাস্তে বরহে 
উত্তমোত্তম-তথাগতে SA ক্রীং ফটু স্বাহা’ ইত্যাদি সহকারে মহাযান মতে পূজো করার জনা বিশাল 
সংখ্যক ধারলী তৈরী হয়েছিল মহাযানে।৯৯২ জানা যায় যে নালন্দাবিহারে সেই সময় উপরোক্ত 
জনপ্রিয় উপায়ে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা দেওয়া হত। এইভাবে অসংখা ধারণী তৈরী হয়। যার মধো 
“বৃহদ্ধারণী" সংগ্রহে ৪১১ টি ধারণী পাওয়া যায়। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম শেষ অবস্থায় ধীরে ধীরে 
অর্থশূন্য এক বা দু অক্ষর মন্ত্রে যেমন-__হুং, ফট্‌, ক্রীং, স্বাহা ইত্যাদিতে পর্যবসিত হয়। নবম 
শতাব্দীর পালরাজাদের সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন যান বা বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচলন দেখা 
যায় যেগুলো মুল বৌদ্ধ ধর্মের অশেষ ক্ষতিসাধন করে ধর্মের মধ্যে বিকৃতির আনয়ন করে এবং 
শেষে হিন্দুদের তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।*** 
যাই হোক, শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই “সহজযান 
নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে 'সহজযানে'ই বৌদ্ধসংঘের মান নানাভাবে নিন্মস্তরে 
নেমে যায় এবং এই কারণেই বৌদ্ধধর্মে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে °° শ্রাশরৎকুমার রায় মহাশয়ও 
দ্ধদংঘের মধ্যে নানান পথে প্রবেশমান বিকৃতিগুলোর আলোচনা করেছেন। তিনিও উল্লেখ 
করেছেন যে মহাযানীর! ধর্মের সরলীকরণ করার জন্য এবং সাধারণ উপাসক ও ভিক্ষুদের মধ্যে 
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প্রভেদ প্রায় তুলে দেবার জনা কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এই সুযোগ নেয় এবং এর ফলে সংঘের 
গুণগত মান fers থেকে নিশ্মস্তরে নামতে থাকে।১১৭ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বিবৃত করেছেন 
যে সহজযানীরা বৌদ্ধধর্মকে সহজ করতে গিয়ে বাভিচারের cree ভেসে গিয়েছিল।৯১৮ “সহজের' 
আক্ষরিক অর্থ হল যা ‘সহজাত অর্থাৎ যা 'একত্রে জন্মায়’ এবং প্রয়োগিক অর্থ হল “অদ্বৈত সুখ' 
বা 'মহাসুখকর অবস্থা'। বুদ্ধদেব যে কামোপভোগ নিবারণের জনা ও চরিত্রবিশ্ুদ্ধির ওপর জোর 
দেবার জনা নিয়ম করেন সেই চরিত্রবিশুদ্ধি সহজযান একেবারেই পরিত্যাগ করে। বৌদ্ধধর্ম সহজ 
করতে গিয়ে সহজযানীরা যে মত প্রচার করছিল তার জনা তারা পঞ্চকামোপভোগে লিপ্ত হয়ে 
ACS | সহজযানীরা দেহতান্ড্রের গান ও “সান্গাভাষায়' গান লিখতে শুরু করেন। সাহ্ধাভাষার অর্থ হল 
'আলোআধারি ভাযা'। প্রথমে শুনলে একরকম অর্থ হয় এবং ভেবে দেখলে তার গূঢ় বা নিবিড় 
মারাত্মক অর্থ দীড়ায়। শান্ত্রীমহাশয় বর্ণনা করেছেন যে দেহতত্তের মধ্যে এসে সহজিয়ারা ক্রমশঃ 
ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়তে থাকে এবং ‘ক্রমে বৌদ্ধধর্ম নেড়ানেডির দলে চলে যেতে থাকে '।১১৭ তিনি 
একদশ শতাব্দীর শেষ দিকের রচনা কষ্ঃমিশ্রর 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'১১৮ এর তৃতীয় অঙ্কের কথা উল্লেখ 
করেছেন যেখানে বৌদ্ধ ও জৈনদের সম্পর্কে নিন্দনীয় কথা লেখা আছে। এই সময় থেকে বৌদ্ধ 
ভিক্ষুরা বিবাহ করতে আরম্ভ করে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়, কল্হণের “রাজতরঙ্গিণী'তে চাচ্নামা 
aces বিবাহিত বৌদ্ধভিক্ষুদের উল্লেখ পাওয়া যায়।৯১* পরবর্তীকালে মহাযানীরা বোধিসত্তের 
সুউচ্চ চিন্তাধারা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে করতেন যে শাকামুণি বুদ্ধ যেহেতু বিবাহিত ছিলেন 
সেহেতু বৌদ্ধ ferae বিবাহ করতে পারেন।১২০ পুনরায়, মহাযানী একটা শাখা বৈতুলাবাদীদের 
মধ্যে এটাও প্রচলিত ছিল যে কোন কোন বিশেষ কারণে “মৈথুন ধর্ম বা ‘মেথুন eq” পালন 
করা যায়।*** এ বিষয়ে অধ্যাপক (यागी মস্তব্য করেছেন যে নারীশক্তি সহযোগে তন্ত্রসাধনার 
উৎস হয়তো এটাই fea ct 

এরপর বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গৃহাপূজা*** আরম্ভ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণনা করেছেন যে সেসময় 
যেসব দেবমুর্তির পূজো করা হত সেগুলো বাইরে লোকজনের সামনে বের করা যেত না কারণ 
সেগুলো ছিল অশ্লীল মূর্তি, মূর্তিগুলোর সেযুগে নাম ছিল *শম্বর'১২৪। এইসব অশ্লীল মূর্ত্তিগুলোই 
তখন বৌদ্ধদের প্রধান উপাস্য হয়ে দাড়ায়। বোধিসত্ত ও যোগিনীদের মিলিত ধ্যানকে বলে MYA | 
'সাধনমালা'*১* বলে একখানি গ্রন্থ আছে যেখানে এরকম ২৫৬টি সাধনমন্ত্র লেখা আছে। সেইসব 
উপাসনার প্রকার এতই অশ্লীল যে সভাসমাজে তা বর্ণনার অতীত। শাস্ত্রীমশাই একজন ইউরোপীয় 
পণ্ডিতের উল্লেখ করেছেন যিনি বৌদ্ধদের এধরণের পুথিকে ‘ঘোমটা দেওয়া কামশান্ত্র' বলে বর্ণনা 
করেছেন।+২, তিনি আরও বলেছেন যে कामना যেখানে শেষ হয়, সেখানেই নাকি বৌদ্ধদের 
গৃহ্যপূজার थावर । `` "শ্রী গৃহ্যসমাজ তন্ত্র'১২৮ বা ‘তথাগতগৃহ্যক নামের গ্রন্থে বড় উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য যে সকল ক্রিয়াকর্মের উপদেশ দেয়া আছে তার থেকে ভয়ানক ও चूनिछ মত বা ক্রিয়াকর্মের 
কল্পনাও করা যায় না। অন্যদিকে, বুদ্ধদেব প্রাণীহিংসার একাস্ত বিরোধী হলেও তিনি নাকি wena 
'তথাগতগৃহা তে গৃহ্াসিদ্ধিলাভ করার জন্য বিষ্ঠা, भूज বিভিন্ন মাংসসহযোশগে সেবন করতে বলেছেন। 
কারণ হিসেবে বলেছেন যে এগুলো না করলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় না।১২৯ পুনরায় গ্রস্থটিতে নির্দেশ 
দেওয়া আছে যে সাধক কোনো সদাশয় চন্ডালের বারো বছরের কন্যাকে বিশেষভাবে প্রত্যহ নির্জনে 
সেবা (অর্থাৎ পরিচর্যা) sara °° অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামোপভোগের দ্বারাই অচিরেই সিদ্ধিলাভ 
করা সম্ভব কেবলমাত্র PEA কঠোর নিয়ম পালনের দ্বারা aa Pe? ‘তথাগত গুহ্যক ছাড়াও হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী এধরণের আরো অনেক পুস্তকের কথা বলেছেন যথা-_সম্পুটতন্ত্র, হেরুকাভ্যুদয়, OII, 
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যোগিনীতন্ত্ররাগপরমমহান্তুত, মহামুদ্রাতিলক, आर्याछाकिनी वल्क , পঞ্জরমহাতন্ত্ররাজকল্প ইত্যাদি।*** 
এইসব গৃহাবিদ্যার পৃস্তকের আবার টীকা, টিম্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, প্রয়োগ পদ্ধতি প্রকরণও 
অনেক আছে। সুতরাং এই সব পুস্তক পড়ে, তার নির্দেশানুযায়ী ক্রিয়াকর্ম হত যখন, তখন বলা 
বাচ্ছলা, অধহঃপাতের আর কিছু বাকী থাকতো ayy 

হরপ্রসাদ शाती মহাশয় পুনরায় বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর্যালোচনা করে বলেছেন যে. 
যে মূল বৌদ্ধধ্মে দেবতার সংশ্রব ছিল না, দেবতার পজার্চনার কোন স্থান ছিল না সেখানে 
কিন্ত বুদ্ধের দেহরক্ষার পর চারপাচ শতকের মধোই বৌদ্ধবিহারগুলোতে প্রথনে বৃদ্ধের প্রতীক 
চিহ্ন ও পরে বৃদ্ধমূর্ত্তি পুজোর প্রচলন হয়। শুধুমাত্র শাকানূনি বা শৌতমবুদ্ধই নয়, ক্রমে ক্রমে 
পঞ্চ ধ্যানীবৃদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধদের পঞ্চশক্তি বা সঙ্গিনীদের পূজোরও প্রচলন ঘটে। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের 
পাশাপাশি পঞ্চ বোধিসন্তের আগম ঘটে যাদের गाथा জ্ঞানের দেবতা ন कुडी ও করুণার প্রতিমস্তি 
অবলোকিতেম্মর ও তারাদেবী wey জনপ্রিয়তা লাভ করেন।১০০ তিনি বৌদ্ধসংঘের 
বিকৃতিকরণের প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভিক্ষুণীসংঘ তৈরী হবার পর বুদ্ধ সংঘের বিশুদ্ধিকরণের জন্য 
বহু কঠোর নিয়মের প্রচলন করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সংঘের মধ্যে 
বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে sys হয়ে গিয়ে ভিক্ষরা ক্রমে বিবাহ করতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে 
একদল yee ভিক্ষুর সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এ সব গৃহস্থ ভিক্ষদের থেকে সংঘের ভিক্ষুদের 
সম্মান ও প্রতিপত্তি বেশি ছিল। এইসব গৃহস্থ ভিক্ষুদের 'আর্য' নামে অভিহিত করা হত এবং 
গৃহস্থ ভিক্ষুরা ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে । কথিত আছে, এ সব গৃহস্থ ভিক্ষুদের সম্ভানাদি 
স্বভাবতই ভিক্ষু বলেই পরিচিত হত।১০* গৃহস্থ ভিক্ষদের পুত্ররা হিন্দুদের সমাজের সংস্কার "পেতে 
গ্রহণের ন্যায় ত্রিশরণ গ্রহণ, পঞ্চশীল গ্রহণ করতো ।৯৩৭ গৃহস্থ ভিক্ষুরা কাজকর্মের দ্বারা 
জীবিকানির্বাহ করতো | এভাবে 'জাত-বৈষ্ঞব' সম্প্রদায়ের ন্যায় 'জাতভিক্ষ' নামে একটি সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব হয়েছিল। শরতকুমার রায় মহাশয় এ প্রসঙ্গে गडवा করেছেন যে “এইরূপে বৌদ্ধধর্মের 
পৌরহিতোর কাজটি মুর্খদের হস্তে পড়িয়া বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হইতে লাগিল।”১০৬ ডঃ রমেশ মিত্র 
মহাশয় বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের জনা সরাসরি দায়ী করেছেন সংঘের মধোই বৌদ্ধধর্মের 
বিকৃতিকরণকে বা সংঘকে কলুষিত করাকে ।১০* পরবর্তীকালের বৌদ্ধগ্রন্থগুলোতেও এর 
সাক্ষাপ্রমাণ বর্তমান। চীনাভাষায় অনুদিত একটা সূত্রে ধর্মের পতন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা 
হয়েছে যে “ভিক্ষগণ সকল পাপকর্ম করে আনন্দলাভ করবে। তারা৷ চৌর্যকার্ষে যুক্ত হবে, লষ্টনরাজ 
চালাবে, গবাদিপশু চরাবে ও কৃষিকার্য করবে। তারা নিন্মস্তরের কাজকর্ম করবে, দেশের রাজাগণও 
রাজকার্য করবে না'।*** পুনরায় “রাষ্ট্রপাল-পরিপচ্ছা'১*৯ aces সমপর্যায়ের ভবিষ্যত্বাণীর উল্লেখ 
আছে যে বুদ্ধ একস্থানে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন যে ভিক্ষুগণ নেশায় আক্রান্ত হবেন, বিবাহ 
করবেন ও জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবেন। 

শুধুমাত্র চৈনিক উপাদানেই নয় তিব্বতীয় বু-তোনএর১** গ্রন্থ ও জাপানের 
উপাদানগুলোতেও fepma নিঙ্গস্তরের মনোবন্তির কথা বলা আছে।৯৯১ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাঙ দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃত করেছেন ভরুকচ্ছের ভিক্ষুদের বিদ্যাশিক্ষায় অবহেলার কথা, 
চোলদেশের ভিক্ষগণের নিঙ্গস্তরের অভ্যাসের কথা এবং সিন্ধুপ্রদেশের লালসাভোগী আচার্যদের 
লাম্পটোর কথা ।৯*২ অপর চীনা পরিব্রাজক ইৎসিংও আচার্যদের দুর্নীতির কথা তার ভ্রমণবৃত্তাস্তে 
স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন °° মুসলমান এঁতিহাসিকরা আরবদের সিক্ষুপ্রদেশ জয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে ৮ম শতাব্দীতে বহু বিবাহিত ভিক্ষু সিদ্ধুপ্রদেশে দেখা cre: এছাড়া বিভিন্ন দেশীয় 


উপাদানে যথা--কল্হণের “রাজতরঙ্গিনী'তে বলা আছে যে যুকাদেবীর তৈরী বৌদ্ধবিহারের অর্ধেক 





১৫৭ 





१ দেওয়া হয়েছিল অবিবাহিত ভিক্ষুদের আর অদ্ধেক দেওয়া হয়েছিল বিবাহিত ভিক্ষুদের। শুধু 
তাই নয়. বিবাহিত ভিক্ষরা জমিজমা, সম্পত্তির অধিকারীও ছিলেন।১** মহেন্দ্রবর্মণ রচিত একটি 
নাটক "মন্তবিলাস'এ বলা আছে যে বৌদ্ধ সন্নযাসীরা মদ এবং নারীতে আচ্ছন্ন হবার সপক্ষে বৌদ্ধশান্তর 
থেকে উদ্ধৃতি দিত।১৭ পুনরায়, 'ভগবজ্জুকম'*** এ বলা আছে যে বৌদ্ধবিহারগুলোতে যখন 
হতদরিদ্র শ্রেণীর মানযেরা ভিড জমাতো খাদালাভের আশায়, তখন তাদের খাদ্য দেওয়া হত মস্তক 
মুণ্ডনের পরিবর্তে ।*** আবার ভিক্ষুদের বর্ণনা পাওয়া যায় যে তারা প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় চীবর 
ভিক্ষাপাত্র এবং इड গ্রহণ করলেও শীঘ্র তারা প্রথম দুটি উপকরণ পরিত্যাগ করতো ।১** দণ্ডিণ 
এর “দশকুমারচরিতম' ace বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা খবর আদানপ্রদানের 
কাজে যুক্ত থাকতেন এবং সেই কাজ পরিচালনা করার कना একজন প্রধান ভিক্ষুণী থাকতেন 
ঠিক যেমন কালিদাসের মালবিকাগ্লিমিত্রম' গ্রে একজন পরিব্রাজিকার কথা বলা আছে।*** 
'মালতীমাধব" নাটকে একজন বদ্ধ नन्नामिनी ও তার দুজন সহচরীকে দেখা যায় এক গপ্রেমিকযুগলের 
গোপন সম্পকে সাহায্য করতে ।৯*” কৃষ্ণমিশ্রর 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়'এ, ক্ষেমেন্দ্রর 'নর্মমালা তে, 
কবিরাজ শঙ্খধরের নাটক 'লটকমেলক' তে বৌদ্ধ সন্নযাসিনীদের বিভিন্ন ধরণের সাংসারিক কাজকর্মে 
জড়িয়ে পরতে দেখা গেছে। এমনকি সন্নাসিনীদের ধোপিনীর কাজেও যুক্ত থাকতে দেখা গেছে।১৭ ১ 
পুনরায়, বৌদ্ধ ভিক্কুণীদের সম্মানহীনভার কথা প্রকাশ পেয়েছে সংস্কৃত গ্রন্থ “সাহিতাদর্পণে' 
(৩,১৫৭) যেখানে প্রব্রজিতা'দের একই শ্ৰেণীভূক্ত করা হয়েছে সখী এবং নটাদের সঙ্গে, যারা 
খবর আদানপ্রদানের কাজে নিযুক্ত থাকতেন।**২ অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অত্যন্ত সম্মানজনক 
পদেও আসীন থাকতে দেখা গেছে, যেমন তিব্বতীয় উপাদানে বলা আছে যে প্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর 
Sem তিব্বতী রাজার আমন্ত্রণে তিক্বতে যাওয়ার আগে farh বিহারের সন্নাসিনীদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে তিব্বতে গিয়েছিলেন।৯৫ 

অনাদিকে, প্রকৃত ভিক্ষুরা কিন্তু বিহারেই থাকতেন এবং বিহারের জমিজমার আয় থেকেই 
কোনরকমে জীবনধারণ করতেন।*** রাজনৈতিক অস্থিরতায় বৃহৎ রাজশক্তিগুলো যখন ক্রমশঃ 
ছোট ছোট রাজে। পরিণত হচ্ছিল তখন অন্যান্য পারিপার্িক অবস্থার চাপে পড়ে রাজারাও বিধর্মী 
হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও রাজসম্মান থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন কারণ রাজারাও 
আর বিধর্মী পণ্ডিত প্রতিপালন করতে পারতেন না। সুতরাং প্রকৃত ভিক্ষু ও বৌদ্ধবিহারগুলোর 
অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোচনীয় হয়ে উঠতে থাকে। আবার চরিত্রহীন, পাপাচারযুক্ত সামাজিক বৌদ্ধগণের 
ক্রিয়াকান্ডে লোকসাধারণের মনে বৌদ্ধদের প্রতি অশ্রদ্ধা জমে বৌদ্ধরা সমাজে ধর্মবলহীন ও 
দূর্বল হয়ে পড়ে 1১৪৫ 


মুসলমান আক্রমণ 


এরপর, হরপ্রসাদ শান্ত্রীমশাই আলোচনা করেছেন মুসলমান আক্রমণ সম্পর্কে। এতিহাসিকরা মনে 
করেন যে ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্মের অভ্যুথানও বৌদ্ধধর্মের পতনের অন্যতম sat) এটি 
uien যে উত্তরভারতের সীমাস্তপ্রদেশে, কাশ্মীর পাজ্ঞাকপ্রদেশে মুসলমানদের অমানবিক 
অত্যাচারে ভারতের বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ক্ষতিসাধন ঘটে। এতিহাসিক V.A. Smith এর মতে 
সকল ধর্মীয় উৎপীড়নকারীর মধ্যে মুসলমানরাই ছিল সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী।১৫৬ বস্তুত 
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ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করবার निमित বঙ্গদেশে এসে বৌদ্ধ বিহারগুলো ধ্বংস করে দেয়। হরপ্রসাদ 
TE বলেছেন যে মুসলমান আক্রমণের সময় TATA সেন ছিলেন বঙ্গদেশের রাজা। তার সময়ে 
राही ७ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল আটশো ঘর এবং অবশিষ্ট সবই ছিল বৌদ্ধ Pe" কথিত আছে যে 
এক GUGAH বিহারেই দূহাজার আসল ভিক্ষদের বধ করা হয় ।১*৮ বিক্রমশীলা, নালন্দা ও জগদ্দল 
প্রভৃতি বড় বড় বিহারগুলোরগ একই দশা ঘটে।*** যহি হোক, শান্ত্ীমশাই-এর মতে আসল 
ভিক্ষু এই সময় থেকেই প্রায় লোপ পেয়েছিল। যদিও কিছু আসল ভিক্ষু ভারতের উত্তরে নেপাল, 
তিব্বত, মঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণে শ্রীলংকা (সিংহল) ও মায়ানমারে (ব্রহ্মাদেশে) পালিয়ে 
গিয়েছিল১৯* এবং এই পর্যন্তই বাংলার বৌদ্ধধর্মের অবস্থানের শেষ। তিনি were আক্ষেপের 
সঙ্গে এক্ষেত্রে बडया করেছেন যে “নাগার্জনের মতো তীশ্ষ্মধী মনীয়ী “মাধামিককারিকাণ্ম যে ধর্মের 
দৃঢ় দার্শনিক ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তার মহিমা ক্ষয় হতে হতে সাত-আটশো বছরে এমন রূপান্তর 
ঘটে গেল যে তাকে আর বুদ্ধদেবের ধর্ম বলে চেনা সম্ভব ছিল না।”১*৯ তার মতে মুসলমান 
আক্রমণ হল তারই 'প্রায়শ্চিন্ড'। তিনি বলেছেন" “বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিতে 
না পারিয়া তাহাকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জনা মুসলমানদের এদেশে পাঠীইয়াছিলেন। তাহাদের 
সেই ঘৃণিত উপাসনা, fora ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভ চেষ্টা, ভৃতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক 
হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখানো__এই সকলের 
পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জনা ছাড়িতে হইল ।”১৬২ 

পণ্ডিত হরপ্রসাদ «ate নিরূপিত বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কারণ হিসেবে বৌদ্ধসংঘের 
বিকৃতিকরণ ও মুসলমানী আক্রমণ ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলো কারণ উল্লেখ করা যায় যেমন 
হিন্দুধর্মের নবশক্তিলাভ, অবৌদ্ধ শাসকদের প্রতিকূলতা ও পরিশেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাত্মতা! 
ডঃ অনুকূল চন্দ্র ব্যানাজ্জী অতিরিক্ত একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধধর্মের "দূঃখবাদ' 
এর ।৯* ডঃ ব্যানাজ্জী মতে বৌদ্ধধর্মের মূলঅংশ "छाति অরিয়সচ্চানি' অর্থাৎ চারটি আর্ধলতোর 
প্রধান বিষয় যে তত্তমূলক দুঃখবাদ, ‘জগৎ দুঃখময়, জন্ম দুঃখময়, সৃখ ক্ষণস্থায়ী IM we = 
এই মতবাদ সাধারণ লোকেরা পরবর্তীকালে মেনে নিয়ে পারেনি। কারণ মানুষ সুখ চায়, are 
মানুষের অপছন্দের | হয়তো 'দুঃখবাদ'ও বৌদ্ধধর্মের ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা হারানোর একটি কারণ 
বলে ধরা যায়।*** হিন্দুধর্মের নবশক্তিলাভের প্রসংগে বলা যায় যে যখন বৌদ্ধধর্ম তার বৈপ্লবিক 
মতবাদ নিয়ে বেদ ও উপনিষদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করে জনসাধারণকে FE 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণ করছিল ঠিক তখনই হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকগণ আবির্ভূত হয়ে 
বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করে হিন্দুধর্মের পনকরুদ্থানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করতে থাকেন। খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু ধর্মাচার্যরা যেমন 
উদ্যোতকর, কুমারিল Sh, শংকরাচার্য, উদয়নাচার্য, রামানুজাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি aranan 
ধর্মের দিকপালরা বৌদ্ধধর্মবিরোধী দার্শনিক ধর্মমত প্রচার করে ব্রাক্মাণাধর্মকে পুনরায় দৃঢ়ভূমিতে 
স্থাপন করেন। ফলস্বরূপ, সাধারণ মানুষ বৌদ্ধধর্মের ওপর ক্রমশঃ আস্থা হারাতে থাকে 1১৪ 
অনবৌদ্ধ শাসকদিগের প্রতিকূলতা সম্পর্কে তিব্বতীয় এতিহাসিক লামা তারনাথের রচনা, 









কল্হণের “রাজতরঙ্গিনী', হিউয়েন সাঙের 'ভ্রমণবৃত্তাস্ত', মহাযান ধর্মগ্রন্থ “মঞ্জশ্রীমূলকজলতা', 


গৌররাজ শশাঙ্কের সময়কালে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো থেকে জানা যায় যে শুঙ্গরাজ্ঞা পৃষ্যামিত্র, দুধর্য 
হুননেতা মিহিরকূল বা মিহিরগুল ও শশান্ক বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। যদিও উপরোক্ত 
রাজাগণ বৌদ্ধধর্মের ঘোরবিদ্ধেষী ছিলেন কিনা এই নিয়ে পণ্ডিত বর্গের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত 






১৫৯ 





সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটে এবং (तोक ধর্মের ঘোর 
বিপর্যয় নেমে আসে। সুতরাং রাজরাজাদের আনুকূলোর অভাব বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের একটি 
অন্যতম কারণরুন্পেই বিবেচ্য ।৯৯* 

পরিশেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাত্মতার প্রসঙ্গ আসে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলাদেশে 
হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে কিভাবে গ্রাস করে নিয়েছিল তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। কোনও কোনও 
পণ্ডিতের মতে হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের অন্যতম 
কারণ হয়ে দীড়িয়েছিল।৯৯* বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম বৌদ্ধদের কিছু কিছু বৈশিষ্টা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূত 
করে নিয়েছিল। অনাদিকে গুপ্রযুগ থেকে দেখা যায় যে গুপ্তরাজারা যারা 'পরমভাগবর্ত বলে 
খ্যাত ছিলেন তারাও (বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বৌদ্ধবিহারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন | পুনরায়, অন্যান্য 
কয়েকজন BSS নামোল্লেখ করা যায় যাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্্বী না হয়েও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা 
করতেন। যেমন--কাথিয়াওয়ারের মৈত্রক রাজাগণ, কামরূপের রাজা কুমার, ওড়িশার 
ভৌমকারগণ। তাছাড়া কনৌজরাজ হর্ধবদ্ধনের নাম করা যায় যিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম 
পৃষ্টপোষকরূপে খ্যাত হলেও বুদ্ধ ব্যতীত শিব এবং সূর্যেরও উপাসক ছিলেন। পালরাজাদের 
সম্পর্কেও একই উক্তি করা যায় যে তারা বৌদ্ধধর্মের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্মের 
প্রভাবমুক্ত ছিলেন ना, কারণ তাদের রাজতুকাল ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক বলে ইতিহাসে 
চিহ্নিত p= পালরাজারা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের জনা কেবলমাত্র বিহারই নির্মাণ করেননি, তারা বিভিন্ন 
হিন্দুমন্দিরও নির্মাণ করান। এতিহাসিক তারনাথ উল্লেখ করেছেন যে পালরাজাদের মন্ত্রীরা 
সাধারণতঃ ব্রাহ্মাণ৷ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তারা বৌদ্ধ চৈতাগুলোতে কিছু কিছু হিন্দুদেবতাদের 
মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করেন।১*? কাশ্মীরের ইতিহাসেও একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে বুদ্ধ 
ভারতীয় জনসাধারণের মনে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছিল এবং তার ধ্যানধারণা কয়েক শতাব্দী ধরে 
উচ্চপ্রশংসিত ছিল। বুদ্ধ সর্বশেষে হিন্দুদের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত। শংকরের ক্ষুদ্রকায় 
দশাবতারস্তোত্র তে বুদ্ধ শ্রদ্ধাসহকারে যোগী বলে উল্লিখিত, ষষ্ঠ শতাব্দীর “মৎস্যপুরাণের' 
গাথাগুলোতে বৃদ্ধ বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার রূপে চিহ্নিত। তাছাড়া বিভিন্ন পুরাণে 
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে', যাজ্ঞবন্ধ্যস্মৃতির অর্থকথায়, came 'দশাবতারচরিতে', মাঘের 
'শিশুপালবধে', বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'তেও বুদ্ধ উল্লিখিত। এভাবেই বুদ্ধ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু 
দেবতায় পর্যবসিত হযেছেন।১৭১ 

পরিশেষে, বৌদ্ধতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায় যে তন্ত্রের ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা এমনভাবে 
একীভূত হয়ে গিয়েছিল যে দুটি ধর্মকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা সম্ভবপর হত না। এক্ষেত্রে Dr. 
Joshi'a উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যায়_*Lastly, the Tantra practices harmonised the two 
systems so completely that Buddhism’s independent existence might have 
appeared needless or even impossible”. পণ্ডিতবর্গ ae1—Smith সাহেব, ডঃ 
রাধাকৃষ্ণণ, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ রমেশ চন্দ্র 
মিত্র, Sylvain Levi ও অন্যান্য কয়েকজন awa করেছেন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতি 
ঘটে অজ্ঞাতসারেই, প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এক হয়ে যাবার জন্য এবং বুদ্ধ ধীরে ধীরে 
হয়েছেন ' maker of modern Hinduism’ 1১*৩ এ প্রসঙ্গে স্রীশরৎকুমার রায়ের মস্তব্য 


১৬০ 





মহাশয় এ বিষয়ে বাংলাদেশের কথা উপস্থাপন করেছেন যে যখন আফগানেরা বাংলা দখল করেন 
তখন পূর্বভারতের অধিকাংশ (नाक ছিল বৌদ্ধ। এর আগের পাঁচ শতাব্দী ধরে বৌদ্ধরাই বাংলা 
ও বিহারে saree করেছিলেন। সেনেরা বাংলাদেশের একাংশে এক শতাব্দী কাল ধরে वाक 
করেছিলেন। তার আগে পালরাও বৌদ্ধ ছিলেন। বল্লাল সেনের১* সময় জনগণনা (census) 
করার কথা জানা যায়, তারমধ্যে বাংলায় ব্রাহ্মণ বলতে তখন ৩৫০ ঘর वाठी ও ৪৫০ ঘর 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন। তার ওপর আরও ৭০০ ঘর সাতশতী আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় 
ব্রাহ্মণ ধরে যে সংখ্যা দাড়ায় তাতে দেখা যায় যে ২০০০ ঘরের বেশি ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন ना?**। 
শান্ত্রীমশাই अधवा করেছেন যে “২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাংলায় ২৫টা জেলা হিন্দু করা যায় না, 
উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু করা যায় না। ....কেমন করিয়া এই २००० ঘর ব্রাহ্মণে 
এই বিশাল দেশকে ৭০০ বছরের মধ্যেও হিন্দু করিয়া তুলিয়াছেন, বৌদ্ধের নাম পর্যস্ত লোপ 
করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা একটা মহা-সমস্যা, একটা বিরাট ব্যাপার, একটা রহস্যময় ঘটনা ।" ১৭" 
তিনি একাধারে বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অনুভব করে বিস্মিত অনাদিকে বাঙ্গলী ব্রাহ্মণের অমিত 
শক্তি, অমিত ধৈর্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করে আশ্চর্য হয়েছেন। 

বস্তুতঃ মহাযান ধর্ম হিন্দুধর্মের অনেকাংশই গ্রহণ করেছিল ও হিন্দুধর্মের বহু মৌলিক উপাদান 
ঢুকিয়ে নিয়েছিল। ঠিক (সেরকমই হিন্দুধর্মও বৌদ্ধধর্মের মূলাংশগুলো সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে 
নিয়েছিল। যেমন-__বদ্ধকেই ধরা হয়েছিল বিষ্ণুর অংশরূপে, বিষ্ণুর দশম অবতারের মধ্যে বুদ্ধ 
নবম অবতাররপে প্রতিষ্ঠিত হলে বৌদ্ধধর্মের স্বাতস্ত্যের উচ্ছেদ ঘটেছিল আবার, বৌদ্ধধর্মে কখনও 
হিন্দুধর্মের ন্যায় গুহস্থদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের জনা নির্দিষ্ট (কোন প্রাচীন নিয়ম নির্ধারণ করা 
হয়নি।১*৮ সমাজকে পরিচালনা করার বা উপাসক (গৃহী বৌদ্ধ)দের জন্য নির্দিষ্ট, কোন নিয়মকানুন 
ছিল না। তার ফলে বৌদ্ধ উপাসকগণ হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার সামাজিক নিয়মই মেনে 
চলতো ।১৭* আচার্য উদয়ন দাবী করেছেন যে বৌদ্ধগণ হিন্দুদেরই আচারআচরণ, রীতিনীতি গ্রহণ 
করেছিলেন এবং তারমতে এমন কোন ব্রাক্ষণাধর্মের আচারআচরণ, রীতিনীতি, শান্তর বা দর্শন 
নেই যা বেদবহিভিত। ৯৮৮ এ বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও বলেছেন “Buddhism never 
cut itself asunded from the parent stalk of Brahmanism."'*” * 

যাই (शाक, পরিশেষে এটি উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষে কোন কোন অংশে যখন বৌদ্ধধর্মের 
পতনের সূচনা হয় তখন কিন্তু সবস্থানে তা সমভাবে ঘটেনি। YA ষোড়শ শতাব্দী পর্যস্ত ভারতের 
স্থানে স্থানে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমাতেই বিরাজিত fear’ 


উপসংহার 

পরিশেষে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষে স্থিতিশীল বৌদ্ধধর্মের কথা বলেছেন। 
তিনি স্বয়ং পুঙ্থানুপুঙ্ভাবে অনুসন্ধান করে পূর্বভারতে বিশেষতঃ ওড়িশা ও বাংলাদেশে “টিকে 
থাকা বৌদ্ধধর্মের" প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন তার রচনাসংগ্রহে।*** হরপ্রসাদ Ha মতে 
ওড়িশাতে বৌদ্ধধর্ম যোড়শ বা সতেরোশ শতাব্দী পর্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রচারিত ছিল। তিনি আরও 
বলেছেন যে ওড়িশার গরজাত মহলের 'বোধ' (বুদ্ধ শব্দ (থেকে নিজ্পন্ন)-তে বর্তমানেও কিছু 
কিছু বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন লক্ষ্য করা ara py” বাবু নগেল্পনাথ বসু ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার 
জঙ্গলে কিছুদিন ময়ুরভঞ্জের প্রতুতান্তিক পর্যবেক্ষক (Archacological Surveyor) হয়েছিলেন 
তখন তিনি সেখানে স্থিতিশীল বৌদ্ধধর্মের সন্ধান পান। ময়ূরভঞ্জে থাকাকালীন তিনি ‘পান’ গোষ্ঠীর 
একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে 'ধর্মশীতা' (মহাদেব দাস বিরচিত) নামে একখানি গ্রন্থের সন্ধান 


১৬৯ 





পান যেখানি “separ” বৌদ্ধধর্মের মতবাদ সন্বলিত। এরপর বসুমহাশয় সেখানকার কিছু কিছু 
বয়স্কবাক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যারা বাংলাদেশের পালরাজাদের আমলের (অর্থাৎ দশম-একাদশ 
শতান্দীর) "गील" শানান। বাবু নগেন্দ্রনলাথ VPS বলেছেন যে পালযুগের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল ।৯*৭ শাস্ত্রী মহাশয় আবার 'শরাকি' তাঁতি নামে 
একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন যাদের পরী এবং কটক জেলার স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া 
যেত। তাদের বিবাহাদি ইত্যাদি শুভকাজে ব্রাহ্মাণদেবতাদের পাশাপাশি বুদ্ধদেবের পূজো করা 
হত।১৮৬ পশ্চিমবঙ্গে ছোটনাগপুর ও মানভূমেও “are বা শরাকিদের দেখা যায়। কিন্তু তারা 
একেবারেই হিন্দু। এ বিষয়ে H.H. Risley गरवा করেছেন যে এদের পূর্বপূরুষরা জৈনধর্মাবলম্থ্ী 
ছিল পরে হিন্দূসমাজত্ক্ত হয়েছেন। বীরভূমেও এদের সন্ধান পাওয়া যায় যারা কৃষি এবং তাতের 
কাজ করেন, এরা হল ऐकन |?” 'শরক' কথাটির উৎপত্তি 'শ্রাবক' থেকে এবং শব্দটি "শ্রাবকের 
Sse’) Sir Charles Eliot বলেছেন যে এরা প্রাচীন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত 
ছিল।১** এদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে কোন সুস্পক্টবোধ নেই কিন্তু এরা বছরে একবার 
ভুবনেশ্বরের খন্ডশিরির গুহামন্দিরে বুদ্ধদেব বা চতুর্ভজের আরাধনা করার জনা মিলিত হৃত ।?** 
এদের "অহিংসা পরম ধর্ম'__শীলটির দ্বারা সর্বপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানের সূচনা হত।৯৯*” এরা পুরীর 
মন্দিরের প্রতিও wer শ্রদ্ধাশীল ।১৯১ কটক জেলার aera, তিগরিয়া ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলের 
'শরক'রা নিজেদের বৌদ্ধ বলেই পরিচয় দিত।**২ বিংশশতান্দীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিহার, 
ওড়িশা ও अनाना অঞ্চলের অধিবাসী নিয়ে শরকরা ছিল ১৮৭০৭ জন। এদের মধ্যে ১৬৬৫৯ 
জন হিন্দু, ২১৫ Ga জৈন ও ১.৮৩৩ জন বৌদ্ধ ।৯৯৩ : 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুসলমানদের হাতে বাংলার বৌদ্ধধর্ম প্রায় ধ্বংশ হলেও ওড়িশায় 
সেসময় মুসলমানদের পদার্পন abil) যার ফলে ওড়িশা আরও প্রায় চারশো বছর शर्य স্বাধীন 
Rare’ পুরীর emama বা meaa বুদ্ধেরই একটি রূপ বলে স্বীকৃত। কারণ ওড়িয়া 
সরলদাসের 'মহাভারতে' বলা আছে 

নবমে বন্দহ শ্রাবৃদ্ধ অবতার । 

বুদ্ধরূপে বিজে কলে শ্রানীলকন্দর >. 

তাছাড়া Sir Charles Eliot >>" Shae রায় serra?" শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত.১৯৮ 
শ্রীমনমোহন গাঙ্গলী*** বলেছেন যে পুরোনো ঝৌদ্ধমন্দিরের ভিটেতেই পুরীর জগয়াথদেবের মন্দির 
নির্মিত হয়েছিল। এ বিষয়ে ডঃ নলিনীনাথ দাশগুপ্তের উল্লিখিত প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর 
একটি পদের কথা বলা याग 

"পুন তা তাজিয়া বৌদ্ধ অবতার হইল মুরতি তিন। 

জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর ASH তাহাতে চিন (চিহ্ন) 11222 

পুরীর ভগন্সাথদেবের মন্দিরের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের অর্থাৎ 
বৌদ্ধ ত্রিরক্ণের রূপাপ্তর__এই ধারণা দ্বিজ চন্তীদাসের আগেও ছিল এমনকি বাংলার বাইরেও 
fen f°? মুকুন্দরাম कनिकछन তার *চন্তীমঙ্গল'২০২ কাব্যে বুদ্ধাবতারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 
বলেছেন যে 

“ধরিয়া नाशा মত, নিন্দা করি বেদপথ, 

_ বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ” >e 
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পুরীধামে বারো বছর অস্তর অন্তর नित्रा ER Sonne মূর্তি যখন নতুন করে গড়া হয় 
তখন একজন অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চোখ বাধা অবস্থায় পুরনো মূর্তির থেকে রেশমের কাপড়ে মোড়া 
কোন বস্তু নতুন মৃতিতে স্থানান্তর করেন। অনেকের ধারণা এই বস্তু বুদ্ধের কোন প্রাচীন স্মারক | 
মুর্তি তিনটি প্রকৃতপক্ষে তিনখণ্ড কাঠ, কোন রূপায়িত প্রতিমা নয়। ওড়িয়া ধর্মীয় সাহিতো 
প্রায়ই জগন্নাথ মুর্তিকে 'শুনা' এবং ‘অলেখ’ (অর্থাৎ অরূপ) বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।২০৪ 
স্কন্ধপুরাণের উতৎকলখন্ডেল একটি কাহিনীর বিবরণে পুরযোল্তমদেব জগয়াথকে আদিম শবরজাতীয় 
মানুষের দেবতা বলা আছে।*"* কথিত আছে, ওড়িশার পূর্ব উপকূলে এক নিবিড় অরণ্যে শবর 
বিশ্ববসুর দেবতা 'নীলমাধব' বিগ্রহের সন্ধানে রাজা Baas ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছিলেন। 
শবর বিশ্ববসু তখন वानं जडान সুদর্শন বিদ্যাপতির সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেন। অতঃপর 
কিছুদিন পর দৈববাণী অনুযায়ী Sars নিকটেই একটি নদীর মুখে গাছের छँडि বিশ্রহরূপে দেখা 
দেবে জেনে সৈনাসামস্তদের নদীর মুখে পাঠায় । কিন্তু সবাই তুলতে বার্থ হলে দৈববালী অনুযায়ী 
সেই গুঁড়ি তুলে আনেন শবর বিশ্ববসূ এবং ara বিদ্াাপতি। অতঃপর কাঠ থেকে মুর্তি গড়ার 
জন্য এক বৃদ্ধ ছুতোর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ছুতোরের শর্তান্যায়ী মৃর্তিগড়া শেষ না হতেই 
দরজা খুলে ফেললে অসমাপ্ত মূর্তি রেখে ছুতোর অস্তর্হিত হলে সেই ATES মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা 
হয়। অবশ্য মুর্তি ছিল তিনটি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভন্রার। তখনই জগন্লাথদেবের ইচ্ছানুসারে 
বাবস্থা হয় যে শবর বিশ্ববসুর বংশধররাই মন্দিরের প্রধান পূজারী হবেন, বিদ্যাপতির ব্রাহ্মাণ স্ত্রীর 
সম্ভানের বংশধরেরা মন্দিরের পুরোহিত হবেন আর বিদ্যাপতির শবর होत সম্ভানের বংশধরেরা 
হবে মন্দিরের ae °° হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে পুরীর জগন্লাথের মন্দিরের তিনস্তরের 
সেবকেরা এই তিন বংশধারার মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেন।৯”* गाळी মহাশয় এ বিষয়ে 
অত্যন্ত সুপরিকল্পিত মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে হিন্দু-বৌদ্ধভাবলার সামঞ্জসা হল "অনার্য 
Afsa জগন্নাথ, আর্য এতিহোর বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ জশন্লাথদেবে সন্মিলিত, যার ফলে 
সমস্ত জনস্তরে জগন্নাথ সাধারণ দেবতার মর্যাদা পায় ।২”* এই দিক থেকে বলা যায় যে জগল্লাথদেব 
ওড়িশার সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতিভূবিশেষ। মূল শবর দেবতাকে হিন্দু অথবা বৌদ্ধ কারা প্রথম 
গ্রহণ করেছিলন নিশ্চিতভাবে তা বলা হয়তো সম্ভব नग्न প্রচলিত কাহিনীগুলিতে উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এই দেবতাকে নিজের করে নেবার প্রতিযোগিতায় এবং শেষ পর্যস্ত আপসে পোঁছবার আভাস 
পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের জনপ্রিয় ওড়িয়া কবি fas নীলান্বর রচিত ‘দেউল তোলা- 
AMA কাবোর গল্পে এই সমন্বয়ের কথাই বলা আছে।*** গঙ্গ-সম্রাট অনস্ভবর্মা চোড়গঙ্গের প্রপোত্র 
৩য় অনঙ্গভীমই (खा ১২১১-৩৯ খু.) জগন্লাথকে সর্বভারতীয় হিন্দু দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করেন।*১* পুনরায় মহামহোপাধ্যায় ওড়িশায় স্থিতিশীল বৌদ্ধধর্মের কথা বলতে গিয়ে ওড়িশার 
গড়জাত মহলের 'মহিমাধর্ম' নামে এক নতুন ধর্মের কথা বলেছেন।১১ বাবু নগেন্দ্রনাথ वु 
মহিমা-ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের পুনরুতান বলে বর্ণনা করেছেন। পুরীর রাজা দিব্যসিংহের (১৮৭৫ অব্দ) 
সময়কালে “মহিমাধর্ম' প্রচলিত ছিল।২১২ এ ধর্মে fee জীবিকা, জাতিভেদ নেই, সন্লাসীর ধর্ম 
এবং এ ধর্মেও অলেখ পুরুষ বা শুনাপুরুষে'র পূজা আছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অনেকাংশে 
এর সাদৃশ্য লক্ষ] করা যায়। Eliot সাহেব এটিকে ময়ুরভগ্জ জেলার গজ্জাৎ নামক স্থানের 'বাথুরি' 
বা 'বাউরি’ উপজাতির ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন যারা ‘oa বৌদ্ধ' ছিল বলা যায়।*** এ ধর্মের 
প্রধান গুরু ছিলেন ভীমভোই ।*** ভীমভোই তার অনুগামীদের নিয়ে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পুরীর মন্দিরে 
লুকায়িত বুদ্ধমুর্তি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজার বাধাদানে সেটা সম্ভবপর হয়নি। তারপর 
থেকে তারা গভীর জঙ্গলে বসবাস করতে থাকে ।১৭ শতাব্দীকাল আগের আদমসুমারি অনুযায়ী 
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এ বিষয়ে উল্লেখা যে “যশোমতীমালিকা' নামে একটি acy এই মহিমাধর্মের ইতিহাস বর্ণিত 
আছে।*** সেখানে দেখা যায় যে “বিনয়পিটকে' বর্ণিত বৌদ্ধ ভিক্ষদের নিয়মকানুনের সঙ্গে এদের 
নিয়মকানুনের বহুলাংশে সাদৃশ রয়েছে।২১* আবার শ্রীচৈতন্াদেবের সময়ে পাঁচজন Coase দার্শনিক 
কবির নাম পাওয়া wa??? তাদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ দাসের রচনায় "শুনা ও অলেখের' উপাসনার 
কথাই বলা আছে। অচ্যুতানন্দের মতাদর্শে বৌদ্ধ প্রভাব অত্যস্ত সুস্পষ্ট, বস্তুতঃ দুশতাব্দী পরে 
ওড়িশায় মহিমাধর্মের যে অভ্যুদয় হয়েছিল তার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে আধুনিক গবেষকরা এই মহিমাধর্মের পূর্বসৃত্র নির্দেশ করেন 
অচ্যাতানন্দের রচনায় ।৯২১ লামা তারনাথ যখন ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের অবস্থার কথা জানার জনা 
প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন তখন উড়িষ্যার শেষ বৌদ্ধরাজা ছিলেন মুকুন্দদেব।২২২ সুতরাং অনুমেয় 
যে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ওড়িশায় বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান ছিল।২২৩ 
এই হল ওডিশার স্থিতিশীল বৌদ্ধধর্মের कथा। দক্ষিণাত্যের বিভিন্ন গ্রন্থেও বৌদ্ধদের কথা 
বলা আছে। যদিও সেখানে বৌদ্ধরা 'পাযণ্ডিণঃ' বলে উল্লিখিত ।*২* যেমন- _কবিকর্ণপূর তার 
'চেতল্য চান্দ্রোদয়' নাটকে দাক্ষিণাত্যে 'প্রচুরতমাঃ পাষপ্ডিণঃ' বলেছেন বৌদ্ধদের উদ্দেশ্যে | কৃষ্ণদাস 
কবিরাজের 'চৈতন্মচরিতামুতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে চেন্নাই-এর উত্তর-পশ্চিম 
তিরাপতি পর্বতে এবং ভেম্কটগিরিতেও বৌদ্ধদের অবস্থানের কথা বলা আছে “পাষস্তভীগণ' বলে 
উল্লেখ করে।২২ এছাড়া হরপ্রসাদ गाती মহাশয় নেপালের বৌদ্ধধর্মের স্থিতির প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে নেপালের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অনা কোন দেশের বৌদ্ধধর্মের মিল নেই।২২৬ তিনি বহুবার নেপালে 
গিয়ে প্রচুর তালপাতার ও কাগজের পুঁথি পরীক্ষা করবার পরেই এই সিদ্ধান্ডে উপনীত হন।২২« 
সেখানে সংস্কৃত হল বৌদ্ধধর্মের মূলভাযা। উল্লেখ্য যে বৌদ্ধধর্ম নানা দেশে নানারূপ ধারণ করেছে, 
কোথাও বা এটি পূর্বপূরূষের উপাসনার সঙ্গে মিশে গেছে, কোথাও বা ভূতপ্রেত, কোথাও বা 
SG উপাসনার সঙ্গে নিশে গেছে। আবার কোথাও কোথাও খাঁটি বুদ্ধের মতানুসারে চলছে। 
এবারের প্রসঙ্গ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কথা । এটি বলতে গিয়ে শাস্ত্রীমহাশয় 
'ধমঠাকুরের' পূজার উল্লেখ করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের 
কথা বলতে গিয়ে 'ধর্মঠাকুরের' কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন যে তার ঘনরাম barata লেখা 
'শ্রাধর্মমঙ্গল ২১৯ পড়ে মনে হয়েছিল যে ধর্মপূজাই হয়তো বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা ।২২৯ ধর্মঠাকুর 
হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ওপরে, তার পুরোহিত হল ডোম-পোদ-বাগ্দীজাতীয় মানুষ। 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। ধর্মঠাকুরের অনুসন্ধানে শ্রীশাস্ত্রী বিভিন্ন ধর্মঠাকুরের 
মন্দির পরিদর্শন করেছিলেন যেমন-__পাটুলির কাছে সুঁয়াগাছি গ্রামে, মুক্সিপাড়ার কাছে 
জামালপুরে, কোলকাতার জানবাজারে, উত্তর কোলকাতার বলরাম দে স্ট্রীটে।২৩০ বাঁকুড়া জেলার 
Sete 'শলপ' নামক স্থানে গিয়ে দেখা যায় যে ধর্মের মন্দিরে ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। এ 
বিযয়ে শান্ত্রীমহাশয় ব্যাখ্যা করেছেন যে মুসলমান ও ব্রাহ্মণদের সমবেত নির্যাতনে বৌদ্ধরা ক্রমশঃ 
কোনঠাসা হয়ে শীল, বিনয়, দর্শন ইত্যাদি ভুলতে থাকেন। তখন শুধু জনাকয়েক মূর্খ ভিক্ষু অথবা 
ভিক্ষুনামধারী বিবাহিত পুরোহিত থেকে যায়। তারা তখন নিজের মত করে বৌদ্ধধর্ম গড়ে তুলে 
কুর্মরূপী এক ধর্মঠাকুর বার করে। কৃর্মরূপ হল eros আকার। কুর্মের যেমন চারটি পা ও গলা 
এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে, স্থুপেরও তেমনি পাঁচটি অঙ্গ থাকতো | উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম চারদিকেই 
চারজন ধ্যানীবুদ্ধ ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একজন ধ্যানীবুদ্ধ থাকতো-_এইভাবে खूभहि পঞ্চ 
্যানীবুদ্ধের আবাসস্থল হয়ে সাক্ষাৎ ধর্মের মূর্তি বলে পরিগণিত হত। সুতরাং কৃর্মরূপী ও স্বূপরূপী 
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রোগের ওষুধ দিতেন। ধর্মঠাকুরের প্রবর্তন পালরাজা ধর্মপালদেবের সময়ে একদশ শতাব্দীতেই।২৩১ 
রমাই वा রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক ও ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিতরপে স্বীকৃত,*** 
যদিও তিনি সতি কোন এঁতিহাসিক ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। রামাই পন্ডিত 'শুন্যপুরাণ' রচনা 
করেছিলেন যার মুলতত্ত্ হল "শুন্যতা এবং 'শন্যবাদ" যা বৌদ্ধ মহাযান মাধ্যমিক দর্শনের প্রধান 
বিষয়বস্তু। এবিষয়ে শুনাপুরাণের একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যায়-_ 

শৃনারূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্বনাশনম 

FHA পরো দেব SI বরদা Sa) (°° 
অনুবাদ 

'যার রূপ নেই, আকার নেই, যিনি সহশ্রবিঘ্ন নাশ করেন 

যিনি সর্বোপরি, যিনি দেবতার দেবতা, তিনি আমাদের বর দান করুন।' 

ধর্মঠাকুরের নাম আদা, তিনি শুন্য থেকে সৃষ্টি করেন। রামাই পণ্ডিতের পাশাপাশি 
ময়নাগড়ের রাজা লাউসেনের নামও পাওয়া যায়। ইনিও ধর্মঠাকুরের উপাসক ছিলেন। ACHES 
রচিত বিভিন্ন ধর্মঠাকুরের পূজার ধ্যান আছে, যেমন 

ঘস্যান্ভো নাদিম coe छ করচরণৌ ANG কায়োনির্নাদং 

নাকারো देनव রূপং न छ ভয়মরণে নাস্তি জল্মনি यमा 

যোগৌন্দ্জ্ঞানগমাং সকলদল গতং সবর্বলোকৈকলাথং।। 

ভক্তানাং saya, সুরনরবরন্দং Pume শূনামূর্ত্তিম।।**৪ 
অনুবাদ -- 

যাঁর অস্ত, নেই, আদি নেই, মধ্য নেই, হাত পা নেই, দেহ নেই, শব্দ নেই, আকৃতি নেই, 

রূপ নেই, ভয় নেই, মরণ নেই, যাঁর জন্ম নেই, যোগীন্দ্রদের ধ্যানে যিনি জ্ঞাত হন, সকল 

মানুষের মধ্যে যিনি আছেন, সকল লোকের যিনি একমাত্র প্রভু, ভক্তদের কামপূরক, মানুষকে 

এবং দেবতাকে যিনি বর দিয়ে থাকেন__সেই শুনামূর্তিকে চিন্তা করবে। রামাই পণ্ডিতের 

'শৃন্যপুরাণে' দেখা যায় যে ধর্মঠাকুর সিংহলেও সসম্মানে পূজিত হতেন। যথা__ 

'ভ্রীধশ্মদেবতাসিংহলে বহুত সম্মান' °°" 

শান্ত্রী মহাশয় একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে সম্ভবতঃ পালরাজত্বের সময় আদিম কোন 
পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণের ফলে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়েছিল এবং এটি লৌকিক 
প্রবণতার অনুকূল হবার জন্য এখনোও এটি টিকে खाट 

যাই হোক, হরপ্রসাদ गात्र উপরোক্ত মতবাদ নিয়ে কিন্তু পক্ষে এবং বিপক্ষে বিদ্ধৎংজনেরা 
নানান মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-_ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী ক্ষীরোদ প্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ সকলেই শান্ত্রী মহাশয়ের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।**" Sir Charles Eliors 
ধর্মঠাকুরের পূজা প্রসঙ্গে বলেছেন যে বৌদ্ধধর্ম ধর্মরাজা বা ধর্মঠাকুরের আরাধনার মধ্যে অস্তিত্বশীল 
ছিল এবং এটা পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলাতেও বিদ্যমান ছিল, যদিও অধঃপতিত ও মর্যাদাচ্যুত হয়ে। °" 
হরপ্রসাদ শান্ত্রী মনে করেন যে ধর্মঠাকুরের উপাসকের সংখ্যা কয়েক কোটি২** এবং শ্রীলংকাতেও 
ধর্মঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় এবং সেখানে ধর্মঠাকুর “শৃন্যমূর্তি বলে পরিচিত 

ডঃ সুকুমার সেন কিন্তু ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ প্রভাবজাত বলে মনে করেন না।২৯১ পণ্ডিত 
নলিনীনাথ দাসগুপ্তও ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গে শুন/পুরাণ ও বাংলা ধর্মমঙ্গল সাহিত্য দেখে পশ্চিমবাংলার 


১৬৫ 





যে 


এবং ওডিশার কোন কোন স্থানে ধর্মঠাকুরের পূজা যে বৌদ্ধধর্মের বিকৃত রূপাস্তরমাত্র__-এ সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ কারোেছেন।**২ তার মতে, কৃর্মমাহাক্মোর কৃর্মদেব শুধু आंखाना উপনিষদের ও 
পূরাণগুলোর সঙ্গেই নয়, প্রাচীন অনেক জাতিরই ধর্মতত্তবের আদিম কল্পনার সঙ্গে তিনি জড়িত 
আছেন | তিনি বলেছেন যে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তির তত্তে বৌদ্ধধর্ম থেকে না দেখে একেবারে উপনিষদ 
থেকে দেখা masta S যাইহোক, বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলেও অনেক বৌদ্ধ আছেন। 
দার্জিলিং শিলিগুড়ি. নেপাল. চিটাগাং ও ত্রিপুরা পাহাড়েও বৌদ্ধদের বসতি দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় 
বলেছেন যে একমাত্র (শপালের Teas সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী | সিকিম ও 
দার্জিলিং-এ বৌদ্ধদের ওপর তিবৰতীদের প্রভাব বিস্তার হয়েছিল বলা যায়। অনাদিকে, চিটাগাং- 
এর বৌদ্ধধর্ম আরাকান হয়ে adie ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) ও সিংহল (শ্রীলংকা) থেকে এসেছে। 
যদিও সেখানকার (तोयम কিছু কিছু ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের আচার ব্যবহারের ছায়া রয়েছে ।২৪৪ 
এ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে গত ২৬শে জানুয়ারী, ২০০৪ এর ‘Statesman's 
একটি সংবাদ আছে যে কলকাতার দক্ষিণে বাঘাযতীন ७ রানীকুঠীর মধ্যবর্তী জায়গায় ‘বারো ভূতের 
“মলা হয়। (সেখানে yea দশমাবতারের সঙ্গে বুদ্ধদেব ও চৈতনাদেবেরও অত্যন্ত সমারেহের সঙ্গে 
পূজা হয়। পূজোটি বাংলাদেশের ঢাকার রোহিতপুরজেলার পূজো এবং এটি নাকি wen বছরেরও 
বেশি সময় আগেকার । এটি একটি রূপক অনুষ্ঠান | 

পরিশেষে বলা যায় যে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় বৌদ্ধধর্মের উদয়-বিকাশ ও বিলয়ের 
ইতিহাস গঠনের উপাদানসংগ্রহে অমানুষিক শ্রম ७ মেধাশক্তি ব্যয় করে তথাগুলি সংগ্রহ 
করেছিলেন। তিনি আরও মনে করতেন যে বাংলাদেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। হিন্দুসমাজে যারা ঠাই পেলেন 
তাদের বেশির ভাগ হিন্দুসমাজে মর্যাদায় হীন এবং নিন্নবর্গের মানুষ হয়ে রইলেন। এদের মধ্যে 
বৌদ্ধধর্মের জের রয়ে গেল।*** তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে “আমরা বাঙালী ব্রাহ্মাণেরা এখন 
অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু 
আমাদের কানে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা শুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ es 

যাই হোক. বলা যায় যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সারাজীবন ধরে অতান্ত 
আগ্রহ সহকারে অনুশীলন করে গেছেন বৌদ্ধবিদ্যার। তিনি বৌদ্ধবিদ্যার গুরুত্ব বুঝে আদি ও 
মূল বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বিকাশ ও বিবর্তনের স্তরগুলি নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তাই 
নয়, সবশেষে বিলয়ের পাশাপাশি যে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থেকে গেছে সে সম্পর্কেও তিনি 
পুঝ্থানুপৃক্ধভাবে আলোচনা করেছেন। শাস্ত্রামহাশয় বৌদ্ধ উপাদানগুলি নিয়ে এত বেশী চর্চা করতেন 
বলে তাকে বিদ্ুৎসমাজের কাছে “বৌদ্ধবাতিকগ্রস্ত' বলে বিদ্রুপ শুনতে হতো। তার দেওয়া 
বৌদ্ধধর্মের পতন সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে পণ্ডিতমহলে কোন দ্বিমত নেই বলা যায়। দেশের প্রকৃত 
ইতিহাস উদ্ধারের জনা তার শোড়ামিমুক্ত এতিহাসিক তথাগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান এবং 
সেগুলি উত্তরসূরীদের কাছে একটি প্রেরণাবিশেষ। 


Fa: 
>Si হালদার (দে) apem, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, (কলকাতা, ১৯৯৫) পূ. ২৯৮-৯৯। 
al দির aa, Decline of Buddhism in India (Shantiniketan, 1949) p. |, 
el Watters, Thomas— "On Yuan Chwang : travels in India’; Vol. 1, (London, 1905) 
p- 22511. 
61 Takakusu J.A. (ir.) A Record of the Buddhist Religion as practised 
the Malay Archipelago (A.D. 671-695) by Itsing (London 





in India 
) p. 67. 
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Stein M.A. —Chronicles of the king of Kashmir Vols 1 & Il (Westminister. 
1900, Rep. 1961). 


a দেবীশ্রসাদ-7061) ed. Taranatha’s History of Buddhism in India, (Simila, 
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neg E-(tr) Bu-ston’s History of Buddhism. Vol. 11 (Heidelberg, 1931- 
p. 11. 

৭ম শতাব্দী, অত্যাচারী “gas বলে খ্যাত-_রাঞ্তরঙ্গিলী, ১৭, 4. ৮২৫। 

M4, ১৭ পূ. ৮২৫, Decline of Buddhism p.120. 

Decline of Buddhism p.120. 

Chavannes A ‘Memoire-sur les Religieux Eminents’ (Paris, 1894) p. 46. 
TY | 

a: রাজতরদগিণা, छह অধ্যায়, ১৭১-১৭৩। 

Decline op. cit p. 22. 

UX | 

GUWA | 

Uwa পূ. 2c) 

দ্রঃ আকবরের KETA আবুল vegn "আইলন-ইু-আকবরী' ৩য় we, 4. ২১২ ger Decline + 
२७; CRE श. ৩০৩। 

Decline p. 26) 

বৌ-ই পৃ. sos! 

Bt Gt নলিনাক্ষ लह, “Gilgit Manuscript’ Vol. 1 p. 12; অধ্যাপক H. Kern, Manual of 
Indian Buddhism (Varanasi, Delhi, 1968) p. 117; Decline p. 28) 

Paaa বা স্থবিরবাদী (থেরবাদী) ও মহ্যাযালের তফাৎ জানার জনা Bea: বৌ-ই भु, ২৪২ ইত্যাছি। 
Decline p. 28: বৌ-হ 4. cosi 
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Takakusu p. 9. 

গ্রন্থটি ১২১৬ yas eram অনুদিত হয়। 

বৌ-ই भ. ৩০৬২ Decline p. 35 

® Decline p. 35 

H.C. Roy. ‘Dynastic History of Northern India Vol, I p. 24) 

CIN | 

Nizamuddin pe (Bibliotheca Indica Series) p. 150. 

বৌ-ই नः ৩০৮ 

তদেখ পৃঃ ৩০৭ 

দাস, “es “Indian Pandits in the Land of Snow’ (Calcutta, 1965). 
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তদেব; sa XX p- 128. 

Decline p. 40. 

Encyclopaedia of Religion p. 380. 
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631 তক্ষক |. এম IA Pag-Sam-Jon Zang এর Sare করে বলেছেন যে ae বৌদ্ধ মন্দির ७ বিহার 
Site হয়েঞিল sew আক্রমণের “Si Mediaeval School of Indian Logic p. 14. 

Bal Stee শাস্ত্রী coe wees (কলকাতা, ১৯৮৪), ওয় FO পৃ. ২৬০। 
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85) Takakusu XXX. 

se; বৌই প ৩১৬ 

sei Sore) 

841 Beals (tr) Si-yu-ki Buddhist Records of the Western World Vol. Il (London, 
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521 History of Assam p. 26. 

ec; টল Decline p. 90. 

৫১। প্রত বৌ y, ৩১৭ £ Journal of the Behar and Orissa Research Society XV p. 87-99. 

e२। Gti 

৫৩। m পাগ-সান-জোং-জাং (সং অভিনিস্তুমণ সূত্ৰ) ০4. শরৎ Se দাস (Calcutta, 1980). 

esi Decline p. 98. 

ee: GE esc) 

esi Decline p. 98. 

ei The Modem Buddhism—its Followers in Orissa (Calcutta 1911) p. BI. 

tvi Hinduism and Buddhism Vol || (London. Rep. 1971). p. 114. 

t>) Modem Buddhism p. 131. 

è! Hinduism & Buddhism Vol. 11. p. 114. 

Si ...if contains a gigantic statue of the Buddha before which a wall has been 
built and also that the image of Jagannatha which is little more than a log of 
wood. is really a case enclosing a Buddhist relic—H&B Il pp. 114-15: 
comer केशर) যে সূর্ধমন্দিরের গার্ভগৃহে একটা খণ্ডিত হস্ত कहि পাথরের পর্যাক্কাসনে বসা qefa 
किक wer দর্শন করেছেন যার অঙ্কের ওপর সূর্যমূর্ত্তি বসালো আছে। 

SRJ আটাতানস্প লাসের গ্রস্থের নাম शन 'শৃনাসংহিতা' ও চৈতন্যদাসের গ্রন্থ হল fare) /· 

— H&B Np. 115. Wah ee 

७४।  তবেক। he 

sei m Bagan বসুর প্রবন্ধ ‘An account of Buddhism in Orissa'—'The 
Archaeological Survey of Mayurbhanj (1911) Vol. 1. pp. clxxvi ff., cexix-cexxiii 
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Religieux Eminems p. 46. 

Decline p. 103; ChE A ৩১৯। 

(MB 4. ৩৯৯ 

Religienu Eminents p. 44 

BA, 

Tra | 

কুল 1 Decline p. 104, 

(MA পূ. ৩১৯-২০। 

= Journal Asiatique, 1934 p. 212. 

F Decline p. 104, 

Obermiller Vol. Mp. 184. 

তুল £ cM পূ. ৩২২; H&B Ip. 207. 

মাধবের "শঙ্ক রদিপ্রিঞয়' তুল £ Journal of the Royal Asiatic Society 1898 p. 208, H&B 
ll p. 207; Decline p. 128. 

‘History of Kerala" Menon KP Padmanabha Vol | (New Delhi, 1983) p. 453. 
f.n. 1. 

Obermiller 11 p. 152: 

Joshi Lalmoni ‘Studies in the Buddhist Culture in India” (Delthi, 1977 Rev 
Ed.) p. 313 

এটি शभ ও পদ৷ মিশ্রিত রচল!। 'রীমাংসাদর্শনের' ভাষ্যকার শবরঙ্জাহীর ভাঙা অনুসরণ করে pafen 
প্লোকবার্ডিক'. “ogee ও প্টুপটীকা' ay তিনটি রচনা করোন। এটি পূর্বরীমাংসার টাকা গ্রন্থ । 
History of Kerala Vol. 11 p. 72. 

তারলাধ পূ. 228) 

Levi Sylvain ‘Le Nepal’ Vol U (Paris, 1995-06) p. 96. 

শংকর, ऽअ, পূ. wol 

্রক্ষাসূত্র-শংকরভাফা, ২য়, ২. ৩৯। 

H&B Il p. 211: বৃক্ষ ও rent ডঃ অনুকূল oe বন্লোপাধ্যায় বিরাচিত, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃ. 
s48; Buddhist Culture p. 313 

“নৈতদ gosa ভাবিতম' গৌড় পাদ. sf কারিকা, ৯৯; ভুল : Radhakrishnan, Indian Philosophy 
|| (Bombay. 10th impression, 1977) p. 423 

Radhakrishnan pp. 423-24 

= Memoirs of Archacological Survey of India Vol XXVI p. 5 

Journal of the Mythic Society. 1918 p. 151 

swai 

H&B 11 p. 211. 

উত্তর vo, ২৩৬ wam । 

wara | 

Decline p. 130; বৌ-ই 4. sas! 

তদ্দেব; তদ্দেব। 

বৌদ্ধভারত পূ. ২১৪ (কলিকাতা )। 

Decline p. 94. 

রচনা সংগ্রহ পূ. ৩৪২। 











১৬৯ 





১১১। Gwa +j, ৩৭৮. বৌস্ই, भुं. cogi 

১১২। তদেব। 

১১৩। তদেক। 

১১৪। द्रो সংগ্রহ পূ. otoi 

১১৫। Cesme পূ. 2041 

১১৬। রচনা সংগ্রহ श. ৩৭৩। 

১১৭। তদেব ५. ৩৭৩ | 

১১৮। epa চন্দেলরাজ্জ কীর্তিবর্মার (রাজন্বকাল ১০৫০-১১১৬ খৃঃ) कना রচিত হয় এই রূপক নাটকটি। 

১১৯। Buddhist Culture p. 309; RR 4. ৩৩৬ । 

১২০। Bt (MB, ५ ese) 

১২১। wore) 

223! Buddhist Culture p. 309. 

১২৩। রচনা সংগ্রহ পু ৩৭৬ 

১২৪। তদেব। 

sasi Shor! বিনয়াতোঘ, ed. (Guckuwd Oriental Series, Baroda, 1968) pp. 26, 41. 

১২৬। রচনাসংগ্রহ পু. otti 

১২৭। তদেৰ। 

১২৮। বৌদ্ধতঞ্জের wanen আদি ta) চীনাভাবায়। অনুদিত হয়ে দশম শতকে ভ্রিপিটাকের डिववळी কাঞ্জুরের 
wets æ) G.O.S. no. lili; নহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক রচনার অন্তর্গত Indian 
Historical Qurterly, March, 1933 তে M.Wintemitz-sa প্রবন্ধ “Notes on the 
Gūhyasamāja- Tantra and the Age of the Tantras, हिय | 

১২৯। “Ber বা ae বা नानः যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েত ব্রতী । 
বিন্মুএ্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েছ।।" 
अर्थ--चानाडे হোক বা পেয়ই হোক অজ্ঞ মাত্রায় আহার করা উচিত ব্রতধারীর | বিষ্ঠা, মুত্র ও মাংস সহযোগে 
নিয়মমতো তা প্রস্তুত করবে। __-তথাগতগগৃহাক। 

১৩০। “apikan কণ্যাং छानशा মহাব্মনঃ। 








সেবয়েৎ সাধকো নিত।ং বিজলেধু বিশেষতঃ” ।। _-তদেক D 
১৩১। রচনা সংগ্রহ পূ. ৩৭৮। | এ a 
| টি 3 & 28৮4 ॥ - 
>७३॥ তলেখ। 
১ az 
১৩৩। কৌ-ই পূ. sesi 


১৩৪। রচনা সংগ্রহ পূ. ৩৭৯-৮০: বৌদ্ধভারত পৃঃ ২০৯। | 
200 তদের পৃ. ७१३-४०; বৌ পৃ, ocr! Pras! MIRAN 
১৩৬। তদের পূ. ৩৮০ বৌদ্ধভারত भ. ২০৯। | 

পদ Decline p. 140. 
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286! Takakusu-lising p. 195. 

S88) ol अधार, >a) 

১৪৫। & Bulletin of the School of Oriental Studies (London) Vol V. pp. 697-717, 
Yr Decline p. 14. 

2861 82 Decline pp. 141-142. 

2891 তদের পূ. ১৪২। 

১৪৮। তদেব পূ. 582) 

১৪৯। তদেব। 

১৫০। তুল £ তদেব। 

sasi De. S.K. ‘History of Sanskrit Literature ৬/০1-1. pp. 409. 496-97. 

2421 তদের। 

sadi Das S.C. ‘Life of Alisa’ in Journal of the Asiatic Society of Bengal, 189, p. 
SIN তুল Decline p. 143. 

১৫৪। রচনাসংগ্রহ পূ. ৩৮০১ বৌদ্ধভারত পূ. 2021 

১৫৫। তদেব, शृ. २७५; তদেব পূ. ২১১। 

১৫৬। তুলঃ qe ও বৌদ্ধধর্ম श. ১৭২; CHB পূ. ৩২৯। 

১৫৭। রচলাসংগ্রহ श, ৩৮১। 

১৫৮। Ger মিনহাজুদ্দিন আবু উমর-ই-উস্মান্‌ রচিত ইতিহাস ae 'তবকৎ-ই-লাসিরি'তে araq 
মহাবিহারটির ধবংসলের বিবরণ পাওয়া যায়। ওদস্তপুরী মহাবিহার তৎকালীন বিহারশরীফে অবস্থিত ছিল। 
মহাবিহারটি সবিশ্যাত পালরাজা ধর্মপালের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। আনুমানিক ১১৯৩ एक 
বখৃতিয়ার Rafs এই বিহারের সমস্ত ভিক্ষুদের হত্যা করেন এবং मूर्खिछनि ধ্বংস করে বিহারটি তার 
সৈনা শিবিরে পরিণত করেন। Bt রচনা সংগ্রহ পূ. ২৫৩-৫৪। 

sea বিক্ৰমশীলা মহাবিহারটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন পালরাজা ধর্মপালদেব (আই ৭৭০/৭৭৫-৯৮১০ Wa) | ভারতের 
বিভিন্ন आकल e বহিভারত থেকে বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসতো । (Mitra Debela. “Buddhist 
Monuments’, Calcutta, 1971 p. 57) Majumdar, R.C. (ed.) “The History of 
Bengal” Vol. 1 (Dacca, 1963) pp. 116-25. বিহাররাজ্জোর mefa থেকে ১০ কিলোমিটার 
Sera eather নালন্দা মহাবিহারটি অবস্থিত ছিজ। খৃন্তীয় পঞ্চমশতকে গুপ্তরাজাদের সময়ে নালন্দার 
সমৃদ্ধির সূচনা হয়। কথিত আছে এখানে দশ হাজার ছাত্র বসবাস করতো । চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন 
जाड স্বয়ং নালন্দার অধ্যক্ষ শীলতদ্রের কাছে পড়ান্ডনা করতেন। তীর মতে ভারতে তখন yen হাজার 
শিক্ষাকেন্দ্র ছিল fea শিক্ষনীয় বিবয়ের বৈচিত্র, শিক্ষাপন্ধাতির Gear! এবং বিরাটতে লালন্দার স্থান 
ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ (R.C. Majumdar “Ancient India’, Delhi, 1974 pp. 452-54, Buddhist 
Monuments pp. 85-89). পালরাজা রামপালের রাজত্বকালে (আঃ দ্বাদশ শতাব্দী) বরেল্রভূমিতে 
জগন্দল বিহার স্থাপিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে গঙ্গা-করতোয়া নদীর সঙ্গমন্থলে রামপালের রাজধানী 
রামাবর্তীতেই জগন্দল বিহারের অবস্থান ছিল। History of Bengal I p. 418. 

১৬০। রুচলাসংগ্রহ পূ. ors! 

১৬১। তদেব। 

১৬২। তদেব नः ৩৮২। 

১৬৩। বুদ্ধ ও Man श, ১৭৩; বর্তমান যুগের এক অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধদেবের 'দুঃখবাদ' তত্তুটির 

সমালোচনা করে বলেছেন যে এই মতাদর্শটি সমাজের পক্ষে Gere ক্ষতিকারক। কোলকাতা দূরদর্শন. 
জানুয়ারী, ২০০৪-এ “মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে প্রচারিত। 

Soest তদেব। 

১৬৫। বৌ-ই পৃ. ৩৪১। 

o. Debli তদের পৃঃ ৩২৫। 
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dea! 
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>29% | 
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saw | 
292) 
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১৮৮। H&B Il 4. ১১৪-১৭৫. | 





তদেৰ পূ. S80) 
Radhakrishnan, 1 p. 464; 
Buddhist Culture p. 316. 
তারলাথ পূ. ২৬১ ইতাদি। 
দ্রঃ (MB পূ. ons) 
Buddhist Culture p. 318. 
ETa भन. ২১%। 
বৌদ্ধভারত পূ. ২১৪। 
রচনা সংগ্রহ পর. ৩৮১; 
তদেব। 
তদের | 
Buddhist Culture p. 323: বৌ-ই न. ৩৪৫। 
Cord, SIWA | 
Corea, SIWA | 
Decline ७. 143. 
রচনা সংগ্রহ; শুবন্ধ--'বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?" (পূ. ৩৯১-৩৯৭). 'এখনো একটু আছে' (পূ. ৪০৩- 
৪১৩), 'উভিব্যার জঙ্গলে' (পৃ. ৪১৭-৪২৬) ও "বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম (পূ. ৪৮০-৪৯৪)। 
Core পু. ৪১৭। 
Vasu Nagendra Nath “The Modern Buddhism with its followers in Orissa’ 
(Calcutta, 1911) p. 27. 
তদেন। 
তদেব। 
Risley H.H.'z প্রবন্ধ “The Tribes and Castes of Bengal’ Ethnographic Glossary 
Vol. |, Calcutta, 1891 
উল্লেখা যে শ্রাশরৎ কুমার রায় উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশের বীরভূম জেলার রামপুরহাটের পূরহাটের নিকটবর্তী 
বাশফুলি, কিলকান্দি ও হাড়জুড়িতে হন্দ, রক্ষিত, দত্ত, প্রামাণিক, সিংহ, দাস ইত্যাদি উপাধিযুক্ত শরাকজাতীয় 
রূুসবাসকাপীরা আগে বৌদ্ধ ছিল। এরা মাছ মাংস খায় ना, সুরাপানও করে না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ शाकी 
এদের সম্পর্কে भया করেছেন যে-_“ ইহারা পূর্বে বৌদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।” বৌদ্ধভারত পৃ. ২১৮। 
4 বারা "Slr cee ss 
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Buddhist Culture p. 316; cM পূ. ৩৪১। 
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৯১৫ । 
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२>^। 
>b | 
२>। 
R20) 


২২১। 
২২২। 
২২৩। 
২২৪। 
২২৫। 
২২৬। 
২২৭। 


২২৮। 
২২৯। 
२७०। 





कुलः বাংলায় cert श, ১০৬। 
Gma প্‌. 
SIMA शू. ১০৬-১০৭; রচনাসংগ্রহ পূ. ৪২০। 

abel সংগ্রহ न. wea) 

তদেব न, ৪৩৩ | 

তদেশ | 

তদেব পূ. ৪৩২ 

Sty | 

Sa न. 862-595) 

Sma পর. pos! 

বাচলাসংগ্রহ পু. BOS | 

তাদেব। 

Modern Buddhism p. 101. 

H&B 11 pp. 115-16, 

তদেক p. (16: রচলাসংগ্রহ পূ. ৪৩৬-৩৭, ভীমভোই-এর জন্ম ১৮৫২ অব্দে ঢেস্কানলের জুরন্দা গ্রামে 
দ্রাবিড় (গাক্টার wede 'কুই' ভাষাভাবী ea উপজাতির কোন পর্রিবারে মহিমা গোৌসাইএর সংস্পর্শে 
এসে ভীমভোই-এর অধ্যান্থিক জীবন ও কবিষ্ীবনের সূচনা হয়। জাতপাতবিরোধী, qf বিরোধী 
ধর্মপ্রচারের कना তিনি कवन বহ লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন। ভীমভোই-এর অনেক ভজন ও পদাবলী 
আছে। ক্ৰমে তিনি were জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ভীমভোই-এর গানের "অলেখ दर्थ' যে মূলতঃ মহাযান 
বৌদ্ধধর্মেরই wave এবিষয়ে খুব একটা মতভেদ AR| 

তদেব। 

The “Archacological Survey of Mayurbhanj’. 1911 Vol. | pp. ccxxxivif ge: 
H&B 11 pp. 115-16. 

এরা ‘eu নামক গাছের বাকল পড়ত বলে 'কুম্ভপটিয়া' अः রচলাসংগ্রহ পূ. ৪২২। 

ga: রচলাসংগ্রহ शृं. BABI 

छरन्‌ 

যথা--অচু।তানন্দ দাস, বলরাম দাস, জশল্লাথ দাস, অনস্তদাস ও यरलादळ দাস দ্রঃ তদেব ग. ৪৩৩, 
Modem Buddhism p. 35. 

রূচলাসংগ্রহ भृ. FOG! 

মুকুন্দদেব দক্ষিণভারত থেকে এসে ওড়িশা দখন করেন সেইজন্য তেলেঙ্গা মুকুন্দদেক বলে বণিত। 
মুখব Modern Buddhism. 

छलः বাংলায় কৌক্ষধর্ম পূ. ১০৬-১০৭। 

তদেব। 

রচলাসংগ্রহ ভূমিকা, পূ ৩০। 

z: Notes on Palm-leaf Manuscripts in the Library of H.E. The Maharaja of 
Nepal. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 189, LXV-I); Catalogue of 
Palm-leaf Mss.. belonging to the Durbar Library, Nepal, Vol-l. 1905 এবং Vol- 
It, 1915. 

যোগেশচন্দর বসু প্রকাশিত, বঙ্গবাসী প্রেস, কোলকাতা, ১৭১০। 

রচনাসংগ্রহ পৃ. ४०४। 

তদেক। . 
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২৩১) Modern Buddhism p. 100. 
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রচলাসংগ্রহ পৃ. ২৩১ টীকা নং ॐ; शः বাবু asta নাথ বসুর সম্পাদনায় “PIA (কলকাতা, ১৩১৪ 
বঙ্গাব্দ); ননীগোন্পাল বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ধর্মপূজাবিধান' (কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ); Modern 


Buddhism p. 10. 

x Modern Buddhism p. 12. 
Sra! 

GTA | 

রচনাসংগ্রহ পূ. ২৩১ পাদটীকা ৭। 
তদের পূ. ২২২-২৪। 

H&B 11. 

রচলাসংগ্রহ शृ. ২১৪। 

তদেব। 


তদেব ২২২-২৪, Hi B.C. Law Commemoration Volume, Part |, Calcutta on ‘Is the 
cult of Dharma a living relic of 13000171517); সুকুমার সেন, शकानन মণ্ডল, সুনন্দা সেন 
সম্পাদিত 'রূ'পরামের ধর্মমঙ্গল', ১ম খণ্ড, বর্ধমান সাহিতাসভা, ১৩৬৩ IAR | 

বাংলায় বৌক্ষধন পূ. ১০৩-১০৪। 

তদেব পৃ. ১০৪; 'ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ না are এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জনা দ্রষ্টব্য : Journal 
of the Royal Asiatic Society of Bengal VIII, 1942 শশীভূষণ দাশগুগ্তর প্রবন্ধ পৃ. ২৯৭ 
ইত্যাদি; K.P. Chattopadhyay-4 প্রবন্ধ পু. ৯৯ ইত্যাদি। 


রচলাসংগ্রহ পূ. ৬০৩। 
তদেব। 
তদেব। 
ra ~ SS di r? 
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हरप्रसादशास्त्री : कुमारसम्भवव्याख्यानम 
श्रीसीतानाथ आचार्य शास्त्री 


कवयितृगणमध्ये भारतीस्रेहधन्ये 
जयति स कविराज: कालिदासो वरिष्ठ: | 
विमलधवलकीर्त्या प्राच्यपाश्चात्यभूमौ 
सह्ृदयह्ृदयान्ते यश्चिरं दीप्यमानः || 


काल काल नवनवतमां द्योतनां योतयन्ती 
रम्या वाणी सरसमधुरा कालिदासस्य हूद्या | 
काव्यज्ञानां हृदयकमलं काममुद्‌ भासयन्ती 
मर्तेऽमत्यां श्वियमतितरां राजते संसृजन्ती ॥ 


कालिदासीयकाव्यानां मर्मर्ज्जपु महत्तमः | 
हरप्रसादशाखत्रीति नाम्ना कालेऽधुनातन ॥ 
व्याख्यतवान्‌ प्रबन्धैः स्वैः fafa: पेशलं बुधः | 
उत्तमं काव्यसौन्दर्यमलौकिकसुखास्पदम्‌ ॥ 


तदीयां द्रृष्टिमाश्रित्य कुमारसम्भवाश्रयाम्‌ | 
समीक्षां किञ्चिदाधातुं यत्नोऽस्माभिर्विधीयते ॥ 
शास्रिहरप्रसादस्य समीक्षोक्ते विचारणे: | 
सपयीं संविधातुञ्च लस्योद्युक्ता वयं मुदा ॥ 
धार्मिकैः शाख्तत्त्वज्ञै गङ्कादेव्याः प्रपूजनम्‌ | 
Teta जलैस्तावत्‌ क्रियत इति दृश्यते || 
ऊनविंशशताब्यां वङ्कसांस्कृतिकगगने समुद्यत्‌सु ज्योतिष्केष्वन्यतमखत्रभावान्‌ 
हरप्रसादशाखिमहाभागः | वैदुष्यप्रज्ञया सह साहित्थिकप्रतिभायाः सुसमञ्जसं सम्मेलनं 
तस्मिन्‌ अभवत | भारतीयपुरातत्त्वविषये तस्यानुसन्धित्‌सापि सुतरामेव समुल्लेखाही | 
शाखिमहोदयस्यास्य प्रतिभाया विकाशे परिपुष्टौ च राजेन्द्रलालमित्रस्य 
बङ्किमचन्द्रचट्टो पाध्या यस्य महदवदानमनस्वी कार्यम्‌ | शाख्रिमहो दयस्यास्य 
विविधमार्गावगाहिप्ववदानेषु द्योतमानेष्वपि अस्माभिरत्र निबन्धे 
साहित्यसमीक्षात्मिकायाः प्रतिभाया बिशेषतः कालिदासकृतस्य कुमारसम्भवकाव्यस्य 
समीक्षाविधौ तदीयं द्ृष्टिवैशिष्ट्यमधिकृत्य किञ्चिदालोचयितुं यत्यते । 
शास्रिमहाभागेनानेन कालिदासस्य कविकर्मणां समीक्षणविषये व्रिंशदधिकसंख्यका 
meri: प्रबन्धा विरचिताः। ते च प्रबन्धा यद्यपि प्राधान्येन कालिदासस्य 
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काव्यसौन्दर्यविश्लेषणं विषयीकुर्वन्ति तथापि कवेरस्य निवासस्थानाविभावकाल- 
रचनापौर्वापयीदिकमपि न ऋोड़ीकुर्वन्तीति न । 

पुरा कदा हन्त समान्तिमाप्तः 

श्वीकालिदासस्य च कालसीमा | 

तथापि ततृकालविनिर्णयार्थ- 

मद्यापि कुर्वन्ति बुधा विवादम्‌ ॥''' 

अनया काव्यपंक्त्या कविसार्वभौमेन रवीन्द्रनाथेन भारतात्मनो महाकवे: 
कालिदासस्य आविभावसमयमधिकृत्य प्रवर्तमानाया विवादपरम्पराया वास्तवोचिता 
सूचना प्रदत्ता । खृष्टजन्मनः प्रथमशताब्दीतः खृष्टीयषष्ठशताब्दीं यावत्‌ विस्तृतस्य 
सप्तणतसमयसीम्नो विविधे पर्याये कालिदासस्य स्थितिकालं सिद्धान्तयितुं विदुषां 
विविधा वाचोयुक्तयः प्रचरद्रूपाः परिलक्ष्यन्ते | अस्यां सूक्ष्मातिसूक्ष्मवैदुष्यविमण्डितायां 
विचारपरम्परायां हरप्रसादशाखरिमहाभागस्यावदानमपि विशेषतोऽवधानयोग्यम्‌ | 
कालिदासस्य सम्भाव्यसमयसीमा ४०४-५३३ संख्याङ्क्तिखृष्टवर्षान्त:पातीति 
तस्याभिमतम्‌ | कालिदासस्य निवासस्थानमधिकृत्यापि नास्ति विश्रान्तिः 
बिप्रतिपत्तिधारायाः | केचन विद्वांसस्तं कविवरं काश्मीरदेशसम्भवम्‌ अन्ये तं 
वङ्कगभूमिनिवासिनम्‌ अपरे तं विदर्भदेशप्रभवं प्रतिपादयितुं यतन्ते। अस्यां 
विचारपरम्परायामपि शाख्रिमहा भागस्य परिशीलिता विचारणा 
सुतरामेवावधारणीया | शात्रिमहाभागस्य समये कालिदासं वबड्गीयत्वेन प्रमाणयितुं 
महती प्रचेष्टा विदुषां मध्ये प्रबलासीत्‌ | màm तेन agri स्वाजात्याभिमानं 
तृणीकृत्य कालिदासकृतीनाम्‌ आन्तरसाक्ष्यं भित्तीकृत्य कालिदासकृतिषु 
समाधिकपक्षपातस्य निदर्शनभूतानि स्थानानि स्वयमेव प्रत्यक्षीकृत्य एवं विनिर्णयो 
विहितो यत्‌ कविरयं दशपुरनगय्याः तत्‌समीपवर्तिनि sifa स्थाने वा 
aad aa बहवो द्रृश्यश्रव्यकाव्यनिबन्धाः कालिदासनाम्ना प्रचलन्ति तथापि 
रघुवंशं कुमारसम्भवमिलि द्वे महाकाव्ये मेघदूतम्‌ ऋतुसंहारमिति द्वे गीतिकाब्ये 
मालविकाम्नि मित्रं विक्रमोर्वशीयम्‌ अभिज्ञानशकुन्तलमिति त्रीणि द्रृश्यकाव्यानि इति 
समुदायेन सप्त काव्यानि कालिदासेन रचितानीति विद्वद्भिरङ्गीक्रिसते | परन्त एतेषां 
रचनापारम्पर्य्यमधिकृत्य विपञ्चितामैकमत्यं न सुकरम्‌ | 
अस्यामपि वितर्कितायां विचारधारायां शाख्िमहाभागस्यास्य विचारणायाः 

स्वातन्त्र्यं लक्षणीयम्‌ | ऋतुसंहारं मालविकाग्निमित्रं मेघदूतं विक्रमोर्वशीयम्‌ इति 
काव्यचतुष्ट्यस्य रचनायाः परं तेन कुमारसम्भवं नाम महाकाव्यं विनिर्मितम्‌ | 
तदनन्तरं तेन अभिज्ञानशकुन्तलमिति नाटकं रघुबंशमिति महाकाव्यञ्च विरचिते | 
कविकृतीनां वर्णन-वागृभङ्गी-चिन्तादिवैचिक्र्यात्मकमान्तरं साक्ष्यं द्वारीकृत्य 
शाख्रिमहाभागेन तासां पोर्वापर्यनिर्णये प्रयतितम्‌ । तस्यायं प्रयत्नो न केवलं 


১৭৬ 





( 
तस्यैतिहासिकप्रतिभां प्रमाणीकरोति परन्तु कालिदासीयकविमानसोपलब्धे: गभीरतां 
तथा विशुद्धां साहित्यसमीक्षात्मिकां भावयित्रीं प्रतिभामपि स्फुटं व्यनक्ति। 
शाख्रिमहाभागस्य मते 'ऋतुसंहार'मेव कालिदासस्य प्रथमा कृतिः | अलोऽत्न तदीया 
रचनाशैली यथा पुनरुक्तिदोषदुष्टा तथा समभिव्यक्ता कबेरभिज्ञतापि सीमिता | 
शास्तिमहोदयस्य मते अत्रत्या वर्णना तदीयजन्मभूमे: दशपुरनगय्यी ऋतुवैचित्र्ं 
वृक्षलतापुष्पादीनां arcana विषयीकरोति तस्या वहिः देशनगरीपर्वतादीनां 
सौन्दर्यसमाकलने कवे gfe: प्राप्तप्रसरा न प्रतिभाति | श्रव्यकाव्यस्यास्य रचनायाः 
परं कविरयं द्रृश्यकाव्यरचनायाः कठिनतमे क्षेत्रे ससङ्कोचं प्राविशदिति तावदनुमातुं 
शक्यते मालविकाम्नि मित्रस्य प्रस्तावनांशविमर्शनात्‌ 1” अत्रापि स्वदेशस्य 
मालवराज्यस्य गारवमयतिहासस्याध्यायविशषो नाट्यरूपतां হাল: । नायिकाया 
मालविकति नामकरणमपि अत्रार्थ प्रमाणम्‌ | इदमकं देशानुरागमूलकं दृश्यकाव्यम्‌ 
(patriotic drama) | इतः: परं कालिदासस्य कविमानसं सहस््रपक्षा विहङ्कम इव 
कल्पनाया: समुञ्चरगने aya तृतीयं मेघदूतं नाम निरवद्यं काव्यं व्यरचयत | 
caesar शाख्रिमहाभागस्य समीक्षावचनं किञ्चित्‌ समुख्धियते The horizon of 


his travels expands and he goes beyond the boundary of Malawa in the 
Meghadtiita. He commences from a point beyond the eastern boundaries of 
Malawa. goes round it, entering it in the east touching various places of interest 


and goes far beyond in the north. किन्तु वाह्यप्रकृते : मोन्दर्य्यमैश्वर्य ञ्च वर्णयता 
तृ्तिमनधिगच्छता कविचेतसा मानवमनसः अन्तर्गूढं भावराशिं विशेषतः प्रेमवैचित्र्य 
चित्रयितुमभिलषता विरचितं विक्रमोर्वशीय नाम द्रृश्यकाव्यम्‌ | अपिच इयतापि कालन 
मानव-हृदयस्य अन्तर्गूढं प्रेमरहस्यं तस्य मानसद्रृष्टौ सम्यक्‌ परिस्फुटं नाभवदिति 
कृत्वा कविना दिव्यादिव्ययोः उर्वशीपुरूरवसोः प्रेमरहस्यमवलम्ब्य नवीने सृष्टिकषत्रे 
पदं कृतम्‌ | किञ्च न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते इत्यनुभूतिस्तदानीं 
कविघ्रतिभामस्पृशदिति तेन सम्भोगपर्यवसायि विप्रलम्भचित्रम्‌ अत्रोपस्थापयितुं 
प्रयतितम्‌ | तथात्वेऽपि तावत्कालपर्यन्तं समङ्क्ते प्रेमरहस्ये देहाश्रयिता आवेगमयता 
च प्राधान्यं लभेते | समीक्षितं शात्रिमहाभागेन-But his love is still a passion 
and his admiration of nature no less ardent." विक्रमोर्वशीयरचनाया: परं 
कालिदासस्य चित्तभूमौ काप्यन्या परिवृत्तिः पदं कृता | वयोवृद्धया समं धर्मभावस्य 
प्रबलता तेनानुभूता । धर्मेण सह प्रेम्नः प्रेम्ना सह भक्तेः भक्त्या सह त्यागस्य 
सम्मेलनेन प्रेम्नः शुचिशुश्नं परमैश्वर्यं कीदृशं विकशितं भवेदित्यस्याभिव्यक्तिं विधातुं 
तेन कुंमारसम्भवकाब्यग्रथने मतिरास्थिता | शाख्रिमहाभागेनैवं समीक्षितम्‌-।।९ atones 


for devoting long years of youth in the description of ardent and passionate 
love for the female sex by reducing ‘Kiama’, the embodiment of passions into 


ashes. Henceforth his love is an absolutely divine sentiment and no passion.” 
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तथाहि पूर्वपूर्वकाव्येषु आवेगमयं देहाश्रयि সমান स्वर्णायितं दिव्यां भूमिमारूढ़ ञ्च | 
अस्यैव देवदेवीसंश्वयस्य दिव्यस्य प्रेम्नः मर्त्यरूपतां प्रतिपादयितुमनन्तरं 
कविनाभिज्ञानशकुन्तलमिति नाटकं रघुवंशमिति महाकाव्यञ्च परिणते वयसि 
विरचिते | शाख्रिमहोदयस्य मते इदमेव पौर्वापर्यं कालिदासकृतिसम्तकस्य | 
वास्यप्रकृतितः मानवप्रक़ृतिं प्रति मानवेलरप्रकृतितो मानवप्रकृतिं प्रति वास्यप्रकृतितः 
आन्तरप्रक़तिं प्रति, प्रेम्नः चञ्चलतात आवेगमयतातस्तथा देहाश्रयितातश्च स्थिरतां 
दिव्यताम्‌ आत्माश्चयितां प्रति स्वर्गतो मतं प्रति देवतातो मानवं प्रति कविदृष्टे: 
क्रमविवर्तनं रचनापारस्पर्येऽस्मिन्‌ विधृतमस्तीति तस्याभिमतम्‌ | कालिदासीयकृतीनां 
रचनाक्रमविषयकोऽयं सिद्धान्तो यद्यपि सर्वजनग्राह्मतां न गाहते तथापि विषयेऽस्मिन्‌ 
तदीयं कृतित्वमनपह्नेबनीयमेव | आजीवनं कालिदासकाव्यरसिकस्य सह्ृदयधौ रेयस्य 
That: हरप्रसादस्य समुल्णसत्यत्र आन्तरिकी निषा अविजञ्जातवृत्तस्य 
कालिदासजीवनस्य শান্তা लमिम्रां किञ्चिदपसारयितुम्‌ | 

सप्तदशसर्गात्मकं कुमारसम्भवमद्यत्वे प्राप्यमाणमस्ति | किन्तु तत्र कति सर्गाः 
कालिदासेन स्वयमेव रचिता इत्यस्मिन्‌ विषये विदुषामस्ति विप्रतिपत्तिः। चिरं 
प्रचलितायामस्यां विप्रतिपत्तिधारायां शाञ्रिमहाभागस्येतदभिमतं यत्‌ प्राथमिकाः सप्त 
মশা: कालिदासलेखनीसम्भवाः शेषा दश सर्गा अन्येन केनचित्‌ कविना विरचिताः | 
विद्यासागरेणापि तदीये 'संस्कृत भाषा साहित्य विषयक प्रस्ताव” इत्याख्ये प्रबन्धे 
एवमभिघ्रयति यत्‌ प्रथमादिसम्तमसर्गान्तस्य कुमारसम्भवस्य सर्वत्र विद्यतेऽनुशीलनम्‌ | 
शिष्टा दश सगां एकान्ततोऽघ्रचलिताः विलुप्तप्रायाश्च | एते दश ant: कालिदासस्य 
अलौकिककवित्वशक्त: लक्षणैः पूर्णतो समन्विता अपि यदप्रचलिता विलुसतप्रायाश्च 
तत्र कारणं eatea: सम्भोगवर्णनम्‌ | अत्रेदमपि अवधारणीयं यत प्रथितेन 
टीकाकृता waned काव्यस्यास्य HAHA यावत्‌ टीकाप्रणयनं विहितम्‌ | 
टीकाकर्तुरस्य मते घोड़शसर्गात्मकमिदं काव्यम्‌ । तथाचोक्तं तेन- 

तस्य शेषाष्टसर्गस्य सञ्चारोऽभून्‌ न दैवतः | 
पाठोऽष्टमस्य सर्गस्य देवीशापान्न विद्यते | 

रबीन्द्रनाथस्यापि মমনন্মশান্ন कुमारसम्भवमभिमतं प्रतिभाति । यतस्तेनैवम्तं 
सप्तमे सर्गे स एव विश्वव्यापी उतसवः। अस्मिन्‌ विवाहोतूसबे एव कुमार- 
सम्भवस्योपसंहारः NO 

परन्तु शात्रिमहोदयस्य तथान्येषां सममतावलम्बिनां विद्वद्वरेण्यानां 
सिद्धान्तेऽस्मिन्‌ पुनर्विवेचनाया अवकाशो विद्यते इति मन्दमतिभिरस्माभिर्मन्यते | 
टीकाकृतारुणगिरिणा मल्लिनाथेन च sent यावत्‌ टीका विरचिता | किञ्च 
आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोकस्य वृत्तौ जगलो मातापित्रोः पार्वतीपरमेश्वरयोः 
साधारणख्रीपुरुषयोरिव यत्‌ सम्भोगवर्णनं समाचरितं तत्‌ प्रतिकूलविधया 
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समीक्षितम्‌ [| ताचा फक्तं तेन - अधमप्रकृत्यौचित्येन उत्तमप्रकृतेः शृङ्गारोपनिबन्धने 
का भवन्‌नापहाम्यता | त्रिविधं प्रकृत्यौचित्यं भारतवर्षेऽस्ति शृङ्गारविषयकम्‌ । ..... 
तस्मादभिनयार्थऽनभिनेयार्थं वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृतिभिर्नायिकाभिः 
सह ग्राम्यसम्भागवर्णनं ततूपित्रोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यम्‌ | तथैवोत्तमदेवतादि 
विषयम्‌ । (ध्वन्यालोकः, विद्याभवनसंस्कृतग्रन्थमाला - ९७, तृतीयोद्योतः कारिका 
१०-१४, वृत्तिः, पृष्ठा ३६३-३६५) अत्रानन्दवर्धनेन हरपार्वत्योरधमपात्रवत्‌ 
सम्भोगवर्णनमेव कटाक्षितमिति सुस्पष्टं प्रतीयते | अतः अष्टमसर्गावधिकं कुमारसम्भवं 
कालिदासेन अवश्यमेव विरचितमिति अनुमानस्यास्त्यवकाशः: | शेषाणां सर्गाणां 
कालिदासकर्तृत्वे अम्त्यर्थकम्‌ नञर्थकञ्चेति मतद्टयमद्यत्वेऽपि प्रबलायमानमस्ति | 
पार्वतीर प्रणय इत्याख्ये प्रबन्धान्तरे शा्जिमहाभागेन पार्वत्यास्तपचर्याया यादृशो 
महिमा प्रकाशित: तत्र तम्य मननशीलता प्रतिप॑क्ति सुव्यक्ता प्रतिभाति | खीपुरुषयो : 
प्रणयविधौ कालिदासस्य भावना कियदु्चकोटिकासीदिति प्रतिपादनमेव प्रबन्धस्यास्य 
लक्ष्यम्‌ | অল: प्रबन्धस्यापक्रमे तेन समुदीरितम्‌-'वयमद्य कालिदासीयप्रण- 
यस्यैकमद्भुतं चित्रं प्रदर्शयिष्यामः | अस्माकं कवयः प्रणयवर्णनायां कियदुच्चभूमितां 
गन्तुं शक्रुवन्ति ततुप्रदर्शनमेव प्रस्तावस्यास्योडेश्यम्‌ | ..... वयमद्य यां प्रेमकथां प्रस्तुमः, 
मन्ये, तदपेक्षयोच्चकोटिकः प्रणय ऋषिभिरपि कल्पयितुं न शक्यते | का कथा अन्येषां 
कवीनाम्‌ | स प्रणय: पार्वत्याः प्रणयः, शिवं प्रति प्रणयः | 

हिमालयस्य MAH सुदुःसहे तपसि प्रवर्तमानां पार्वतीं परीक्षितुकामो महादेवः 
जटिलन्नाह्मणवेशेन तत्र समागतः। कुशलप्रश्नादिकं प्रथमतो विधाय 
तस्यास्तादृश्यास्तपश्चर्यायाः कारणं ज्ञातुमियेष | शालीनतया सा स्वकीयं मनोगतं 
बक्तुमशक्कुवाना प्रत्युत्तरदानाय सखीं प्रति eigd चकार । तत इयं मे सखी 
पिनाकपाणिं पतिमाप्ुमिच्छतीति सख्या आवेद्यमानस्य अर्थस्य याथार्थ्यविज्ञानाय 
पुनरेव ब्रह्मचारिवेशवता महादेवेन ger पार्वती तस्मै एवमभिहितवती | 

यथाश्रुतं वेदविदां वर त्वया 
जानोऽयमुञ्चै:पदलङ्कनोत्‌सुकः | 
; तप: किलेदं तदवाप्तिसाधनं 
मनोरथानामगतिर्न विद्यते ॥५/६४ 

अनयोक्त्या समभिव्यज्यमानं पार्वत्या সমমাঘুন্দ विश्लेषयता शास्त्र 
महाभागेनोक्तम्‌- ‘aden वदनतो येयमनुरागवार्ता श्रूयते अन्यत्र कुत्रापि एतादृशी 
अनुरागवार्ता केनापि श्रुता किम्‌ ? अत्र नास्ति चाञ्चल्यम्‌, नास्ति इन्द्रियविक्षो भः, 
नास्ति ऐहिकसुखसम्भोगस्य वार्ता | स्थिरः धीरोऽटलोऽचलश्चायं प्रेमा | अकिञ्चनाहं; 
ममेयमाकाङ्क्षा दुराकाङ्क्षेव | मम तु नास्ति अन्य उपाय: | अतोऽहं कठोरां तपस्यां 
करोमि | उक्त्यानया कियदात्मनो दैन्यं कियदात्मविसर्जनम्‌, प्रियतमं देवदेवं महादेवं 
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৬ 
प्रति कियती भक्तिः, कियती श्रद्धा fata प्रेमा च समभिव्यज्यन्ते ।' ब्रह्मचारिणो 
मुखोच्चारितेन निन्दावाक्यसहस्रेणापि पार्वत्याः सङ्कल्पः शिथिलतां न गतः । सविनयं 
तया विनिवेदितम्‌- 
अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया 
तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः । 
ममात्र भावैवकरसं मनः स्थितं 
न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते ॥५/८२ 
महादेवं সলি प्रेमविषये कियान्‌ age: agoia प्रकाशितः पार्वत्या | महादेवं 
पुनर्विवक्षुं विलोक्य विक्षुब्धचित्ता सा सखीमेवं निर्दिदेश- 
निवार्यतामालि किमप्ययं बटुः 
पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः | 
न केवलं यो महतोऽपभासते 
शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥५/८३ 
ब्रह्मचारिणः निषधकरणादात्मन एव स्थानत्यागो वरं मन्यमाना सा गन्तुं 
प्रवृत्ता | अस्मिन्नवसरे ब्रह्मचारी स्वं महादेवस्वरूपं प्रकाश्य पार्वतीं करे धृत्वैवमुवाच- 
अद्य प्रभ्रृत्यवनताङ्कि तवास्मि दासः 
व्रितस्तपोभिः -। ५/८६ 
स्थितिमिमां समीक्षमाणेन शास्त्रिमहा भागेनोक्तम्‌ योऽयं प्रणयः 
(कालिदासेनात्रोपस्थापिततः) तस्मिन्‌ नास्ति कामगन्धस्य लेशोऽपि । तस्मात्‌ प्रारम्भ 
एव कामो भस्मतां गत: | कामशव्देन स्पर्शविशेषो बोध्यते, अत्र तु कामशब्दस्यार्थ 
इन्द्रियमात्रमेव | अहं मम वाञ्छितं द्रष्टुमपि नेच्छामि, स्प्रष्ुमपि नेच्छामि, तस्य 
स्वरं श्रोतुमपि नेच्छामि, तस्य देहगन्धमपि মসালসালু नेच्छामि । इच्छामि केवलं 
मदीयं सर्व मनःप्राणादिकं समर्प्य तस्य पूजां विधातुं, वाञ्छामि स मां पदधप्रान्ते 
स्थापयतु इति ज्ञात्वेवाहं कृतार्था | योऽयमपूर्वः प्रणयः, स एका महती तपस्या | 
एतादृशस्य निःस्वार्थस्य प्रणयस्य लाभोऽपि महतः तपसः फलम्‌ | तस्मात्‌ पार्वत्या 
कठोरं तपः समाचरितम्‌ | तस्या मनोरथोऽपि सिद्धो লাল: | महादेवः स्वयमेव 
तां परीक्षितुं समागत: | परीक्षया तेन ज्ञातम्‌-यथार्थतः स्वर्णस्वरूपेयम्‌ । अतो 
महादेवः तस्या: ऋतदासत्वं स्वीचकार | स्वयमेव याचकोभूत्वा योटकमन्विष्य तां 
परिणीतवान्‌ | विवाहात्‌ परं पुनरूञ्जीवितो मदनः | ततो द्वौ मिलितौ एकरूपतां 
गतौ । पार्वती शिवस्य अर्धाङ्गभागिनी जाता | कस्या अपि अन्यस्या भाग्ये লানুছা 
नाभवत्‌; नापि कस्या अपि देवतायाः।'' अत्रेदमवधेयम्‌ साहित्यसम्राजा 
बड्किमचन्द्रेणापि कुमारसम्भवस्य काव्यसौन्दर्य्यमवलम्व्य महत्तममादर्शमाधारीकृत्य च 
विविधा विचारणा विहिता | परन्तु इयानेवा नयो मतभेदो यत्‌ बङ्किमचन्द्रेण मन्यते 
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( 
कुमारसम्भवं कवे: परिणतप्रज्ञायाः वाणी शास्त्रिजहाभागस्य मते লু रघुवंशमेव तेन 
परिणते वयसि विरचितं न कुमारसम्भवम्‌ | द्दयोरनयो: काव्ययो: पौर्वापर्यमधिकृत्य 
मनीषिद्वितयस्य महान्‌ मतभेद: प्रबलतया प्रकाशं गलः | 

कुमारसम्भव समभिव्यक्तं कालिदासीयं प्रेमगौरवं भिन्नया भङ्गया रवीन्द्रनाथनापि 
प्रदर्शितम्‌ | तथाच समीक्षितं तेन-धर्मो यत्र द्वे हृदये एकत्रीकरोलि, तत्र मदनेन 
सह कस्यापि कोऽपि विरोधो नास्ति। स यदा धर्मेण सह विरोधं कर्तुमिच्छति 
तदैव विप्लव उपस्थितो भबति, तदैव Saf ध्रुवत्वं, सौन्दर्ये शान्तिश्च न तिष्ठतः | 
किन्तु धर्मस्य अधीनतया तस्य यनूनिर्दिष्टं स्थानमस्ति तत्र सोऽपि परिपूर्णताया 
एकमङ्कम्‌, तत्र स्थितः स सुषमाभङ्कं न करोति। ..... प्रम्नः मन्त्रबलेन मनो यत्‌ 
सौन्दर्यं सृजति तत्‌ वाह्यसौन्दर्यनियमेन न विचारणीयम्‌ । गौर्य्या इव, किशोर्य्या 
सह शिव इव तपस्वी बास्यमौन्दर्यनियमेन यथार्थतयैव सङ्गतिं न भजति । शिवः 
स्वयमेव sua तां वार्ता तपस्यारतायै उमायै ज्ञापितवान्‌ । उमा तत्रोत्तरं 
दत्तवती-'ममात्र भावेकरसं मनः स्थितम्‌’; मम मनस्तत्रैव भावैकरसं सदवस्थितिं 
करोति | मनोऽत्र ..... स्वमानन्दं स्वयमेव सृजति | शम्भुरपि एकदा वास्यसौन्दर्य 
प्रत्याख्यातवान्‌; किन्तु Wat geal मङ्गलस्य द्रुष्ट्या धर्मस्य द्रुष्ट्या यत्‌ सौन्दर्य 
स दृष्टवान्‌ तपस्याकृशेनापि आभरणहीनेनापि तेन सौन्दर्येण तस्य पराजयः सञ्जातः | 

धर्मो यदा तापसतपस्विन्यो मेलनसाधनमकरोत्‌ तदा स्वर्गमेत्यौ अस्य प्रेम्नः 
साक्षिरूपेण सहायरूपेण च अवतीर्णौ भवतः, अस्य TA आह्वानं सपर्षिवृन्दमपि 
स्पृशति; APA TA उतूसवो लोकलोकान्तरेषु व्याप्तो भवति | ..... अस्य या अम्लान- 
मङ्गलश्रीः सा समस्तस्य संसारस्य आनन्दसामग्री | समग्रो विश्वोऽस्य शुभमिलनस्य 
निमन्त्रणे प्रसन्नचतसा योगदानं कृत्वा इदं सुसम्पन्नं करोति OS 

शाख्रिमहाभागेनानेन कालिदासस्य विविधानां कृतीनां विशेषतः कुमारसम्भव- 
मेघदूताभिज्ञानशकुन्तलरघुवंशानां प्रृथक्‌पृथग्‌भावेन समीक्षणं यथा विहितं तथा 
कालिदासप्रतिभाया:ः सामग्रिकमूल्यायनविधावपि प्रयतितम्‌ | कालिदासीयरचनाया 
भाषाप्रयोगपाटवम्‌ निरवद्यं शित्पचातुर्यं छन्दोग्रथनदाक्ष्यं ब्राह्मण्यादर्शं प्रति परमा 
fast एवमादिकानि वैशिष्टान्यपि कालिदासकाव्यगतानि शाख्जिमहाभागस्यास्य 
विचार्यमाणतां गतानि | विषयेषु एवमादिषु तदीया विचारधारा विदुषां श्रद्धासमन्वितां 
gfe समाकर्षति। ब्राह्मण्यधर्मानुमोदिता समाजव्यवस्था चतुराश्रमप्रथा 
मानवधर्मशाख्ानुमोदिताया राज्यशासनपद्धतेः समुन्नतादर्शधारा तपोवनजीवनस्य 
महनीयता-एवमादिका कालिदासीया विशिष्टा चिन्तापरम्परा शाख्रिणोऽस्य रचनासु 
यथायथभाचेन प्रतिविम्बिता । 

‘Valmiki, Vyasa and Kalidasa are the essence of the history of ancient 
India: if all were lost, they would still be its sole and sufficient cultural 
history") ऋषेररविन्दस्येयमुक्तिः प्रत्यक्षरं यथार्था । शाख्रिमहाभागस्य 
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सहृदयताप्रतिभालोकेन महाकवेः कालिदासस्य कृतिषु प्रतिविम्बितेयं भारतीयता 
पाठकानां चेतःसु सम्यग्‌ भवति स्फुरिता । विश्वसाहित्यसंसदि कालिदासकृतयो याबद्‌ 
राराज्येरन्‌ तावत्‌ हरप्रसादशास्त्रिणो व्याख्यानपि तासां मार्मिकं रहस्यं समुद्घाटयद्‌ 
देदीप्येत sera नास्ति सन्देहलेशस्याप्यवसरः | 


सूत्र 
१) 


२) 
३) 
ड) 


प्रचन्धस्यास्य निमीणेऽस्माकं गुरो विपश्चितः | 
भट्टाचार्योपनाम्नो हि श्रीविष्णुपदशर्मणः || 
उपयोगं गतस्तावत्‌ प्रबन्ध इति भक्तितः | 
कृतज्ञचेतसा तस्मै नमोवाकं प्रशास्महे || 


हायरे कवे कटे We कालिदासेर काल | 

पण्डितेरा विवादकर लये तारिख লাল | रवीन्द्रनाथ | 

sem : Seer : Kalidasa — His Age (JBORS. 1966. pp 31-44) 

द्रष्टव्य : प्रबन्ध : Kalidas — His Home (JBORS, 1915, pp. 197-212) 
सूत्रधार: : अभिहितोऽस्मि विद्दतूपरिषदा कालिदासग्रथितवस्तु मालविकाग्निमित्रं नाम 
नाटकमस्मिन्‌ वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्यमिति । तदारभ्यत्तां सङ्गीतम्‌ । 


पारिपार्शिकः _ লা तावत्‌ प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानलिक्रम्य 
वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं पविषदो बहुमानः | 
सूत्रधार : अयि विवेकविश्वान्तमभिहितम्‌ | पश्य - 


पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेयबुद्धिः | 
The chronology of Kalidasa’s works. 
Ibid. 
Ibid. 
प्राचीनसाहित्य, कुमारसम्भव ओ शकुन्तला, Tor ७२० रवीन्द्रचनावली, सुलभसंस्करण, 
ইজ स्वण्ड | 
प्राचीन साहित्य, कुमारसम्भव आओ शकुन्तला पृष्ठा ७२०, रवीन्दरचनावली, 
सुल भसंस्करण, इय खण्ड | 
Sri Aurobindo : Kalidasa (First Series) p. 1. 
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BUDDHISM IN BENGAL SINCE THE MUHAMMADAN 
CONQUEST 


Haraprasad Shastri 


Whatever might have been the fate of Buddhism in other parts of India, in 
the Provinces of Eastern India, it had to suffer serious persecution, nay, it 
may be said, that Buddhism was expelled from Eastern India by fire and 
sword. In making excavations at KuSinagara ashes were discovered after a 
certain depth. plainly indicating that fire was one of the agencies employed 
in the excavations of Buddhism,’ At Sarnath in Benares, the excavations laid 
open cook-rooms containing half-boiled rice rotting there for centuries. The 
catastrophe was so sudden that the poor Bhiksus could not even complete 
their meals. Sir A. Cunningham quotes two passages, one from Tibetan and 
another from Muhammadan sources that in the last Buddhist capital of Bihar, 
Bakhtiyar Khilji puta largr number of shaven Brahmans, i.e., Buddhist Bhiksus 
assembled at a monastery, to the sword. 


All there facts plainly shew that fire and sword were employed in the 
destruction of Buddhism in Eastern India. But who employed them? In the 
case of Odantapuri, the last capital of Bihar, it was certainly the 
Muhammadans, and presumably in other cases also. they were the destroyers. 
The Hindu mode of persecuting Buddhists, was quite different. It was 
persecution and annoyance, and not destruction, Sa<nka cut down the Bo tree." 
Udayana held a disputation with the life of his Buddhist antagonist at stake.” 
GangeSopadhyaya wrote his great work on Logic with the express object of 
प्रचण्ड पाषण्ड तमस्ति aria ie. for dispelling the darkness 
created by powerful heretics; and Udayana wrote a work entitled Bauddha- 
dhikkara, or, ‘Fie on the Buddhist!" Another Hindu revivalist prohibited the 
sounding of the bell at Buddhist Viharas, ull he was worsted in disputation.® 
This is the Hindu way of persecution. The Sena 18185 of Bengal used to grant 
lands to Brahmans bordering on Buddhist Viharas, thus setting up a perpetual 
source Of annoyance to the inmates of the monastery.’ Ridicule was one of 
the powerful weapons used by the Hindus in annoying the Buddhists, who 
were held up in dramas like the Probodha, Candrodaya, as great libertines, 
fond of wine and women. In later Tantras too, Buddha and his followers are 
regarded as men of pleasure. Their method of obtaining spiritual success, was 
by means of wine and women, In the Cinacara-tantra Tantra, Vasistha is 
sent to China for obtaining success by means of the Tara-mantra from Buddha, 
who lived surrounded by women in China. This is annoyance and teasing, 
but not destruction. 

Assuming, therefore, that the Muhammadan conquest dealt a death blow 
to the expiring efforts of Buddhism in Eastern India, it may be asked, was 
the destruction of Buddhism caused by Muhammadan conquest complete? 
People think it to be so, but this is phisically impossible. The Muhammadan 
conquest itself was not a complete conquest, the Pathans held the country 
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simply in military occupation. They held some of the big cities and left the 
rest of the country to govern itself the best it could. It was not possible for 
them to destory Buddhism all over the country. Then again, it is difficult 
to say that the conquerors could distinguish between Hinduism and Buddhism. 
They were iconoclasts. They destroyed idols, no matter whether they were 
Hindu or Buddhist. In fact, the pressure of the conquest was felt by both 
Hindus and Buddhists alike. The Brahmans from Rirh and Varéndra flocked 
to Vikramapura,” The last stronghold of the Sena 75185, and up to this date 
there are more Rarhi Brahmans at that remote corner of Bengal than in Rarha 
itself, especially the higher class Kulms. To drive away Brahmans and to 
destroy a few families is one thing, but quite another thing is the wholesale 
massacre of Buddhist monks, assembled in central Vihiras during the ৮৪558. 
If one single monastery is destroyd with all is monks, a whole district. nay 
even a larger area, will be without religious leaders and religious teachers 
altogether. A few cases of massacre like that at Odantapuri, would leave the 
entire Buddhist population of Bengal and Bihar without leaders. One would 
be disposed to account for the existence of a vast Muhammadan population 
in the districts of Bengal, amounting to 2.5 millions of people, by the easy 
conversion of the Buddhist population after the destruction of their 
monasteries. 


The helpless Buddhists would naturally be inclined more to 
Muhammadanism, which has no restriction of food, &.. than to Hinduism, 
which imposes thousands of restrictions on every action of life. 


But was Buddhism actually effaced from the soil of Bengal and Bihar? 
People think so. but there were traces of Buddhism till very lately. A Kayastha 
belonging to Magadha copied a Buddhist Ms. in 1446. The Ms. is now at 
Cambridge. That shows signs of lingering Buddhism. Dr. Hoey has discovered 
an inscription at Sét., dated in the thirteenth century, dedicating a temple to 
the Buddha. Buddhist monks were at Bodh Gaya so late as 1331. The Bodh 
Gaya temple was repaired by a King of Arakan in 1305. A biographer of 
Caitanya, named Cudimani Disa, makes Buddhists rejoice at the birth of 
Caitanya, One of the great millionaires of ১৪180 in Caitanya’s time, belonging 
to the Sonarbania caste, refuses to accept Vaisnavism on the ground that he 
would not like to be saved, when the whole world round him is plunged 
in misery.'' This is pure Buddhistic sentiment absolutely unknown to the 
Hindus. Sdlapani, writing after the Muhmmadan conquest, makes the very 
sight of a Buddhist an occasion for performing expiatory ceremonies. The 
word of the text he quotes is Nagna, or naked, which he explains as 
Bauddhadayah, How could he explain that word that way if there were no 
Buddhists in his country? 


These facts will lead to one conclusion that traces of Buddhism were 
to be found so late as Caitanya’s time. In speaking of Buddhism | do not 
take into consideration the fact of the Buddha's being regarded as the ninth 
incarnation of 1508, for in that case all Hindus would be in one sense, 
Buddhists. No trace of Buddhism has been found after Caitanya’s time. 
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It seems, however, surprising that a religion which existed in Eastern 
India in such splendour from 600 B.C. to 1200 A.D., should be so utterly 
destroyed that no vestige of its existenec could be found any where in Bengal 
at this day only 700 years after its final overthrow. But fortunately it is not 
so, A sort of corrupt Buddhism mixed up with a variety of Aryan and non- 
Aryan forms of worship, still obtains in Bengal amongst a very large number 
of lower class people. Of the various castes inhabiting Bengal, Doms never 
acknowledge the superiority of Brihmans. They get all the religious 
ceremonies of the caste, performed by pandits of the Dom tribe, and these 
Doms are the constituted Purohitas of Dharma, a deity whom | ventured to 
identify with Buddha-deva, One of the names of Buddha is Dharma-raja, and 
this is precisely the name by which the deity Dharma is spoken of by his 
worshippers. The ancient Bengali literature consists of works descnbing the 
way in which different deities manifested themselves in this world and the 
way their worship become prevalence of the worship of Manasa, or Goddess 
of serpents. There are works also describing how the deity Dharmaraja 
manifested himself, and how his worship became prevalent. 


According to Ghana-rima who wrote in 1710 his magnificent work the 
§rt-dharma-mangala, on this subject, his work is based on two previous works, 
one by ROparima and another by Mabra-bhatta. All these again are said to 
be based on the Hikanda-purdna. My enquirics have led to the fact that works 
of Ripa-rama and Maiira-bhatia are sull extant, but 1 have not yet succeeded 
in getting copies of these works. 

The story as given by Ghana-rama, is this. The son of the great King 
of Gauda, Dharmapala, had appointed his brother-in-law Mahimada, as his 
miniser. Mahimada had another sister named Ranji, for whom he had a 
dislike, but she was a special favourite of Dharma-raja. Mahamada tries in 
various ways to destroy his sister's son, Lau-Sén, but Dharma always protects 
him. Lau-Sén. is persecuted in various ways, but all these persecutions fail. 
Lau-Sén is then sent to lead arduous expeditions against distant countries. 
such as Kāma-rūpa and Orissa. In all of these Dharma makes him successful. 
Mahamada at last comes to his senses and takes his nephew into favour. Kalu 
Dom. Laii-stn’s favourite general, becomes the constituted Purohita of Dharma 
and obtains the privilege of being allowed to drink wine and eat hog’s flesh. 
Dharma is described as superior to Brahma, Visnu and Mahésvara. and has 
having Hanumat as his great general. Ghana-rama’s work is a lengthy one, 
it repays perusal both as a work poetic art and as embodying curious 
information about ancient Bengal. 


The great Buddhist monarch Dharma-pila, is very well known. He was 
the first great monarch of the Pala dynasty, who were Buddhist. It is also 
known that he conquered Gauda and led expeditions to Kama-ripa, where 
also a branch of this dyanasty ruled for a long time. It is probable that 
Buddhism mixed up with some aboriginal form of worship, gave mse to a 
new form of worship, namely, that of Dharma during the ascendency of the 
Pala dynasty in Bengal, and that it being suited to the genius of the people. 
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obtained a currency which still lasts. That Buddhism has a wonderful aptitude 
in assimilating various forms of Demon and other worships, is well known 
from the history of Buddhism in Nèpāl and Tibet. The Dharma worship 
appears to be a similar assimilation of some oldworld superstition with 
Buddhism. 

My recent investigations into the mode of Dharma worship, during the 
Durgā Pūjā holidays in the subdivision of Cutwa, has added another link to 
the arguments for proving the identification of Dharma-raja with the Buddha. 
There is a Dharma temple at Sudngachl near Patuli, the priest of which belongs 
to the Mayari caste. He was questioned about the method of worship, and 
his answers let to important results. He said cooked food is never offered 
to Dharma ; this is precisely the case with Buddhist and Jaina idols. They 
are regarded as emancipated men and not deities. Any cooked food when 
eaten by men becomes impure, and so no cooked food is offered to them. 
Any caste may worship Dharma. The Doms do worship him and often offer 
hog’s flesh to him, but the Mantra by which Dharma is meditated upon, is 
very cunous. It leaves no doubt that he is the Buddha. 

यस्यान्तो नादिमघ्यो न च करचरणं नास्ति कायनिदानम्‌ 

नाकारं नादिरूपं नास्ति जन्मक्ष यस्य [च] (a अस्य?) 

योगीन्द्रो झानगम्ये सकलजनहितं सर्वलाकैकनाथम 

तत्वं तं च निरञ्जनं मरवरद पातु व: gata 

He who has no end, no beginning and no middle; he who has neither 
hands nor legs, he who has no germ of body; he who has no form, no 
primordial form: he who has no birth; that Yogindra, approachable by 
knowledge friendly to all men, one protector of all creaures, the truth, the 
spotless. the giver of boons to mortal men; whose form is Sinya or void; 
may he protect you! 

The word Yogindra applies to the Buddha, as he is called Munindra 
in the Amarkosa. He is approachable by knowledge, while Hindu deities are 
approachable by devotion. 

Most of this adjectives may, though by some stretch of imagination, 
apply to Siva or Visnu. But there is one which can never be applied to a 
Hindi deity and which is a peculiar attribute of the Buddha. This is Srinya- 
mūrti, identifying him with void; this is what the Prajia Paramitd teaches, 
and is what constitutes the peculiarity of Buddhist teaching that everything 
resolves itself into Simya or void. The Sanskrit of the Mantra as obtained 
from the Mayara perfectly ungrammatical, and so I tried to get another version 
of it from a different part of the county, and if possible from a higher class 
man. This | succeeded in getting from a small village near the Rajbandh station 
in Bankura. 

Though this version is nearer to grammatical Sanskrit, yet it contains 
one serious grammatical blunder, and though the form in which it is put, 
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looks like the Dhyana or Mantra for meditating on a Hindu deity by saying 
चिन्तयेन्‌ शून्यमुर्न्ता | fail to understand how the mind can be fixed on a void 
without beginning and without end, without legs, without arms, without head. 
and so on. This is in fact an attempt to give to a high Buddhist 
spiritual concepion, a Hindu personified form. and the attempt is a miserable 
failure. The Mantra too, appears to have been written by an ignorant man 
in some form of ancient Prakrit, which many have tried to put in a sanskritised 
form. 

Many would not like to believe that this low worship, accompanied with 
the sacrifice of pigs. and with Dhyana and other Hindu forms of worship, 
can bave anything to do with Buddhism, whose first vow was to refrain from 
killing animals. and which in tts earliest forms at least, did away with worship 
altogether. But that it is so, will appear from translations from the history 
of Buddhism by Lama Taranatha of Tibet, kindly made for me by Babu Sarat 
Chandra Das, C.LE. and appended to this article. 


I beg to draw attention to one passage of this translation. **He (the 
Domiacarya) preached the Tantrik doctrine of Buddhism, called Dharma, to 
the people if Tippera, and obtained numerous followers. Many among then 
became  Sidd/uis too. He was then invited to the country of Radha, called 
Rara in the common language of the people. The Raja of that country was 
a bigoted follower of Brahmans, but seeing the supernatural powers of 
Domiacarya, and his goodness and learning, he became changed in his views, 
and henceforth the * Dharma’ Buddhism, in its Tantrik phase became greatly 
honored and followed by the people of Bengal, Radha and Tippera. By the 
worship of Dharma, is meant, that of the Buddhist deities, such as Vajra- 
yogini; Vajra-vārāhī; Vajra-bhairava (ksétra-pala); Vajra-dakini; the Natha, 
and so on. In fact, in the latter days of Buddhism, the Dik-palas, Dharmapalas 
and other spirit protectors of Buddhism, became the object of worship to the 
exclusion of the Buddhas and Bodhisattvas; 

That Vajra-Yogini, Vajra-bhairavas and other Buddhist Tantrik deities 
used to be worshipped in Bengal. there is no doubt. Many of them are still 
worshipped in a Hinduized form. But Ksetra-pala is still worshipped under 
his proper name in a non-brahmanic form by low caste priests. Ksetra-pala 
is represented by some tree. The earth on which it grows has the miraculous 
power of removing barrenness, and producing male children in one who gives 
birth to daughters only. There is a Ks@tra-pala tree at Khad-daha, eight miles 
from Calcutta. and another at Singi, in Burdwan. 

From very ancient times Buddhist monks used to dispense medicines: 
that was one of the sources of their influence, nay, of their income. The 
Dharma priests to this day do dispense medicine. They generally pretend to 
have received certain specifics for certain diseases from their deity, and if 
the patient with a devout mind uses the medicine and pays the votive offering 
after cure, he is sure to get rid of the disease. The Suongachi Dharma has 
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a specific for diarrhoea. The 15178117801 Dharma cures not only diseases but 
grants whatever is desired of him, The Acaliyatana Dharma has a specific 
for bilious eruptions, and so on, 
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IN MEMORIAM 
Biswanath Banerjee 


Mahamahopadhyay Huraprasad Shastri was an outstanding scholar of Indian 
Studies in the 19th-20th century (1853-1931). A versatile genius he was never 
(0 tread on a beaten track and had an urge to find out new lines of research 
with scientific methodology and dig out fresh matter and materials broadening 
the horizon of Indological researches, His original and pioneering contributions 
have enriched our knowledge to a great extent. Primarily a student of Sanskrit 
trained in the traditional set up he did never allow himself to be influenced 
or bound by any type of orthodoxy, He was not only much ahead of his 
time himself in his ideas but his researches put the subject of Indology in 
a more advanced state of maturity. He could wield his pen with equal ease 
and competence on any topic of social, cultural or literary interests. He was 
a Sanskritist and his mastery over the language helped him to see and study 
Sanskrit texts with a different approach, particularly the unpublished ones 
fascinated him most. 


We may say that Haraprasad started his research career in an age when 
informative source-materials were not available. He had to cut out his own 
way by undertaking a project with imagination and hunting for materials to 
give shape to it. His efforts and investigations did not always succeed but 
a true researcher was to pass through such failures and oppositions in those 
days and Haraprasad had to struggle hard to reach his goal and achieve success 
in his projects and ideas. His ceaseless and untiring efforts to study the 
unpublished manuscript-materials did bring out many new ideas, principles, 
accounts etc. to give a new look to the knowledge of Indology and widen 
the scope of the subject. With the help of these hithero unknown manuscript- 
materials he could solve many knotty problems of Bengal’s history, culture 
and social affairs. He was not a historian nor did he write any history of 
Bengal but his Bengali writings in different journals and elsewhere do 
convince us of his history-conscious mental make-up. He has enlightened us 
on many indistinct and dark chapters of Bengal’s literary and cultural history 
particularly his contribution to the study of Bengali scripts is remarkable. The 
prevalent idea of the time that the origin of Bengali literature was due to 
the efforts of the followers of Shncaltarya of the 16th century was not 
acceptable to him and that he was right in his ideas was proved beyond doubt 
when the manuscripts on different Mangalakarvas, Shrikrishna-vijaya, 
Adbhuta-ramayana etc. were unearthed one after the other. His study on the 
evolution of Bengali scripts is result of an intensive enquiry on the problem 
and this has been our path-finder and chief guidance to the study of relevant 
materials. We did not have till then any knowledge of the Bengali scripts 
older than the Islamic period, and the Pandit trained in the catuspathi rightly 
guessed about the existence of older scripts, His theory about evolution of 
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Bengali scripts. and firm conviction of the existence of older Bengali scripts 
prior to the Muslim period, was firmly established when valuable texts like 
the Vimalaprabha, a voluminous commentary on the Kalacakratantra written 
during the reign of king Harivarmadeva, Abhayakaragupta’s Kalacakravatara, 
Kuttanimatam of Damodargupta, Ratnakirti 5, Apohasiddhi etc. were 
discovered. With the discovery of the manuscript of Ramacarita, a Dvashaya- 
karya by Sandhyakara Nandi in 1897 Haraprasad could establish an authentic 
tradition of an analytical history of Bengal before the Muslim rule. In 1907 
he made a sensational discovery of the manuscripts of Caryagiti which 
provided to the academic world a marvellous specimen of the old Bengali 
language. With his characteristic critical approach and intensive editorial 
acumen he edited these songs of the siddhas and published them along with 
the Dohakesa and Dakarnava under the title of hazar bacharer purana Bangla 
Bauddha gana O doha (one thousand year old Bengali Buddhist songs and 
dohas). The discovery and critical editions of these unpublished Sanskrit and 
old Bengali texts added a new dimension to our Indological studies particularly 
to our Buddhist studies. Haraprasada’s contributions to this branch of Indian 
studies which showed and explained to the academic world the existence of 
the very important Tantric phase of Buddhism are remarkable and in this 
regard Shastri s position has been that of a Pioneer. Post Mahayana Buddhist 
studies Owe a great deal to this scholar of Bengal. The Sanskrit epic poem 
Saundarananda-Kayya of Asvaghosa was known only by its name of that 
time. and it was again our Shastri who discovered in Nepal fragments of the 
poem along with its commentary by one Sarvananda of Bengal 
(Vandyaghatiya) and his edition of the fragments vindicated to the world that 
Bengal was acquainted with this poem while the rest of the world did not 
have any glimpse of it. His edition of Vidyapati’s Kirtilata informed us of 
many unknown links and relations between Bengali and Maithili languages 
and their cultural history. The manuscript of the text like Varnaratnakara 
was also found by him in Nepal and, later published by the Asiatic Society, 
it gave us the first specimen of the eastern regional prose. It is no exaggeration 
to say that we do not have in anybody else such a scientific approach to 
Sanskritic studies with such a wide range of subjects and depth as we find 
in the writings of Mahamahopadhyay Shastri. His modernity, his treatment 
of varied subjects with scientific methodology and competent grasp over the 
subjectmatter as evident from the books, articles, lectures or edited texts should 
indicate the right path to future generations. 


No account on Mahamahopadhyay Haraprasad can be even partially true 
or complete if his relation with Raja Rajendralala Mitra is not considered, 
The talent or genious in Shastri grew to its full bloom after his association 
with the Asiatic Society of Calcutta. He joined the society in 1885 and was 
subsequently made its Vice-President for life. He was elected President of 
the Society for 1919-21. It was Rajendralala who brought the young 
Haraprasad to the Society as his associate in researches. He was initiated into 
the study of Indology by Rajendralala and under his guidance and inspiration 
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gradually became trained in the technique and methodology of scientific 
Studies. The rest field of study and work in the society and the inspiring 
leadership of Riajendralala helped the young scholar to develop in himself 
a correct understanding of the intricacies and problems of Indology. It was 
clear to him that ancient Indian wisdom and learning lay largely enshrined 
in the unpublished manuscript texts and Rajendralala’s guidance and 
Inspiration motivated him to take to the study of these unknown texts. 
Society's treasure of such texts became his first love and he engaged himself 
whole-heartedly in the collection of valuable manuscript texts which formed 
the nucleus of Indological researches in the society. In this area also he was 
a true associate and real successor of Rajendralula. After the demise of his 
mentor in 1891 Haraprasad was appointed the society's Director of the 
Operations in search of Sanskrit manuscripts. By his inquisitiveness, sincere 
devotion and sharp intellect he did realise that only the discovery of the 
unknown texts was not sufficient, the responsibility of a true researcher was 
not to cease only with the finding out of the texts, more necessary and 
important it was to know, publish and utilise the materials for greater benefit 
and knowledge. With the one idea of attracting active interest and attention 
of scholars covered to the invaluable treasures of manuscripts he started 
preparing Descriptive Catalogues of Sanskrit manuscripts following the 
footsteps of Cecil Bendal and Mitra. It was a unique endeavour and interested 
Indologists all over the world were benefited by the Catalogues. It was from 
Rajendralala that he got the training of proper utilisation and publication of 
such manuscripts with new matter and materials. The tenth volume of Notices 
of Sanskrit Manuscripts started by Rajendralala was completed after his death 
under the supervision of Haraprasad. We may get some idea about the wide 
range and depth of his knowledge if we look into his introductions to these 
volumes of Catalogues. A glance over these volumes will make it clear to 
understand the stupendous problem and the success achieved by him in 
describing the texts on various subjects within in various scripts. Scholars 
all over the world have drawn unhesitatingly on the source materials provided 
by Shastri in these descriptions. Such work initiated by Mitra and Shastri 
is continuing in the society even now, and manuscript libraries at many places 
have emulated them in the matter. The association of Haraprasad with 
Rajendralala has not only proved to be very important but has been of great 
consequences in the history of Indological researches. Haraprasad's deep 
knowledge of Sanskrit, Pali, different Praknits including Avahatta helped him 
evolving a new type of Bengali prose with elegant Bengali mixed with 
colloquial idioms. His Bengali writings on varied topics including novels and 
fictions bear testimony to it, To some extent his Bengali prose style resemble 
the prose style of Bankim Chandra whom he assisted by collecting materials 
for the history of Bengal. Sanskrit Buddhist Literature of Nepal of Rajendralala 
has served us a source book for many of our poets and writers including 
Rabindranath. He also assisted Ramesh Chandra Dutta in translating the 
Rgveda while he himself contributed some very significant essays in Bengali 
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like Calcutta two hundred years ago, Division of castes, Kuchinagara, 
Santideva, Vidyapati, two periods of our glorious times etc. All these activities 
of assistance and independent compositions were accomplished at the same 
time, and one may be struck with wonder to know that within thirty five 
years of age he could exhibit such a rare intellectual capacity and original 
thinking in so many academic spheres. Just as engaged himself under the 
guidance of Rajendralala in exploring the different phases of Indology, the 
same manner he selected some areas of his liking to probe into and scarify 
his ideas and line of thinking. Investigations into the problems of Bengali 
language and literature including the scripts formed some such theme of the 
research of his own liking. He made a sincere effort to write a comprehensive 
history of Bengali language and literature. Genius is a faculty that enlivens 
anything it touches, and that has been proved by the life and academic pursuits 
of the great savant. 

Pandit Haraprasad Shastri’s close and intimate association with another 
great Research Institute of Bengal, the Bangiya Sahitya Parishad, cannot be 
overlooked while discussing his contributions and activities. The Parishad was 
founded in 1894 and Shastri joined it in 1897. Perhaps his deep attachment 
to Bengali literature and language now got a favourable atmosphere in 
developing towards a successful accomplishment. Earnest scholars who 
gathered around him in the Parishad have given us an authoritative account 
of the traditional culture of Bengal and the Bengalees. We may reasonably 
maintain that no history of these two great Institutes of Bengal, The Asiatic 
Society and the Bangiya Sahitya Perishad, can be complete or authentic 
without a grateful remembrance of the service rendered by the illustrious 
Pandit. 


It is now more than seven decades that Shastri has left this mortal world 
but has left behind academic treasures and inspring examples of his dedicated 
pursuits which can sustain sincere scholars for more than a century. It is our 
common experience in universities and Research Institutes that themes of 
research for higher degrees are generally selected from all sorts of hackneyed 
topic repeated several times with different titles mostly not caring for 
untrodden areas. Both the supervisor and the researcher ignore the manuscript 
materials which would give them a chance to bring to light new and fresh 
matters for the scholarly world. It is a pity that senior teachers of the time 
are perhaps not encouraging their scholars to emulate the example set by 


p.» 


Shastriji. 


1 do not find it worthwhile to remember the savant on occasions only 
and remain with closed eyes to his life and activities. The best tribute to 
the memory of the great ‘Pandit’ will be offered only when youngsters and 
their seniors will come forward to emulate the Mahamahopadhyay and enrich 
our knowledge. 


Let him bless us with beneficial intellect’! 
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ADVAYAVAJRA-SAMGRAHA— EDITED BY MM. 
HARAPRASAD BHATTACHARYA SHASTRI 


Suniti Kumar Pathak 


Advayavajra-sameraha is a collection of twenty one hand-outs aseribed to 
Advayavajra, a siddhdcdrya who belongod to the eleventh century of the 
Christian era’. Mm. Shastri prefaced the text by introducing the contents of 
twenty one treateses on the Tantra briefly. Above that he surveyed Buddhism 
within thirty pages in a separte Introduction. His edited texts were published 
from Oriental Instilute, Baroda, 1927. in a compendium. The titles belonging 
to the samgraha have been given in Appendex with their respective Tibetan 
versions. 


Mm. Shastri had collected varions manuscripts from Nepal in course 
of his trips in 1907 and 1922. Among his important contributions his Discovery 
of Living Buddhism in Bengal. 1897 claimed 8 new horizon of Buddhist 
Studeis in the nineteenth century. As an erudite Sankrit scholar he belonged 
to, the Brahmin Nyayaratna family of Naihati. His academic interst in 
Buddhism and the Buddhishs was somewhat exemplery in those days. In fact, 
Mm. Haraprasad Shastri had a unique inquisitiveness of knowing multiple 
branches of human learning, like archaeolagy. history, philosophy, linguistics 
and literature. His study on Saundardnanda of Ashvaghosa claimed his 
originiality in Sanskrit literary critieism. He was also conversant with Pali, 
Prakrit and local languages bhdsd. He explored the earliest specimen of the 
old Bengali language from the Carvdpada dshcarya-carya-vinishcaya 
collected from Nepal in the Buddhist Apabhramsha dialect. In that respect 
he was an epoch-making scholar in the renaissance of Bengal education. 

As regards the Advayavajra-samgraha the present paper deals with the 
author and his compendium  swngraha as Mm. Shastri facused. His 
Indroduction pointed out three phases of Buddhism; namely, |. the primitive 
Buddhism prior to ‘a split in the Buddhist camp in the sceond century after 
Buddha's Nirvana’ or demise, 2. the Buddhist sangha in bifurcation of 
Hinayana and Mahayana; 3. again, the latter subdivided in paramita-naya 
equivalent to Mahayana and Mantra-naya i.e. Mantraydna, popularly named 
Tantra of the Buddhists. The Advayavajra-samgraha belonged Mantra-yana. 

In fact. Mr. Shastri followed the analysis as that was clarified by 
Advayavajra in his Tatrvaratudvali, The text mentions thus, three ydnas are 
Shravaka-yana, Pratyakabuddha-yana and Mahayana. They again hold four 
viewpoints Vaibhasika. Sautrdnika, Yogacara and Madhyamavka separately. 
Vaibhasika view stands with Shrévakaydna ad Pratyekabuddha-yana 
Whereas, 11011710770 is of two viewpoints, having paramita measure and 
mantra measure. The former Pdramitd-naya elucidates Sautrantika, Yogdcdra 
ad Madhyamaka standpoints. On the otherhand, mamtranaya adheres to 
Yogdcdra and Madhyamdka standpoints, together. Also the Yogdcdra is divided 
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in two perspectives, |. sdAdrayvora meditation discerning lorms and 2. nirdkdra 
vogdcdra meditation discerning no form. Similary, Madhyamaka standpoint is 
seperated in two angles: one is, monistie view as a phenomenon is illusary: 
and the other is all phenomena hold no existence. 

Te 91721588887 5 views are distributed in three categories, benign, 
mediocre, and excelling. The first two, mrdu benign and madhya mediocre 
ure regarded as those of the western Vaibhdsika-views and the last, is the 
excelling one. is Kashmira vaibhdsika view. 

Advayavajra elaborately discussed the doctrinal variations to justify his 
excelling status by interpreting duhkha; suffering, pajiea-skandha tive 
aggregates, lour marega-plala paths and respective fruits in the perspective 
of the essencelemness shtinvard meditation discerning no form. Despite such 
टणाटण] catechism in perspectives relating to various meditation in-depth 
wpashvand; Advayavajra cites a saying from the Saddharmapundarika-sitra 
that the Buddha holds one wina, one measure naya, one kind of leaching 
eka ceyam deshand, The plurality is thus apparent due to the expediences 
of verse: the Buddha, Tuttvaratmavati cites Sadeharmapundarika sūtra verse : 


eka hi yana nayashea ekah ekd ceyam deshana ndyakdnam | 
updya-Kaushalva mamaivariipam yattani yandnyupdarshayami Il 


Mm. Shastri distributed his Introduction in five sections dealing with 
a general account of Buddhist thought since its inception. Those are, |, 
Doctrines of the differint vanas. 2. The three kdvas, 3. The Theory of karund 
4. The Printiple of vuganaddha and 5. Mahdsukha. In brief. the learned editor 
precisely narrated what the compendium had. As a Tibetan-knowing scholar 
he located the Tibetan /o-tsa-ba transtators and the Indian Sanskrit-knowing 
pandita collaborater in respect to the works of Advayavajra, where available. 
That suggests that Advayavajra was familiar with the Tibetan /o-tsa-ba 
engaged in Tibetan translations of the Indian literature. 


Mm. Shastri bas laid emphasis in elaborating three groups of the 
shrévaka, Those who devote to the question whether the pudgala is eterual 
or non-cterual belonging to the first group with mild efficiency engaged benign 
service for the individual. The second category among them may think ‘a 
bit for others’ by holding that a pudgala ‘is neither eternal nor non-eternal. 
By means of the restraint of the respiration during meditations, ‘the inpurity 
of the Samadhi consists in becoming comatic by means of Kumbhako and 
thus becoming stupid’ (Introduction p. XXXi). And, the third gronp of 
shrdvaka endeavours to realize shunyatd the essencelessness of the pudgala 
or the indinidual. 


Mm. Shastri further referred to the concept of three embodiments rri- 
kaya of the Buddha in the constitned form, nirmdna kāva the sambhoga-kaya 
embodiment in graceful manifestion. These two belong to the embodiment 
in forms ripakdya ‘referring to the bliss of Mahiyana'. Above them, the 
embodiment of the Buddha dharmakaya free from ‘illusion, pure, infinite like 





A 





the sky" Mahamahopadhya Haraprasad differentiated three kayas as cited 
below: 

in the Madhyamika school, the Nirmāņa kaya is without a break 
(aparicchinna) from the time of birth, by which Buddha performs varities 
of benovolent deeds for the benefit of the world, on all equally. The seeond 
or the Sambhogakdya of Buddha contains the thirtytwo princiepal and eighty 
minor physical signs, and it is in this kaya that Buddha enjoys the bliss of 
Maha-yana. The Dharma-kāya is the real kaya of Buddha.” (Introduction 
XXXV). 


Mr. H.P. Shastri raised a pertinent question “what is mahāsukha?” 
Apparently the problem of the mahasukha great pleasure is opposite to duhkha 
the suffering in which a phenomenon is involved under the sequence of being 
constituted by cause. condition and fruits hetu-pratyaya-phala. Advayavajra 
focused on the above question in his Mahāsukha-prakāshah. Advayavajra 
stated the character of Mahāsukha. Mm. Shastri confirmed that Mahaukha 
mahasukhâdvavam vaksye vastutattvam samasalah Mahdsukha is not the 
product of causes and conditions Itis not produced but absolute (Introduction 
Xii). 

Advayavajra, being a siddhācarya was accomplished in the principle of 
ydganaddha union of shinyala and karuna united together naturally. An 
irradiation of shanvata by the natnre of spreading out becomes the union, 
not by an intentional volition, The Yuganaddha prakāshah reads: 

Shinyata-krpayoraikyam vidheyam na svakalpatah | 
Shiinyatavah prakdshasya prakrtvd yuganaddhatéa || 
(verse ४) 

Mahamapadhyaya Haraprasad precisely remarked, “with externol and 
internal purity, the truth in which prajad and updya merge. The Yogi enjoys 
pleasure” (Introduction XXXVin) 

In Mantranaya, otherwise Tantra, the five Ms. namely mantra, mudra, 
marti or devatd in specific spheres mandala and mahdsukha or mahdmudrd 
are relevant. Advayavajra pointed out that the irradiating effulgence of the 
pure mind in the manifestation will be glowing form miirti or devatd. lt has 
no self-nature. The text Mahdsukha prakdsha reads 

sphiirtishe a devatakdrd nihsvobhdvd svabhdvatah | 
yathd vatha bhavet sphiirtih sd tatha shiinydtatmikd || 

But. the fruition of volition accords when the mind dnvles between 
duality and non-duality dvaitddvaita-mano yacca tatra tad-vasana phalam 
(verses 14-15) 

In the language of Haraprasad Shastri, “If it is only produced by causes 
and conditions, it is neither existence nor shiinyatd, The manufestation of 
shanyata is in the form of Devard which is naturally non-existent. Whenever 
there is manifestation it is a mamfestation of shinya. When the mind rocks 
between duality and non-duality, Vasani is produced. The Yogi considering 
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॥॥॥५॥ as Heruka and standing as a worshipper for Heruka roams the world 
like a lion with bhavas-s for his Guru.” (intro, XXXVI). 

The truce nature of siddha Advaya-vajra had been explicit in the edition 
prepared by Mm. Haraprasad Shastri. His achievement in this field is yet 
unsurpassablc. We pay hamage to the celebrity. 


APPENDIX 
Contents of the Advovavajra-samgruha ed. Mm. Haraprasad Shastri. Baroda, 1927. 


|. Audrstiourehdtanam (refutation of wrong theory with mantra and gdthd), 


2. Matdpoutiaovelh Sthildpattayah (the root and the gross transgression of 
disciplinery rules. The text refers to the avowed discipline sambara for a Tantra 
practitioner 

3. Tattva-ratnavall (a row of gems regarding the Truth of dharma) available in 
Tibetan version, Tohoku Catatague no, 2240 


4. Patica-tathagaté-mudra-vivarama (a description of gesticulations in respect to 
five Tathigatas. Aksobhya, Amoghasiddhi, Ratnasambhava, Amitébha and 
Vairecana mamilested in graceful embodiment) available in Tibetan version, 
Toh. Cata, 2242 


5. Seka-mumava त्रा Seka-nirdesha (the nature of sacred bath for impregnation) 
available in Tibetan under the title Samksepa veka- prakriyd. 

6. Catirmudra tour pesticulations mudrê-s) the text was fourd along wirh other 
works ascribed to Advayavajra, with no caption, Mahamahopadhyaya Shastri 
numed the text according to the content of the said work dealing with Karma- 
mudra |. The mudra relating to karma actions done by body, speech and mind: 
2 Dharma mudrda referring to dharma conventional reality of phenomena 3, 
Mahdmudra caused by dharmamudrd, 4, Samayamudrda resulted by Mahamudrd, 

7. Sekatdnvave-sameraha (a collection of modality and theme of the sacred bath 
for impregnation) available in Tibetan version Toh, Cata. 2243 

8. Pañcâkāräh (live Tuthagatas along with five Yoginis to manifest in forms). 
Hevajra Tamra elaborates 2.4.46-47 fivefold forms of abhisambodhi referring 
to the Tathagata. 

9. Mävänirukii (explanation of illusion from the Tantra stanidpoint as a Yogin 
avails). Toh. Cata. 22.41. 

IO. Svapna-nirukii (explanation of dreams as an important instrument in spiritual 
progress). Mm. Shastri mentions that the colophon is silent of it author's name, 
thongh the internal evidence and style of composition support. 

Il. Tanva-prakāshah (the light focused on the Truth dharma) as enunciated by 
the 35712359071 and the Madhyamaka regarding phenomena. Sanskrit manuscript 
omits author's name thongh Tibetan version records Advayavajra gnyis med 
(pa'i) rod rje. (Toh, Cata. 2241) 

| Apratisthdna-prakéishah (a focus on the self-nature-lesness of shiinyatd.) as the 
_ knowledge with no thonght-constrnction for the Truth. 
13. Yuganaddhe-prakashah (a focus on the union of the shunyaid and karund). 













20. 
21. 





Mahda-sukha prakdshah (a focus on the great pleasure) by unification of Shunyid 
wd Karuna Bodhi state. 


Tativa-vimshikd (twenty verses on the Truth.). 


Mahdydna-Vinshika (twenty verses on Mahayina), Its Tibetan version is 
available but different from Nagirjuna’s work of the same title. 


Nirbedha-paficakea (ive verses on the self-nature of the Truth) Tibetan version 
Toh. Cuta. 2238. 


Madhyamaka Satka (six verses regarding the Madhyamaka for negation of 
fourfold nature the phenomenal existence. Edited by the present author 
Brahmavidya, Adyar Library, Madras, 1964. 


Prema-paficakah (five verses on inherent corelation of love) between shiinyatd 
the bride and its manifestation of phenomenal existenec the bridegroom updya 
as conducted by the priest guru like the breath wind, having no Tibetan version. 
Tativa-dashaka (ten verses on the Truth which is non-dual), Toh. Cata. 2336. 
A-manasikdrddhirah (meditation discerning the object-like a). This text is edited 


by the present author with Tibetan version. Proc of All India Oriental 
Conference, 1959, Pune pp. 93-107. 
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THE CARYAPADAS : A SAGA OF DISCOVERIES 
FROM HARAPARASAD SASTRI TO SASIBHUSHAN 
DASGUPTA 

Dipak Kumar Barua 


I 

The discoveries of the Carvdpadas/Carvagitis, ‘Buddhist Mystic Songs’, in 
two phases by Mm. Haraprasad Sastri and Professor Sasibhushan Dasgupta, 
the two great scholars of India, become sensational adding new chapters to 
the history of Bengali literature. If these Carvdpacdas and scanned. it will 
be evident that they represent the two forms of Later Buddhism. two linguistic 
characteristics, and two methods of ritualism. But the underlying feature which 
finds these two sets of Buddhist mystic songs is that they belong to the same 
tradition and same legacy. 


Mm. Haraprasad Sastri published in 1916 a small collection of Buddhist songs 
called the Curydpadas, ‘Songs of the Mystic Path’, which he himself 
discovered in 1907 from the Library of the King of Nepal with the title Hajar 
Bacharer Purdna Bangêla Bhdsdy Bauddha Gan O Doha. ‘Buddhist Songs 
and Couplets in One thousand years Old Bengali Language’. with the sub- 
title Carydearvaviniscava, Sarojavajrer Dohdkosa, Kdnhapdder Dohdkosa 0 
Dakdrnava.' This publication contains 50 songs. The original palm-leaf 
manuscript on which these songs are preserved has been, in fact. a commentary 
written by slob-dpon Thub-pas shyin or Acdrya Munidatta in which he himself 
quoted even some commented songs. Probably the original manuscript must 
have been longer as the commentary to the Carydpada 50 is incomplete and 
the colophon found in the Tibetan rendering is not traced. Further, the version 
of the Carydpadas originally commented by Munidatta is not identical with 
that of the available in the manuscript of Haraprasad Sastri. However. at the 
present stage. it is difficult to remark whether the commentary as originally 
written also included the text of the songs, which may have been emended 
later on by an unknown editor or whether the actual songs have been inserted 
after Munidatta has composed his commentary. So far the two manuscripts 
— one utilized by H.P. Sastri and the other one prepared for the Asiatic Society 
of Bengal — have been found and on the basis of these two manuscripts 
some editions of the Carvapadas have already been published. 


Ih may be noted that the text of the Carydpadas and its commentary 
made by Munidatta have been collected in the Tibetan Bs-Tan-gyur (Tanjur, 1). 
Only the text of the Carydpeadas as available in the sNar-than (Narthang) 
edition which is full of errors, hus already been published by P.C. Bagchi. 
Other versions of its Tibetan text are found in the sDe-dge (Derge), Peking 
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and Chone editions. The colophon of the Tibetan rendering notes as follows: 

Requesting Instruction from the Mahipandita Kirticandra and depending on 
the kind care of the glorious Dharmasvimins, the ‘uncle-and-nephew’ of Sa- 
Skya it was translated by the Tibetan translator (lo-ca-ba), the monk Grags- 
pa rgyal-mehan in the town of Yam-bu (Kathmandu) in the land of Nepal”. 
Although the exact year of the translation is not known yet, considering the 
approximate year of birth of Grags-pa rgyal-machan it may be presumed that 
the year of this Tibetan rendering should be between circa A.C. 1310 and 
1334. Its Mongolian translation which is collected in the Mongolian Tanjur 
(Vol. 49, folio 292b-345a) under the title Yabudal-un daryulal-un sang-un 
tailbouri is preserved in the State Public Library in Ulan Bator, the metropolis 
of the Mongolian People’s Republic. 

It is important to note that H.P, Sastri’s manuscript bears no title and 
so he refers to it as the Carvdcaryaviniscayah, “The Determining of what 
is and what is nol to be practised’, which is neither found in the text itself 
nor seems to be appropriate to its subject-matter. But the title in the Tibetan 
translation is sPyad-pa‘i glu'i mjod-kyi grel-be, ie. Carydgiti Kosa-vrtti. 

H.P. Sastri characterizes the language of these Buddhist mystic songs 
as ‘Old Bengali’. He has indicated its language as Sandhydbhdsd*. “Twilight 
Language’/*Twilight Speech’. a language of light and darkness. signifying that 
the contents may be explained either by the light of day or by the darkness 
of night or the language expressed in an ambiguous and unclear manner in 
Old Bengali. 

It is to be noted that of the total 50 songs. 30 contain a bhanitd, i.e. 
on end line in which the author mentions his own name, e.g. “Kanha says...'. 
In fact, each song may be ascribed to a particular Siddha. But among these 
two songs are in reality anonymous — Caryapada 17 may be ascribed to 
Vinapida and 14 may be ascribed to Dombipada, actually Kanha. However, 
the names of authors of these songs are Luipi. Kukkuripa. Birud, Gunduri, 
Catila, Bhusuku, Kanhu, Dombi, 98111117089, Mahitti, Saraha, Dhendhanapa, 
Bhide, Jalandharipa, Tidaka, Kanhila, Kankana, Jaanandi*. As to the date of 
these Buddhist mystic songs it is found that in these songs there ts neither 
any reference to the Muslim invasion in Bengal nor any use of Person or 
Arabic words. Hence it is reasonable to conclude that the songs have been 
composed before the Muslim conquest in this part of India, i.e. Circa A.C. 
1200. 

The fifty spiritual songs collected and commented on by Munidatta 
present only a small selection of what originally have been a considerable 
body of texts known as Carydpada reveal a vivid imagery which is, in fact, 
the sugar coating of a bitter pill — the bitter pill being the inner significance 
of the songs. While it is really better to know the real meaning of these 
songs known as the Caryipada display an extraordinarily rich imagery, 
faithfully portraying everyday life of the common people. Below is supplied, 
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as for example, the third Caryd-song of the first set of discovery by 
H.P. Sastri ; * 

wha se Sundini, dui ehare sdndhaa, 

ciana na bdkalaa, baruni bandhaa. 

salraje thira kari, baruni bandhaa, 

je ajardmare hoi dirha, kandha. 

dasxami dudrata cihna dekhid, 

(ila gardhaka apane bahid 

catisatht gharive deta, pasdrad, 

paithela gardhaka nahi nisdrd. 

vka gharult sarui ndla, 

bhananti, Biirua thira kari cala. 


‘One ts a liquor-maid, (yet) she enters two houses; (she has) neither 
yeast nor (powdered) bark, (yet) she produces liquor. 

Making (it) naturally firm, produce liquor, so that having become free 
from old age and death, the body (becomes) incorruptible. 

Having seen the sign at the Tenth Door, the buyer has come, (yet) he 
himself has brought. In the sixty-four pots the display is arranged; the buyer 
has entered, (but there is) no egress. One is the pitcher, its nozzle thin. Birua 
says : making it steady, pour it’. 
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The Carydpada with their commentarial expositions of the first attempt of 
discovery by Mm. Haraprasad Sastri belong to the Sahjayana Sect of 
Buddhism. But the discovery of the second set by Professor Sasibhushan 
Dasgupta in 1963 reveals a major breakthrough in the discipline of the Caryd- 
songs which have convincingly proved that the followers of the Buddhist 
Vajra-yana Sect have also composed some such mystic songs in the Bengali 
language. Thus this set of Vajrayana songs have also become the most 
significant prelude to the Bengali literature. These one hundred caryd-songs 
(actually published ninety-eight) have been discovered by 5.8. Dasgupta who 
has classified them into three groups, namely, the first one consists of nineteen 
songs which belong to the same genre as those compiled by H.P. Sastri; the 
second includes forty-five songs which have been composed in a period 
ranging between A.C. 12th and 16th; and the remaining thirty-six songs 
composed in Nepal are of later origin. These Buddhist songs have originally 
intended to be sung as is evident not only from the term Carydgiti itself, 
but also from the fact that a raga is indicated for each song which contains 
a dhruvapada, ‘retrain’, revealing that a chorus alternated with a soloist. S.B. 
Dasgupta who has collected and compiled this second set of the Carydpada 
are still being sung by the Vajraciryas of Nepal to the accompaniment of 
dance and instrumental music and to a special melody. These newly discovered 
songs are generally known in Nepal as cacd/cdca (caryd) - songs. But till 





date these newly discovered Buddhist mystic songs have little been discussed 
mainly because the scholars of the Bengali literature in general and those 
of Buddhist literature in particular, have not yet shown much interest on them 
and also these new caryiipadas are available only in one single volume titled 
Nava Caryāpada in the Bengali language and script not earily accessible to 
those who are not conversant with them.” Hence the present author has 
prepared, having maintained the same sequence and dates of composition of 
these songs as proposed by S.B. Dasgupta in his typscript before his sad 
untimely demise in 1964, an anthology of this new set of Buddhist mystic 
songs in the Roman Characters with their English rendering and annotation 
with the title New Vajrayana Mystic Songs Discovered From Nepal : A Study 
on the Nava Carydpada with Text and Translation for publication, during 
his stay in the Department of Pali and Buddhist Studies of the Banaras Hindu 
University Varanasi, as the Visiting Professor in 2002-2003 with the hope 
that in future serious scholars would take up this set of the Vajrayana songs 
also for their study and research and try to trace out its commentary and 
Tibetan version, if any, for the proper interpretation of the same. These ninety- 
eight Vajrayana mystic songs appear to the very significant from the following 
historical reasons : 

(1) The discovery of these mystic songs collected in the Nava 
Caryapada becomes a senstional event, since it shows that the 
followers of the Vajrayana Sect of Buddhism have composed mystic 
songs also in Bengali and not exclusively in Sanskrit as thought 
before this discovery. 

(ii) These mystic songs of the Nava Carydpada are so far probably the 
last additions to the Tantric Buddhist literature in the Bengali 
language. 

(iii) The subject-matter of most of these songs is presented in the 
backdrop of the Sammohana-Tantras of the 14th Century A.C., 
although similarities between them and the Tantric Buddhist text 
titled Ddkdrnava composed after the 12th Century A.C. are also 
prominent in some instances.’ 

S.B. Dasgupta is his maiden speech on this discovery delivered in the 
Conference Room of the Bangiya Sahitya Parishat, Kolkata, on September 
07, 1963 remarked as follows : 

“Acaraya Haraprasad Sastri, Dr. Prabodh Chandra Bagchi and Pandita 
Rahula Sankrityfyana have discussed on the Carydapadas and Dohdkosa. | have 
obtained many evidences in favour of the information and theories advanced 
by them. Rahula Sankrityayana has mentioned the Dohds of Sarahapada... | 
have seen those verses. 

The verses or Vajragitis compiled in the Hevajra-Tanira are now known 
as the ‘Kolai Gan’ in Nepal. 
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It appears to me that Carvdpadas of Haraprasad Sastri form the collection 
of some selected fifty verses. The verses are virtually faultless — in metres. 
in expressions. in sentiments. I think that they are the jewels of the Carya- 
songs... | consider that the Carvdpadas have been composed even after the 
twelfth century. There are, of course. also many other Carvd-songs from those 
discovered and discussed by the above-mentioned three great scholars. | have 
the evidences in favour of my supposition, | have obtained three new Padas 
in my collection 

l. The Pada with Sugta-bhanita 





E mahimandala meru ১0771184117 
dhana jana jauvana udavindu candra 
pekhure anudin loane gaane 
phulla parthasai Jinaguna raane 
Skandhe dhari indivisaya sabba eka 
samudra faranga jimu eku aneka 
pavana dui bhediva drdha thire cid 
vale vajrdnala daha diha dahia 
Sugata bheda bhavaid na hat re Sodhd 
Sugata bhanai acintydlaya bodha (Song 5) 
2. The Pada with Macchindra-bhanita 
Pahu maint bhuvi vajra ahoma Sunna sahdva 
11111. via ehi niti sabba sattavahi toa. etc. (Song 7) 
3 Dombini sarovara vildsai kaise 
evamkara kamale jagata 71117170516. etc. (Song 8) 

These ninety-eight Carvapadas of the second series would reveal some 
new indications in the language and metres. They would form a bridge between 
the old and the mediaeval Bengali literature... 

Till recently we knew that the first poet of the Carydpada was Luipi 
(10th Century A.C.), the last poet was Kanupa (12th Century). But now we 
see that the first poet was Sarahapi (middle of the Sth Century), the last 
poet was Kanupa (12th Century). It would, therefore, not be wrong to remark 
that the Carya-songs had been composed in a period covering three hundred 
years. 

Mithilaé-Orissi-Magadha-Kamartipa-Riadha, Gauda, Vanga — in this vast 
tract of land due to the influence of the language of the Carydpada... from 
the 12th to l4th-I5th Century Vrajalruli (literary language) grew ७७.00 

The above statement made by the discoverer, Professor Sasibhushan 
Dasgupta. These ninety-eight new Caryd-songs would undoultedly open a new 
horizon of Buddhistie Studies in India and abroad. 


Iv 
In fine, it may be remarked that the sensational discovery in 1907 made by 
Mm. Haraprasad Sastri of the Carydpadas which belong to the Sahajiya Sect 
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of Buddhism” and the some of the Vajrayana Sect disccovered in 1963 by 
Professor Sasibhushan Dasgupta is but a continued process of researching the 
earhest Bengali literature. Belonging to the two different Sects, they have 
one similarity being Buddhistic in contents. These two discoveries by two 
eminent scholars of India have unfolded a new chapter in the history of Bengali 
language and literature since these Buddhist mystic songs represent the earliest 
specimens of Bengali literature. Hence the journey that commences through 
the discovery of the first set of the Carvdpadas by H.P. Sastri has further 
been accelerated with another discovery of the same by S.B. Dasgupta. 
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A NOTE ON THE READING OF A CARYAGITI 


Satya Ranjan Banerjee 


The old Bengali text. popularly known as Caryagitt, was discovered and edited 
by Mm. Haraprasad Shastri in 1916 (= Bengali era 1323). The name of the 
book as given by Shastri is Pdcina 11111716110 Bhdydya Bauddhagdna © Doha. 
The book was subsequently edited with notes and translation by Prabodh 
Chandha 8:5७. (1938), Md. Sahidullah (1928), Sukumar Sen (1948), Rahul 
Samkrtyayana (1957). Tarapada Mukherjee (1963), Nilratan Sen (1978), Per 
Kvaerne (1977) and so on, Suniti Kumar Chatterji (1926) studied the language 
of the text. Each one gives the name of the book differently, though the main 
text of the book remains the same. Except in a very few cases, each scholar 
has tried his best to improve the reading of the text in their own way. From 
the translation and the interpretation of the text, we come to know that there 
are some cases where the reading of the text is incongruous. Here in this 
paper | am discussing one of such readings of the Carvāgiti. 

In the very first song (stavaka) of the Caryagiti the readings of the 
following two lines seem to be somewhat anomalous. The passage in question 
runs thus : 


ereju chandaka bêndha karana pdtera asa | 
sunupakha bhiti lehu re pasa || 


The meaning of this passage following the Bengali translation of H.P. 
Shastri would be something like this: 


“Avoid (erifeju) the bondage (bandha) of desire (chandaka) and the 
hope (कत) of the excellence of your senses (karana pdtera), accept (lehu) 
the nearness (pasa) of the side (pakha) of your emptieness (sunu). 

This meaning. whatever may be its philosophical inplication, does not 
seem to be very happy. The reading bhiti lehu **come close (to you)” does 
not seem to be consistent and coherent. In some editions I have seem the 
reading Dhiri loha which seems to me better than the earlier one. The word 
bhiti (< bhini > bhiti) means “foundation” and loha (<lobha> Pkt. Apa. lola) 
means “desire”. Therefore the meaning of bhiti loha is **the foundation of 
desire.” 

Another difficulty with the meaning of the reading is with pdkha and 
pasa. both meaning “side” in the same line. That is why, some scholars 
want to take the word paki in the sense of “fan™ on the analogy of the 
modem Bengali pêk. | personally belive that the word pasa is not used 
in the sense of “side”, And. perhaps, that is not the intended meaning of 
this word in this particular context, I think that the word 17254 (imperative 
singular) could be taken in the sense of ‘behold, ৯০৩", The evolution of the 
word is Skt, pasya> Pkt. Apa> passa> pdsa which is used in Prakrit and 
Apabhramsa every now and then. We must not forget one thing that the date 
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of Caryagiti ranges between 700 and 1200 A. D., and that is the period of 
Apabhramsa also, and therefore, there is every possibility that the language 
of Carvdgiti could not shake off the fetters of Apubhramsa. To clarify some 
linguistic points of Carvagiti it would be worth while to consult some 
contemporary literature. the major bulk of which is in Apabhramsa. Most 
scholars, if not ull, have refused so far to recognize that some writers of the 
eastern school of Prakrit grammarians have recorded features of Apabhramsa 
Which closely correspond to the language and vocabulary of Carydpadas (e.g. 
sane, cikhila. elc.). 

The word pdkha coming trom Skt paksa> Pkt. pakkha> old Bng. pdkha 
means “side”. Therefore, the line means— 

“behold, the foundation of desire (is) empty (sunu) on your side 
(pakha). `” 


In conclusion, | can say that there are other cases as well where some 
of the readings could also be adjusted in a similar way. 
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BUDDHISM IN BENGAL-A BRIEF HISTORICAL 
SKETCH AFTER MM H.P. SASTRI 


Devaprasad Guha 


The history ol Bengal of hoary past is yet to be ascertained. However, without 
referring to the source, Mahamahopadhyay Hara Prasad Sastri opined that even 
before the advent of the Aryans in the Punjab Valley there used to live in 
Bengal somewhat advanced people whose principal occupation was to tame 
elephants. With the tamed, they used to move about in the region lying 
between the Himalayas in the north to the Bay of Bengal in the South. With 
deep regret. we submit that they are not to be found any longer. 


The Reveda is totally silent on Bengal. However, the Aitareya Brahmana 
speaks of three ethnic races, to wit, Vahga, Vagadha and Cera. Though some 
scholars are found reluctant to recoginse them, yet it is a fact that a pretty 
large number of erudites hold the view that the last one—Ceras—formed a 
sizeable section of the Dravidian people then residing in Bengal. Sull now 
are found in Bihar some rather backward people who claim descent from 
them. Some anthropologists opined that in Bengal there used to reside then 
a Dravidian race called Bang. Incidentally, 11 may be said that according to 
the Census Report of 1901 a fairly big chunk of present day North and West 
Bihar belonged to Bengal at that time. The Vagadhas, so says 
Mahimahopidhyay. happened to be the ancestors of the Vagdis of Rarha; 
further, he came to learn that when those people spoke amongst themselves, 
they used to speak a language which was anything but Bengali. Prof. Sukumar 
Sen differs. According to him. the word Vagadha can under no circumstances 
be reduced to Vigdi. He is also not prepared to accept that the tongue used 
by the Vagdis is not the same with Bengal. Then again there are scholars 
who believe that both Vagadha and Magadha happened to be one and the 
same race. || may ulso be noted that according to some Vedic texts brahmins 
who used to live in Magadha, no matter for how long, were reckoned as 
fallen ones. 


Besides the aforesaid three, there used to live in North Bengal another 
three sects known as Kiritas, Paundras and Kaivartas. In Vedic texts they 
have been described us dasyus, a fact which suggests that they were considered 
inimical by the Aryans, At present the Kiritas reside at Darjeeling and also 
in the mountainous regions of Nepal. In the latter they are called Kirantis. 
The Pudas of Malda today happen to be the descendants of the old Paundras. 
Pundravardana, their capital, was once one of the big cities of Bengal. The 
Kaivartas were once very powerful there. Ballalasena, father of Laksmanasena, 
divided the Kaivartas into two units, one of which was kept in North Bengal 
while the other was placed on the border with Orissa. The Census Reports 
of early years testify to the fact that the Kaivartas formed the majority of 
population amongst the then existing sects of Bengal. 
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Well before the advent of the Buddha. so it seems, most of these sects, 
if not all, used to live in Bengal. This ussumption is based on the fact that 
most of the Tirthahkaras used to reside in Bengal, particularly in Rarha region, 
practised meditation and attained salvation. | 

European scholars in general are of opinion that both Jainism and 
Buddhism owe their origin from Samkhya. It is pretty well-known that Kapila, 
the founder of this branch of philosophy had his hermitage situated very much 
in Bengal. Parenthetically it may be said that names of places pretty often 
suggest points very much relevant to history. Incidentally, in the Khulna 
district of British Bengal there is a village by the name Kapilmuni. Then 
again, every religious minded Hindu is aware that on Makar Samkranti day. 
i.e., the last day of Poush, devotees from very many parts of India visit the 
estuary of the Ganges which is popularly known as Gangasfgar, to take a 
holy dip for attaining salvation. There stands a hermitage called Kapil Munir 
Ashram. 


In the earlier days of life, Gautama Buddha was said to be a follower 
of Kapila, a fact clearly pointed out by ASvaghosa in his Buddhacarita. 

Kapila was a dualist, while the Vedic sages were non-dualists. 
Sankaracirya has dubbed Samkhya as uncivil (asista). Centuries after Sankara, 
11617778011. a celebrated South Indian Pandit and a minister to the king of 
Devagin, old nume of Aurangabad, made distinction between Samkhya and 
views of Kapila. According to him the position of experts in Simkhya was 
higher than those versed in Kapila s thoughts. He held that the followers of 
Kapila should not try to sit in the same row with the brahmins. a fact that 
suggests that the Vedic rsis and their successors were not at all well-disposed 
towards the Bengalees. 

Now arises the important question, when did the brahmins enter Bengal! 
for the first time? According to the Mahamahopadhyay, the event took place 
in A.D 436 when Kumiragupta was the sovereign of Bengal and donated 
a piece of land to a brahmin in the Rajshahi district. The fact ts substantiated 
by the Kalaikudi-Sultanpur copper plate which says that the number of 
brahmins who entered first were only three. About hundred or one hundred 
and fifty years later, according to the Faridpur Copper-plate grants, a few 
brahmins were found living in Faridpur district on lands bequeathed to them. 
Rakhaldas Bandyopadhyay, the celebrated archaeologist and an esteemed 
historian, refused to uccept the grants as genuine. Many a historian found 
it difficult to subseribe to his contention. Assuming that the grants are not 
genuine, under no circumstance we are assure the presence of brahmins in 
Bengal during those days, It is well-known that during the days of Adiśūra 
five brahmins came to Bengal from Kanauj. When did the five brahmins arrive 
in Bengal is still a matter of conjecture. Yet, following the records of the 
ancient match-makers (ghatakas) it may be hazarded that the brahmins came 
in Saka 654, i.e.. A.D. 732. During those days a great agitation was on. 
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Kumirila Bhata wus trying to establish Brahmanism after composing a 
commentary on Sabura-bhasya of the Mimirhsa-Sutra. Bhavabhuti, the 
celebrated poet. was his disciple, as also the leader of the Brahmins of Kanauj. 
It then had a powerful King. a brahmin by faith, As such it is in no way 
surprising that a few brahmins from Kanauj would come to Bengal, then a 
non-brahmin territory and would try to proselytise people to their own faith. 
They met there only 700 brahmins who were brahmins only in name, They 
were absolutely ignorant of the Vedic rites and rituals. 

lt is worth noting here that with 700 incompetent and only five competent 
brahmins a territory cannot curry on with essential necessities. So, it becomes 
more or less obvious that there were in that region people of other faiths 
as well. It is also obvious that they had their preachers. The Chinese pilgrim 
Hiuen Tsang. who had been in India during the period 629-45 A.D.. said 
that when he was stuying in this country there were more or less one lakh 
of Buddhist monks residing in monastic establishments. For their maintenance, 
responsibility lay entirely with their devotees, the lay-followers. 

According to the strict Vinaya rules, a Buddhist monk was to depend 
on alms collected through begging alone. At the most the monk could 
approach only three houses a day. Besides. he was not permitted to collect 
alms from the sume family more than once in a month. Thus, to maintain 
a monk for a month one hundred families were needed. So, for one lakh 
monks as much as one crore of ddyakas were necessary. Indeed there were 
as many as that. The Buddhist monk, therefore, did not have to care for 
followers of other faiths. 


lt is of course difficult to say when Buddhism was first introduced in 
Bengal, But the place where it did was not very far from it. 


Bengal of the day had two cities worth mentioning. They were 
Pundravardhana and Tamralipta. That the carlier one was a Buddhist 
settlement is evident from the fact that the Maurya Emperor Asoka quite 
successfully encouraged his brother VitaSoka to become a Buddhist monk. 
and made him reside in a monastery in Pundravardhana, Tamralipta too was 
a pretty big settlement of Buddhist populace. Besides, it was the port from 
where illustrious Buddhist monks went to South and South-East Asia to 
propagate the teaching of the Master. Mahendra and Sañghamitrā. son and 
daughter of Asoka too used Tamralipta port to go to Lanka as Buddhist 
missionaries. Moreover, it was from this port merchants used to take to boats 
to travel to South-East Asia to trade. 


Morality (Sila) and discipline (Vinaya ) formed the core of Buddhism 
at the early stage. In course of time, however, Hinaydna had to give way 
to Mahayana, At that stage icons were introduced, With the passing away 
of time, their numbers went on increasing. Postures too became varied which 
included even erotic ones. The strictness that was noticed at the initial stage 
became a thing of the past. and became easy. Common people became pleased, 








and the religion got the appellation Sahajayina, thereby implying that it was 
the easier path to salvation. Being pressed by the Sahajiya cult, the one time 
valorus Bengalees became incompetent and timid. And at this time the Khiljis 
of Afghanistan attacked Bengal, demolished the Buddhist monasteries, broke 


the images, and killed the monks indiscriminately. Sahajiya cult too became 
lost. 


With the Mohammedan conquest, Buddhism and their followers suffered 
the most. They lost all that they possessed. Those who survived the attack 
of the Muslim sword became broadly divided into two groups. Half of them 
adopted Islam as their faith, while most of the others became subservient 
to brahmins and they were turned into pariahs and untouchables, Gradually 
they forgot prajfia, updiva and Bodhisattva. They forgot Sdnyavada, 
Vijndnavida and Karundyida. They forgot philosophy as also Morality (Sila) 
and Discipline (Vinaya). Thus the Buddhists were left with a small number 
of foolish monks and some married priests who went by the name of Raul 
monks. These people conceived of a divinity which they name as 
Dharmathikur. The appearance of this so-called divinity was like that of 
a tortoise which. as is well known, have four feet and a neck. The newly 
conceived divinity formed on a raised ground with four dhydn Buddhas at 
four cardinal points and the fifth dhydni Buddha in the south-east corner. 
Thus this stGpa-like object looked like the abode of dhydni Buddhas and was 
considered to be the embodiment of Dharmathakur. They are still in existence. 
Some credulous people ure maintaining them. This so-called divinity is fond 
of outcastes alone. Amongst them the Domes, a lowly lying community 
performed the piji of the Dharmathakur. In Bengal no brahmin priest was 
necessary. This is precisely the end of Buddhism that was preached by the 
Buddha. This was precisely the contention of Mahamahopadhyay Haraprasad 
Śāstrī. 
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SHASTRI'S CONTRIBUTION 
Bhabatosh Datta 


‘The people of Bengal have forgotten their own past — so said Pandit 
Haraprasad Shastri. The statement has become almost proverbial among us. 
This statement was made at a time when Haraprasad himself was engaged 
in digging the past and unearthing many facts and achievements of the Bengali 
people. OF course. his scholarship was not limited to the history of Bengal 
only. He was a great authority on Buddhist history and philosophy, a 
thoroughly adept in different branches of Indological studies like kavya, nyaya, 
purana etc. But his contribution to the history of Bengal and Bengali literature 
will never be surpassed. His contribution covered many branches of Sanskrit 
and Pali Studies. We Bengalis ure especially indebted to him for two 
unforgettable contributions viz. the discovery of the earliest specimen of 
Bengali language und recovery of early history of Bengal before the coming 
of the Turks in the thirteenth century. 

We were aware of two ruling dynasties, the Palas and the Senas (8™ 
-12 Centuries) before the Muslim invasion of Bengal. But facts about these 
dynasties remained less known for a long time. In 1780 Sir Charles Wilkins 
discovered an inscription known as Badala Inscription. In 1788 he published 
a translation of this inscription in the Journal of the Asiatic Society of Bengal. 
In 1807 Colebrook translated the Amgachi Inscription of Vigrahapaladeva 11) 
CIOSSAD). From these two inscription we could somehow form an idea about 
Pala kings of Bengal. Charles Stewart in his History of Bengal (1813) wrote: 

“Although the Hindus of Bengal have an equal claim to antiquity and 
early civilization with the other nations of India, yet we have no authentic 
information respecting them during the early ages of their progress; nor is 
there any other positive evidence of the ancient existence of Bengal, as a 
separate kingdom. for any considerable period, than its distinct language and 
peculiar written character". 

Stewurt gives practically no account of the Palas in his book, In 1838 
J.C. Marshman wrote a small chapter in his History of Bengal but the Pala 
kings hardly found serious mention in his book. Marshman referred to three 
important capital cities of ancient Bengal, Gauda. Sonargaon and Satgaon. 
Adisur and Sena kings were there but Palas were absent. Sena kings left a 
tradition by way of kulina system, and a genealogical literature of doubtful 
authenticity, Fragments of history of the Sena kings were left by Minhajuddin. 
Muslims were historically conscious people and thus it was comparatively 
easy to construct an outline of the history of the Sena kings. But as for the 
Palas we knew very litle of them. 


Rajendralal Mitra (1822-1898) was one among the antiquarians who 
thought seriously about it while he was engaged in deciphering the copperplate 
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inscription of Binayakapaladeva. He had already made serious attempt to 
restore the history of the Sena kings also. He had produced an article "On 
the Pala and the Sena Dynasties of Bengal” which was later included in his 
Indo-Aryan, Vol-ll (1881). But about the Pala kings not much facts were 
available excepting that of copperplate inscriptions. Rajendralal's 
archaeological research about Mahendrapala appeared not later then 1886. 
Mahendrapula was the son of Bhojaraja. 








Sometime in about 1886 Haraprasad came in close contact with 
Rajendralal. He worked as his research assistant. Rajendralal Mitra’s 
wellknown book “The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal’ came out in 1882. 
He affectionately recalled his indebtedness to his young friend in the preface. 
Haraprasad was initiated in manuscript handling: later on it developed into 
a habit with Haruprasad. Rajendralal trained Haraprasad to apply modern 
method in historical research. Rajendralal was in charge of the manuscript 
collection of the Asiatic Society. Since 1870 the descriptive catalogue of the 
Society's collection began to be published. In 1891 after the death of 
Rajendralal Haraprasad was put in charge of the manuscript collection. 
Haraprasad travelled widely in search of the manuscripts. He visited Nepal 
four times. It was at one of these occasions that the invaluable Charyapadas. 
the earliest specimen of Bengali language and along with it Sandhyakara 
Nandi’s account of the Pala kings, the Ramacharita-manasa was brought to 
light by Haraprasad Shastri. 

The great importance of Sandhyakara Nandi's Ramacharit—manas® a lies 
in the fact that excepting Kalhana’s Rajatarangini it was the only book worth 
the name of whal we call history in the whole range of Sanskrit literature. 
In Sanskrit “itivritta’ was acclaimed but there was no such thing as “itihasa” 
or history. Of course there was no dearth of kavyas describing the plight of 
kings and princes in Sanskrit like Harsha=charit, Gauda-vaho, Navasahasanka 
charita, Vikramankacharita, Kumarapalacharita etc. Ramacharita-manasa was 
written following the line but as a historian has said: 


‘This unique historical document enables us to give a critical account 
of the history of Bengal for half a century (1070-1120AD) with wealth of 
details such us are not available in regard to any other period.’ 

It is a matter of great self-complacency that Ramcharitmanasa is a 
storehouse of facts of incompurable importance because it was written by one 
who had direct knowledge of what happened at that time. It is the only 
manuscript-text which records the first-hand reports. Haraprasad brought the 
text from Nepal in 1897. A short notice of that manuscript was published 
in the proceeding of the Asiatic Society of Bengal vol HI in 1910. 





# The text was edited by Haraprasad Shastri and published by the Asiatic society 
of Bengal. It was re-edited with commentary and English translation by R.C. 
Majumdar, R.G. Basak and Nanigopal Banerji and was published by Varendra 
Research Society. 
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“It is a curious work. It is written throughout in double entender. Read 
one way, it gives the connected story of the Ramayana. Read another way, 
It gives the history of Ramapaladeva of the pala dynasty of Bengal. The story 
of Ramayana ts Known, but the history of Ramapaladeva is not known 
fortunately the Ms contained not only the text of the Ramacharitu. but a 
commentary of the first canto and of 36 (really 35) verses of the second. 
The commentary portion of the manuscript then abruptly came to an end. 
The commentary as may be expected, gives fuller account of the reign of 
Ramapala than the text’ 

Such poetic composition with double meaning is called *Slista Kavya’. 
To restore the meaning out of such composition is quite difficult. Sandhyakara 
Nandi describes himself as Valmiki of the Kaliyuga. Like the Uttarakanda 
of the Ramayana the fourth chapter of the Rameharita is known as Ramottara 
charita. 

Between cighth and twelfth centuries A.D. there were two remarkable 
periods of the Pala kings, one that of Dharmapala and another of Rampala. 
Besides, there was another fascinating account of how the Palas came to 
power, Dharmapula’s reign was the period of expansion of empire, prosperity 
and valour. ॥ is not described in the Ramacharita. Ramacharita is the account 
of Ramapala (ascending the throne in 1047 AD) who was twelfth in the line 
of succession utter Dharmapala. Incidents during the reign of Dharmapala are 
Known from the Khalimpur copperplate issued in the thirty-second year of 
his reign. This Pala dynasty was founded by one Gopala in 750 AD. At a 
time when Gauda or Vanga was torn with strife and disorder. the people of 
Bengal unitedly chose Gopala, son of Vapyata and grandson of Dayitavishnu 
as their king. This memorable incident is first known from Khalimpur 
copperplate. This remarkable episode has been later mentioned in Lama 
Taranath’s celebrated work History of Buddhism in India. We do not know 
Gopal’s other particulars but the fact remains that a long line of Pala kings 
followed until Sena dynasty came to power. 

The second great incident in the ancient history of Bengal was the 
recovery of Vurendra by Ramapals described in detail in the Ramcharita. 
Mahipala (1070-75AD), a decendant of Gopala was defeated by the rebels. 
Varendra, 3 part of his kingdom. was snatched away by Dibboka, a Kaivarta 
by caste. This is known as Kaivarta rebellion in the history of Bengal. 


The sources of these facts and information are stone and copperplate 
inscriptions. There wus a third source later historians have taken recourse to. 
This is the genealogical literature or Kulapanji. But Haraprasad did not take 
this Kulapanji into serious consideration. For, he looked for what he called 
‘pahture pramana’—proofs as stone. And so Ramacharita being almost a 
contemporary record he held it invaluable and authentic. 

When Vigrahapala I (1055-1070) was reigning in Magadha and Gauda, 
the outside invasion had begun. He had three sons, Mahipala I, Surapala 11 
and Rampala, Mahipala on ascending the throne sent his two brothers to prison, 
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because he suspected that they were involved in a conspiracy against him. 
The vassals of Varendrabhumi i.e. north Bengal rose in revolt. Mahipala died 
while fighting them. Divvya was the leader of the rebels. He assumed power. 
He has been referred as a ‘dasyu’ a or robber in the Ramacharita. In 
Ramacharita he is called Dibboka, After the death of Mahipala his brother 
Surapala 11 ruled for sometime. Next came Ramapala. He found his kingdom 
disintegrating. His actual area of control was very limited - probably the delta 
between the Bhagirathi and the Padma. 

Ramapala, on assuming the power tried to recover his fatherland i.e. 
Varendra. Sandhyakara referred to Varendra as *Janakabhu’. The story of 
recovering the tatherland is the central theme of the Ramacharita. The 
organizing power, his skill in warfare and patience have remained a matter 
of glory to the people of Bengal. The Kauivartas were a powerful people. 
Ramapala could have hardly succeeded in dealing with them. Intending to 
mobilize the Samanta chiefs against Kaivartas he went around Gauda and 
Magadha. He received special help from his maternal uncle Mathana, the chief 
of the Rustrakutas. His two sons were Kanaharadeva and Suvarnadeva. 
Mahapratihara Shivaraja, his nephew, was a great help to Ramapala. 
Thereupon Rampula with a large contingent of army crossed the Ganga from 
the south und attacked Bhima, the Kaivarta king. Bhima was the son of 
Rudoka, brother of Dibboku. Bhima wus defeated. captivated and killed. 


Ramapala got back his kingdom after a long time. Peace and order were 
restored. A new city, Rumavati, was founded. He conquered many lands Vanga 
Kamrupa on the cust, Utkala and Kalinga on the South. It was during his 
reign that Karnataka tried to spread supremacy over Bengal. Ramapala stood 
on their way. Ramupala fought the Gaharabal rulers of the present Uttara 
Pradesh, In all probabilities Ramapala won the battle. Kumaradevi, the queen 
of Gaharbal king Gobinda Chandra happened to be the granddaughter of 
Mathana. Most probably it was due to Mathan’s mediation that the two kings 
became friendly. Rumapala was related to Mathan but more than him nobody 
was a greater well became firendly wisher Of Ramapala. Ramapala in his old 
age abdicated his throne in favour of his elder son Rajyapaladeva. He of 
course. continued to live in Ramavati. When he was at Madgaragiri or modern 
Mungher. the news of Mathana’s death reached him. Ramapala on coming 
to know this sad news courted death by drowning himself in the Ganga. 
Ramapala ruled for more than fourty five years. 

Sandhyukara Nandi immortalized the glorious events concerning 
Ramapala by putting this account on record in his book. Sandhyakara used 
to live close to Varendra Paundravardhana. His father Prajapati Nandi was 
the Sandhi-Vigrahik of the king Ramapala. And so the account left by 
Sandhyakara Nandi can hardly be disputed. 

Haraprasad’s discovery of Ramacharita has made available to us the 
political history of a less known period. But as u historian he was more 
interested in the religion society and culture. It 1৯ due to him that we now 
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can form a general impression about the social condition of Bengal before 
the Turks came. In Nepal he discovered a mass of Buddhist Sahajia cult which 
included the specimen of Bengali language, ॥ was composed at a time when 
the modern vernacular languages were just emerging out of the Middle Indian 
languages. That was his perennial contribution to the history of Bengali 
language and also Bengali literature. Apart from the linguistic interest, his 
knowledge of the then social and political life made his own novel *Bener 
Meye’ (The Merchant's Daughter) most lively and interesting. Details of life 
and society of Gauda-Vanga and Varendrabhumi, their geographical and 
economic condition were depicted with extraordinary skill and insight. We 
get vivid picture of the Bengali social life of tenth - eleventh century. 

Coming back from Nepal Haraprasad published a very significant puper 
‘Discovery of Living Buddhism in Bengal’ wherein he pointed out the 
Buddhist elements still now lingering in our popular customs. cults and 
practices. He traced these in hoary past when Buddhism was undergoing 
changes in the seventh, eighth and nineth centuries, and a new form of 
Mahayana Buddhism was taking shape. The classical Buddhism mixed with 
the Sahajiya cults resulted in the Sahajiya Buddhism. This type of Buddhism 
was prevalent during the Pala rule. Songs and Dohas began to be composed 
in the vernacular languages. 

Shastri thought that both Dohas and Charyas were in Bengali. But Dr. 
Suniti Kumar Chatterji after making critical studies arrived at the positive 
conclusion that only the language of the Charyas is Bengali and that of the 
Dohas is Apabhramsa Prakrit. As regards Charyapadas their total number 
should have been fifty. But three songs, 24,25 and 48. having been lost, the 
total number of Charyas stand 47. The missing songs, however, had been 
traced in Tibetan translation. The composers of these songs were Lui, Kukkuri. 
Dumbi, Santi. Sabara, Darika, Bina, Birua, Gundari, Chatila, Kamali. 
Mahidhara, Aajadeva, Dhendhana, Tanti, Bhade, Tadaka. Kumkana, 
Jayananda, Dhuma, Saraha, Bhusuku and Kanhu. The identity of these 
composers cannot be fixed with certainty. Admittedly Lui is the oldest being 
a contemporary of Dipankar Srijnana. 


These Dohas and Charyus remind us of the later day Baul songs of 
Bengal. Bauls do not believe in caste and creed, They abhor all religious 
practices and rituals. “that characterise the Buddhist and Jaina songs and 
dohas. It is a very noteworthy phenomenon in the history of vernacular 
literature of India, For here we find the inception of the new type of literature 
which grew abundantly in many parts of India during the medeaval period 
and the type is not extinct even in modern time. This type of literature is 
generally Known as Sahajia Maramia school of literature. The Vaisnava 
Sahajiyas of Bengal and the host of village poets roughy known under the 
general name of Baul belong directly to the same school of thought.* 


* Dr. S.B. Dasgupta. Obscure Religious Cults, 3" 1969, riprint 1976. P 60-61 
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Haraprasad Shastri’s discovery of these Buddhist mystic songs therefore 
has opened up the source of such literature whose presence could not have 
been explained otherwise. While Shastri’s discovery of Ramachritmanasa has 
helped us build up the political history of pre-Turk Bengal, the discovery 
of other manuscripts also have helped us trace the origin of a very important 
and significant branch of our culture. There was another important cult. The 
Natha cult also had its origin in these Buddhist Sahajiya mysticism. It goes 
to his great credit that Shastri could restore the identities of many 
Siddhacharyas who composed these songs and made it possible for later 
researchers to add further facts and information. ॥ has been possible now 
to get glimpses of life and society of Bengal before the Moslem rule. 


Bibliography 
lL. The History of Bengal vol |, Dacca University 


2. Hajar Bachhrer Purana Bangla Bhashac Baiiddha Gan O Doha, Bangiya Sahitya 
Parishad. Kolkata, 1951. 


3. Obscure Religious Cults by Shashi Bhusan Das Gupta Firma K.L.Mukherje, 
Kolkata 1976. 


4. Kirtiryasya by Bhabatosh Datta, De's Publishing. Kolkata 1995, 


5. Banglar Itihas-Sadhana by Prabodh Chandra Sen, Paschim Banga Bangla 
Akademi. Kolkata 1997 


6. A Man Without Mask-Professor Khageshwar Mahapatra Felicitation volume, 
Bhubaneshewur, 1998. Dohas and Charyas : Literature of Protest in the Tenth 
Century Bengal- article by Bhabatosh Datta. 


7. Bangalir Itihas by Nihar Ranjan Roy. Book Emporium. Kolkata 1356 
B.S.(=1949). 


২১৫ 





i by, LA 
CENTRAL LIBRARY 





HARAPRASAD SHASTRI : AN INDOLOGIST 


Narendra Kumar Dash 


Haraprasad Shastri was an eminent Sanskrit scholar and he was well versed 
with traditional and modern systems of education being educated both at 
Sanskrit Collegiate School and Sanskrit College at Calcutta, He was a versatile 
scholar and he has done considerable works in varied fields of studies like 
literature. history. archaeology, epigraphy. Buddhist studies, philosophy and 
biography. His name is popular among the academicians and for his 
contribution in the field of collection of Sanskrit, Bengali and Hindi 
manuscripts trom India and Nepal. He not only collected the old rare and 
important manuscripts but he edited and published some of the important 
ancient works for the first time and catalogued them for the benefit of the 
future generations. 


It is needles to mention that Rajendralala Mitra showed the path of 
modern scientific research on various aspects Of Buddhist Studies in Bengal 
and Haraprasad. a true follower of Rajendralala Mitra. followed his path and 
collected many old and important manuscripts of various fields of the branches 
of human knowledge. He was proud of his traditional background of Sanskrit 
Language and Literature. When he was giving the presidential address of the 
all India oriental conference at Lahore in 1928 he declared that “Tam a 
Sanskritist by heredity, training and profession and | feel an instinctive love. 
including Indology’* This comment of the scholar indicates his love and 
attachment towards the Sanskrit Language. He had not only acquired deep 
knowledge of Sanskrit he was also equally well versed with Buddhist 
Literature including Pali. This Suggests that Haraprasad was not a traditional 
Sanskrit Pandit. but he possessed wide and vast outlook and therefore he did 
not hesitate to learn Buddhist scriptures like other contemporary Pandits. 


In his lecture entitled ‘Sanskrit culture in modern India”, he 
categorically mentioned that the learning of Sanskrit has loosed its waitage 
due to modern system of education, He preferred to learn Sanskrit in traditional 
way. At the end of his lecture he has warned the modern scholars. particularly 
the orientalists. against the modern method of Sanskrit studies. He said “But 
at the end of address | think it to be my duty to give you a warning. At 
the present moment there is a large body of men who go as Sanskrit scholars 
without knowing a letter of Sanskrit. There are others again who tax the brains 
of poor Sastris and make big name as Oriental scholar. At the conference 
of orientalists held under the Presidency of Sir Harcourt Butler in 1911 a 
very great man told the august assembly that without two Sastris at their 
elbows they cannot be Oriental scholars. Such Oriental scholarship should 
be discouraged. The Sastris should be trained for Oriental scholarship. A 
historical sense should be awakened in their minds’’. 

Once an erudite Indian remarked that ‘Sanskrit education closes the eyes 
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and English education opens them?’ Haraprasad reacted promptly against the 
remark and in the University extension lecture of the foundation of University 
building of the Benuras Hindu University on 711 February 1916 he said that 
A very distinguished Indian gentleman during the middle of the last century 
gave pithily the effect of English and Sanskrit education in the following 
words: Sanskrit education closes the eyes and English education opens them. 
As the gentleman who uttered this is revered all over India as an educationist, 
as a scholar, as a philanthropist and as a reformer, my object would be to 
examine his dictum with care, to see how far he was correct’’. My revered 
old friend would have retracted his caustic remark seeing that Sanskrit 
education also can open the eyes as fully as English education. Thanks to 
his labour in devising means for teaching Sanskrit through the medium of 
vernaculars it is now easier to acquire Sanskrit culture than it was in his 
days”. 

Pandit Haraprasad had great respect for the Vedas. Though he has not 
written many criticisms on Vedas still his depth in Vedas is known to us 
from two of his articles, one in Bengali (Veda O Veda Vyakhya: 
Bangadarshana: 1284 Bangabda, Pousa) and the second one is in English (The 
Rgveda in the making: Journal of the Asiatic Society, April, 1930). The 
Bengali writing Veda O Veda Vyakhya was nothing but a criticism on the 
‘Veda Prakashika’ of Ramanath Saraswati and the English one is “An 
introduction to the various branches of the Vedas .. 

Haraprasad was keenly interested to learn Sanskrit Buddhist Literature. 
He was a regular reader of the journal of the Asiatic Society where many 
articles of Rajendralala Mitra and other scholars were being published. The 
work of Burnout on Sanskrit Buddhist Literature which was basically written 
in French Language was also consulted by the young Haraprasad with great 
effect. He learned many new things on Mahayana Buddhism and Sanskrit 
Buddhist Works from this valuable work of Burnouf. The Manuscripts of some 
important Sanskrit Buddhist Works, eighty six in number were collected by 
Hodgson from Nepal which were given over to the Asiatic Society for 
preservation. The President of the Society. Mr. Arthur Grote, requested 
Rajendralala Mitra to write the synopsis of the works with the help of Harinath 
Vidyaratna, Ramanarayana Tarkaratna and Kamakhyanath Tarkavagisha. Due 
to illness Rajendralala took the help of Haruprasad to complete the project. 
The result of the project was published under title of “The Sanskrit Buddhist 
literature of Nepal’ where we find short criticism on 85 works and out of 
those 85 works, Haraprasad had written the synopsis of at least 15 works 
which have been marked as H. P. S in the contents. | am giving the names of 
those works here for our information : 

1. Avadunasataka, 2. Bhadrakalpa Avadana, 3. Bodhisattvavadana, 
4. Dasabhumisvara, 5. Dvavimsa Avadana, 6. Gandavyuha, 7. Guna 
Karandavyuha, মি. Kapisa Avadana, 9. Kavikumara Katha, 10, Kriyasamgraha 
Panjika, 11. Mahavastu, 12. Ratnamala Avadana, 13. Samadhiraja, 


২৯৭ 





14. Suvarna-Prabhasa and 15. Svayambhupurana, In the introduction to the 
work, Rajendralala accepted wholeheartedly the help of the young Haraprasad 
to complete the project. He has said that “I felt the want of help, and a 
friend of mine. Babu Haraprasad Sastri. M.A.. offered me his cooperation, 
and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been 
attached to the names of those works in the table of contents. | feel deeply 
obliged to him for the umely aid he rendered me, and tender him my cordial 
ackowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and 
knowledge of European literature fully qualified him for the task: and he did 
his work to my entire satisfaction. | musi add, however, that | did not deem 
it necessary. nor had | the opportunity, to compure all his renderings with 
the originals” 

This remark of the great scholar Rajendralala Mitra is sufficient to 
suggest that Haraprasad was an erudite scholar on Sanskrit Languge of his 
times. He is responsible for higher research based on our valuable old and 
important Manuscripts in the field of oriental studies in late 19" and early 
20" century. Recognizing his scholarship Pandit Ganganath Jha has rightly 
opined that - “he of all people has been the real father of oriental research 
in North India. 


After Rajendralala Mitra, Haraprasad took the responsibility of collection 
of the Sanskrit and other Manuscripts on behalf of the India Government. 
He not only collected the Manuscripts but tried to write the synopsis of the 
subject of the rare Manuseripts which have been published in four volumes 
under the title “Notices of Sanskrit Manuscripts’. He also visited Nepal tor 
collection and inspection of the manuscripts preserved there. He published 
the list of the manuscripts preserved in Nepal Darwar with descriptions. At 
Kashi. Haraprasad was informed about 7000 rare and valuable Manuscripts 
on various subjects. The king of Nepal, Sri Chandra. Samshere purchased those 
Manusenpts and presented those to the Bodleian library at Oxford. It is known 
from a letter of Lord Curzon written to Haraprasad that he played an invaluable 
part in arranging for the purchase, the cataloguing and the despatch to England 
of the wonderful collection of Manuscripts. He also prepared a descriptive 
catulogue of the Mss. preserved in the Bishop's College. Thus Haraprasad 
was responsible for collection and preparation of catalogues of rare 
Manuscripts in modern India. His vast experience on the subject is reflected 
in his introduction to the “Descriptive catalogue of Sanskrit Manuscripts’ 
published by the Asiatic Society of Bengal. 

He not only prepared the catalogues of the Mss. but he edited some 
of them with great cure. Some of his works were published from the Asiatic 
Society and Bangiya Sahitya Pasisad at Calcutta. The ‘Ramacarita’ and the 

Bauddha Gan O Doha’ are two important works edited by Haraprasad Shastri. 
While the first one gives as many as new and valuable informations related 
to the history of Bengal. the second one is a unique work of eastern Indian 
languages including Oriya, Bengali and Maithili. 
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HARAPRASAD SASTRI AND SANSKRIT LITERATURE 


Bijoya Goswami 


Prof. Suniti Kumar Chattopadhyay had said once that the lifetime of 
Haraprasad Sastrı witnessed a gradual evolution rather than a violent 
revolution in the total thought process of the Bengalis (see Introduction to 
Haraprasad Rachanavali, ed. S.K. Chattopadhyay and A.K. Kanjilal, Eastern 
Trading Co.. 1960). Immediately prior to this period (1853-1931). the British 
had consolidated their power in India, and even from the early years of the 
19" Century, learning of English and western education has made their way 
in India. putting into the shade traditional Sanskrit and medieval Persian as 
languages of governance. This introduction to modern western thoughts 
brought about a total change in social outlook. In the early days, there was 
a desire among the intelligentsia to master a language and a system of 
education that was seen to be so beneficial to the British rulers, politically, 
culturally and socially. As a result, the learning of English was sought to 
be facilitated, so that more and more of the Indian people could usurp the 
language and education of the British, as a mode of empowerment. The 
prestigious Hindu College was founded in 1817 as a direct outcome of this 
thought, by such bright stars of the society as Raja Rammohan Roy, Raja 
Radhakanto Deb, Baidyanath Mukherji and others. In this endeavour, they 
received the active help of David Hare, who had already made his name as 
a benvolent educationist. Shortly afterwards, the School Society's School 
(now Hare School) was established, although it was generally referred to as 
‘Hare Saheber School”. The Sanskrit College was established in 1824. Side 
by side with this new wave in education came legal reform as the Indian 
Penal Code came into being. On the social field, Derozio and others, impressed 
with the progressive ideas abroad, inspired young students to rebel against 
archaic and obscurantist social institutions. There was a tremendous effect 
of this in the democratisation of education, where everyone was eligible to 
have a seat in an educational institution. Women’s right to education was 
recognised, and the pernicious custom of the burning of widows was prohibited 
by law, while the remarriage of widows received legal sanction. In this period, 
society witnessed the mse of a new class of intelligentsia, who were as well 
versed in Sanskrit and the ancient culture as in the western languages and 
cultures. Among them, there were stalwarts like Raja Rammohan Roy, 
Iswarchandra Vidyasagar. Michael Madhusudan Dutt, Kaliprasanna Sinha and 
others, who brought about a renaissance in the cultural as well as the social 
field. This period witnessed the birth of the Bengali language as a new entity, 
culminating in the opulent prose of Bankimchandra Chatterji. In this arena 
of social and political renaissance Haraprasad Sastri was born. 


Haraprasad (orginally named Saratnath) was born in a family of 
traditional pundits, but mastered both English and Sanskrit at a very early 
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age. Exceptionally brilliant, he had received tutelage from Vidyasagar himself, 
and was a younger contemporary and close acquaintance of Bankim. He saw 
the blossoming of the young Rabindranath before his eyes. Haraprasad had 
studied for his F.A. from Sanskrit College, but carried on his traditional 
Sanskrit studies simultaneously. In this way, he imbibed a traditional language 
as well as a modern outlook, and combined both in his lifetime. His lifelong 
ambition had been to write a comprehensive history of Sanskrit literature. 
While he could not achieve this, he spent his entire life studying Sanskrit 
texts and trying to decipher old manuscripts and inscriptions. 

Although Haraprasad is chiefly remembered for the catalogue of mss. 
he compiled for the Asiatic Society, one must remember in this respect his 
second greatest achievement in bringing to the common reader the gems of 
Sanskrit literature. For centuries, Sanskrit scholars have maintained an elitist 
stance as regards this magnificent language, keeping away the common people 
from it, so that it has come to be regarded as something terrifying, and out 
of the reach of ordinary readers. Most Sanskrit scholars who wrote about 
Sanskrit literature. did so in classic Sanskritised style. Not so, Haraprasad. 
He deliberately couched his essays in simple and lucid language, the language 
of everyday usage, the language in which we converse every day. Our aim 
in this brief dissertation is to deal with his accounts of Sanskrit literature 
only - as his achievements are too vast to compress within this short span. 

Haraprasad wrote several long and short essays on literary subjects, and 
his brilliant analyses are relevant even today. His favourite poet was 
undisputedly Kalidasa, but he also cast light on several other literary gems. 
He has attempted two reviews of the Meghadita, one while reviewing 
Raikrishna Mookherjee’s English translation of this poem, and the other as 
an independent essay. In this process, he has gone over the entire poem, verse 
by verse, bringing out fully the beauty of the poet's ideas and descriptions. 
He also deals with much that is not in the poem, but suggested by the 
wonderful poetic insight. Why is the unnamed Yaksa exiled to Ramagin? It 
is because this is the spot where Rama and Sita enjoyed the happiest days 
of their exile, in close togetherness, in total bliss. The Yaksa is doomed to 
spend his own period of exile here, where he sees the shades of the happy 
couple constantly, everywhere. Kubera does not send him to a large locality. 
lest he start trading with merchants; he does not despatch him to places of 
pilgrimage such as Kasi or Kedaranatha lest he engage his mind in religion. 
Ramagiri is the right place to send the exile who spent all his time with 
his wife—for he would be reminded of the close union between the divine 
couple at every Stage. on seeing the trees they had planted, the waters where 
they had bathed. All this prompted that naughty old man, Kubera, to smile 
mischievously to himself (HR. Vol. IL, P 511). Regarding the genre of poetry 
Meghadiata belongs to, he has a great deal to say: the old Alamkarikas call 
the poem a Kiindakdvya and the modern western critics call it a lyric. 
Haraprasad is willing to call it neither. Khanda literally means ‘a piece’ 
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- this would imply that the poem is incomplete. But this 15 not the night way 
to designate the Mevhaduta. lt is not incomplete in any way, although it is 
a short poem. Haraprasad prefers the term Khanda to be used in the sense 
of extra-sweet. as it has been used. in the names Khangdanakhanda-khddyva 
by Sriharsa and Ahundakhddva by Brahmagupta (Ibid P508). It is not a lyric 
either, for it is not supposed to be sung = although he admits the Utraramegha 
Which contains the romanticism essential to lyric poetry, may be called a lyric, 
but certainly not Pairvamegha. According to him, the Meghadiita ts a Maha 
-mahda-Kavya-ol which genre, no other poem exists; it is a novel creation, 
nothing like any established style of poetry. For here the poet has created 
something unique—a land where the laws of the real world do not apply, 
where the people are the creations of fancy, their society, their rules, their 
laws - all are new. nothing at all like the people in their mundane existences 
know about (see Meghadtita, HR. Vol. 1. pp 506-546), One may or may 
not agree wholly with his analysis, but one cannot help but wonder at the 
insight and uppreciation which appear innate in him. All this comes forth 
in simple, straightforward, spoken language of the common people. This is 
what is most remarkable about Haraprasad Sastri’s expositions. 

Haraprasad wrote a number of essays to bring out the inner truth of 
the = Abhijfidnasakuntalam, considered the supreme outcome of Kalidasa's 
genius. In essays such as ‘“Komale kathor, ‘Kanver komal miirti', ‘Kanver 
kathor mūrti’, “Sakuntaldy ndtyakala’, ‘Sakuntalarmd', ‘Durvdsdr sap’. 
‘Sakuntaldy hinduani’ etc.. he stresses on the poet's multi-faceted genius. His 
essay entitled “Durvasadr sap’ lays emphasis on 15810785815 novelty of thought 
in adding an innovation in the form of the curse of Durvāsā. This curse has 
brought about a sudden separation between a couple, who were united as the 
result of an impulse. The curse is really a punishment for transgression of 
duty. Sakuntalé is punished because she did not do her duty to a guest, 
Dusyanta because he lied to the Vidisaka that he had no interest in Sakuntala 
(Durvasdr sap. ibid vol. 1). Both these are punishable offences. Their 
separation brings out all the is good and noble in them—this is the purpose 
of interpolating the curse. This may appear an over-simplification but it set 
a trend—one that Rabindranath himseif followed in his essays on ancient India 
—that the act of Dusyanta in the Mahdbhdrata in repudiating his wife was 
a crime, and Kalidasa needed the cover of a curse in order to ennoble his 
character, and that one cannot, when living in society, hold oneself aloof from 
it, and must accept responsibility for one’s own actions. Haraprasad also etched 
out with great sensitivity the character of Kanva - on one hand as a kind- 
hearted father to ১1080101818, and on the other, a strict disciplinarian. He likewise 
pointed out the innate difference in the characters of Sakuntala’s two friends 
= Anasūyā grave and affectionate, Priyamvada playful and mischievous - that 
influenced Rabindranath’s portrayal of these two maidens in his own essay 
‘Kdvyer upeksita”. 


Haraprasad also displayed rare insight in some characters really neglected 
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by commentators - Menaka in Abhijidnasakuntalam, although nowhere in the 
play does she make an appearance (Sakuntaldr ma. Ibid Vol. 1). Irāvatī, the 
jealous queen of King Agnimitra in Malavikdgnimitra (Urdvati. Ibid), and the 
other neglected queens of the various kings, e.g, Dharini in the same play, 
Auna in Vikramorvasiya and = Vasumati and Hamsapadika in 
Abhijhdnasakuntalam (Ek ek rājār tin tin rāni - Ibid). One must remember 
that like Menaka. Vasumat and Harısapadikā are never seen onstage. though 
Harhsapadiki is heard singing. From the few touches of Kālidāsa, Haraprasad 
has found suggestions aplenty to made these characters three-dimensional and 
eminently believable. This requires the eyes of a true sahrdaya which 
Haraprasad undoubtedly was. 


In many ways Haraprasad offered insight into the method of looking 
at literary works. He was pained at the cavalier tretment meted out to 
Kalidasa’s Raghuvamsa. In his discussion of this poem in his two essays, 
Raghuvamsa wd Raghuvarhser gdnthuni (HR. Vol. D). he deals with the 
comments of earher pundits that Raghuvamsa is not a poem, and nothing 
that should be read (raghurapi kdvyam, tadapi ca pathyam), and those of his 
contemporaries like Bankimchandra who claimed that this poem was one of 
the earliest of Kalidasa’s works, and is a mere exercise (Buda bayaser katha, 
Vangadarsan, Vaisdkha 1284), as well as Balendranath who described the 
poem as a seres of pictures - “a number of pretty pictures in 
frames ‘(Kaliddaser citrakari pratibhd, Sadhana Bhddra - ASvina, 1299). 
Haraprasad dismisses all these claims, and brings out the unity of plot in 
this artificial epic. He says that the Raghuvamsa was obviously the fruit of 
a mature genius and intellect, written by Kālidāsa in the fullness of his age. 
According to the rules of ancient alamkdrasatra, a mahdkdvya should have 
a hero of wdatia character (caturoddttandyakam—Kadvyadarsa, 1/15). This 
‘hero’ (ndyaka) may mean a hero and a heroine, or a number or series of 
heroes. Thus, technically, this poem satisfies the criterion of a mahdkdavya, 
But does it truly conform to the character of a mahdkdvya? Haraprasad asserts 
that it does. In a true mahdkdvya, there must be a unity of action to hold 
the entire work together. He finds this unity in the excellence of the qualities 
of all the kings in the Iksvāku dynasty. From Dilipa, to Raghu, to Aja, to 
DaSaratha, this excellence is to be observed. In Rama, it reaches its supreme 
culmination. then begins tts downward path, through Kusa, Atithi. until it 
reaches its nadir in Agnivarna - the great dynasty disintegrates, and after 
Agnivarna’s dissipated life and untimely death, the ministers strive to run 
a depleted kingdom with the pregnant queen of the deceased Agnivarna at 
its helm. This is an extremely modern interpretation of this work, which ts 
relevant even today, 

For a traditional pundit Haraprasad had an amazingly modern and 
unbiased vision. One of the major literary issues he dealt with is the issue 
of obscenity - an issue which is very much alive even today. As we are aware, 
the question of obscenity in art and literature was and is a very ticklish one. 
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No two persons cun hold the same view on what is obscene and what is 
not. Haraprasad tackled this question head on in his “Parvatir pranay” (HR, 
Vol. D. He says. it is necessary to deal first with the allegation that Kalidasa 
is obscene. He raises here three questions: is it true that Kalidasa is obscence’? 
Is it true that reading his works raises evil ideas in people. and abnormal 
sensual cravings? ॥ is true that he has merely indulged in bawdy humour 
on unsuitable occasions? (Ibid p. 520). Haraprasad answers ‘no’ to all. He 
says Kalidasa is a great poet; there is nothing on earth he has not described, 
no beautiful object that has missed his eye. The union between man and woman 
is the most beautiful of all these beautiful objects, so Kalidasa has described 
this as well. He has included sexual acts where that has been necessary for 
literary purposes. but never out of place. He has never indulged in the kind 
of exhibitionism that is the characteristic of other poetry, such as the 
Naisadhacartia. Wherever Kalidisa has has had to depict sexual acts 
(82777817187), he has done so with such balance and restraint that it can never 
become offensive or embarrassing to the reader (Ibid P520). This ts especially 
evident in the love of Parvati for Siva, as depicted in the Kumdrasambhava. 
In this poem, Haraprasad says, love is entirely spiritual. This is why Kama, 
the god of love, was burnt to ashes at the very beginnig of the poem. This 
love does not depend on the senses, but on an all-consuming desire to surrender 
one’s all. This selfless love is a great penance (fapasyd). While one may not 
agree with all of Haraprasad's assertions, one cannot but admire the novel 
viewpoint, which is wonderful in a man of his time and background. 

Our present dissertation deals wholly with Haraprasad Sastri in his 
relation to Sanskrit literature alone, so there is on scope to go into the other 
aspects of his works. But even in this respect, mention must be made of his 
voluminous work *“Bhtratmahild'. where he goes into the condition and 
position of women in ancient India. so far as may be gathered from texts 
beginning from the Dharmasastras down to literary works. Here too, he has 
attempted a sensitive analysis of literature, Here, as well as in his other works, 
he displays a sympathetic attitude towards women in general, and has very 
positive views on women’s education, their choice of their own partners, 
prevention of widow burning, even sanctioning widow- remarriage - all with 
the help of ancient authorities. 


Among all these scholarly works, Haraprasad also tried his hand at 
writing fiction. His two so-called historical novels, ‘Vdlmikir jay' and 
‘Kdncanamala’, are cases in point. The former deals with the ancient world, 
depending chiefly on the epics for its material, while the subject of the latter 
is derived from the Divyadvadéna and the Badhisattvavaddnakalpalata. While 
neither is a really excellent literary work, what is commendable in them is 
the author's attempt to bring ancient India close to the reader. 


In this short essay, it is not possible to make a proper assessment of 
this multifaceted personality. From a different focus, his contributions in the 
field of Indian history are immense. His work on epigraphy and 
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manuscriptology needs an entire book to itself. We are not dealing with these 
points here. It would however, be an incomplete survey if we did not mention 
his contribution to the Indian stage. Suniti Kumar says that he brought about 
a silent revolution in India. in the field of dramatic acting. He tried on many 
occasions to imitate the clothes and jewellery of the characters in plays 
regarding ancient India, for the sake of authenticity. He did this with the help 
of old sculptures etc., a trend that was followed on the Bengali stage, and 
later, all over India. Haraprasad had even presented several boxes of costumes 
to the University Institute after the staging of Kalidasa’s Mdlavikagnimitra. 
This was another step in his numerous attempts to popularise ancient Indian 
culture. 


It is unfortunate that a scholar of the calibre of Haraprasad Sastri has 
been pushed into oblivion for so many years. Apart from his zeal in 
deciphering history, he was a never-drying fountain of knowledge, and this 
knowledge cume easily to him because of his innate sensitivity. One may 
even say that he is one of the leading critics of India, of all time. Apart 
from his power of appreciation, he had the rare capacity for communication 
- of reaching out. of giving out what he had grasped, of making it easy to 
conceptualise. Rabindranath said of Haraprasad Sastri, that it is possible to 
acquire knowledge through effort, but it is the function of the intellect to 
make it appear simple to oneself and others (Ibid Introduction). This is why 
we must never forget Haraprasad Sastri - the scholar, the writer, the historian, 
and above all. the ১1711711006. 
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CENTRAL LIBRARY 


MM HARAPRASADA SASTRI AND SANSKRITIC 
LEARNING 





Karunasindhu Das 


The name of Mahimahopidhydiya Haraprasada Sastri occurs very prominently 
in any reference to manuscripts for oriental learning. Manuscriptology as a 
discipline of serious academic pursuit entails a pool of theoretical 
formulations umved at, attested to and developed in course of continuous 
practical exercises at both admimistrative and academic levels relating to 
manuscripts. li involves field survey and report thereof, collection of mss from 
private individuals and institutional sources, management of mss including 
arrangement of preservation and conservation facilities al appropriate places, 
handlisting and identification of individual mss, cataloguing in both tabular 
and descriptive forms, studies on scripts adopted, their history and evolution, 
locating different copies of a text for comparison and ascertaining their 
genealogical relationship. transcription and collation of the copies of mss with 
an attempt at arriving at the original reading in case of variations with use 
of critical apparatus, lower and higher criticism and presenting a critical edition 
in print or so in line lor the reading public. A shortcut method or a makeshift 
arrangement yiclds no tangible result here for any lacunae at any stage of 
handling mss may prove disastrous in the long run for the world of 
scholarship. None but a dedicated soul of high academic standing and zealous 
perseverance. therefore, can attain the height of a successful manuscriptologist 
in the real sense of the term. History of oriental research for the last two 
centunes or so has seen stalwarts in this field who could harvest quite 
substantially by decoding ancient wisdom from manuscript sources. 
Haraprasads ৯3১1৯ name reigns supreme here in this that he experienced 
every step to approaching and handling of manuscripts right from field survey 
to critical edition and publication of the text in print. 


No doubt. MM Sastri’s association with the Asiatic Society at Kolkata 
as a member in 1885 marked the beginning of his chequered career of 
Indological research. But even before that he must have developed keen 
interest in this field of study taking cue from Pt Iswar Chandra Vidyasagar's 
painstaking enterprises in bringing out critical edition of such Sanskrit texts 
a Ragiuvansa (1853) Kirdtdirjuniya (1853), Sisupalavadha (1857), 
Kumdrasambhava (1601), Kddambar? (1862), Meghadiita (1869), Uttaracarita 
En Abhijidnasakwuala (Ih Haryacarita (1883) and 
Sarvadarsanasamgraha (1853-58). The young Sastri made his debut as a junior 
associate of Rajendra Lala Mitra of The Asiatic Society who had been 
engrossed with cataloguing of Buddhist mss collected from Nepal. Ten 
volumes of the said work by Sri Mitra were published during 1870-80. The 
Society entrusted Haraprasida with the task of collecting mss in 1891 and 
elected him next year the Joint Philological Secretary with the charge of 





editing Sanskrit texts under Bibliotheca Indica Series. He visited Nepal for 
four times in 1897-99, 1907 and 1921 in search of mss. He also toured different 
parts of India with the same mission. All this resulted in a good harvest of 
collection of no less than eight thousand mss for the Society. Sastriji 
accordingly gave as many as six reports on his tours viz. 


(1) Report on the Search of Sanskrit Manuscripts for 1895-1900 A.D.). 


(2) Report on the Search of Sankrit Manuscripts for 1901-1902 to 1905- 
06 (1905 A.D.) 


(3) Report on the Search of Manuscripts for 1906-07 to 1910-11 (1911 
A.D.). 


(4) Preliminary Report on the operation in search of Mss of Bardic 
Chronicles (1913 A.D.). 


(5) Report on a tour in Western India in Search of Mss of Bardic 
Chronicles, 

(6) Notes on Palm Leaf Manuscripts in the library of H. E. the Maharaja 
of Nepal (1897 A.D.) and 


(7) Catalogue of Palm Leaf and selected Paper Mss belonging to the Darbar 
Library of Nepal (2 Volumes) - (1905-1915). 

As for cataloguing of Mss, Haraprasida took over the overall charge 
thereof after the sad demise of Rajendra Lala and completed Part 11 of Volume 
X and added an index volume to this series followed by four subsequent 
volumes. Besides, six volumes of Descriptive Catalogue of the Sansknt Mss 
in the Government collections came out in print during his lifetime. Eight 
more volumes came out subsequent to his death in 1931. The most redeeming 
feature of the volumes of Descriptive catalogue prepared by him 15 this that 
they provided us with a model catalogue which had significant bearing on 
structuring the format of cataloguing at a later age. Sastriji enriched the 
volumes of catalogue by authoring an elaborate preface to each volume. His 
preface to volume VI which deals with grammar & lexicon and rhetoncs 1৯ 
but a thought-provoking dissertation of 339 printed pages on history and 
development of Sanskrit grammar & lexicon and rhetorics in several schools, 
Description of individual mss covers all necessary information, technical and 
academic. 

Extensive tour and search of mss led Sastriji to discovering some very 
important Sanskrit texts which helped substantially in rebuilding ancient 
history of our land and people. An anthology of verses which he found and 
named Kavindra-vacana-samuceaya, for example, was edited by F. W. 
Thomas (1912) and published under Bibliotheca Indica Series (No. 208). The 
complete text. when recovered subsequtly and edited by Professor Gokhale 
and Dr. D. D. Koshambi in 1957 under the caption viz. Subhdsitaratnakosa, 
revealed that the same was compiled by one Vidyākara or Vidyadhara, a 
resident of Jagaddal Mahavihar in North Bengal in 10th-1 ith century A.D. 
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Buddhasviamin’s BrharkathaNlokasamgraha also saw the light of the day when 
it was located by Sastriji and edited by Sri Renou in French. His other 
discoveries include Kalacakrayana, along with a commentary thereon. 
Ksanabhangasiddhi, Apohasiddhi, Anvayavajra, Vajrdvali, Hevajraraina, 
Kuttanimata ew. all in old Bengali script testifying to the millennium-old 
history of the script. 

Haraprasida edited many of the texts he procured in ms form, under 
Bibliotheca Indica Series of the Asiatic Society or otherwise. They include 
Saundarananda by Asvaghosa (3.1. 192), Rdmacarita by Sandhyakaranandin, 
Valldlacarita by Anandabhatta (B. L 164), Catuhsartikd by Aryadeva, 
Brhaddharmapurana, Brhatsvayvambhipurdna, Saunakasdstra etc. Under the 
caption viz. Six Buddhist Nyaya Tracts (B. l. 185) Apohasiddhi, 
Asanabhangasiddhi and Ksanabhanga-siddhi Vvatirekdtmika by Ratnakirti, 
Avayavinirdkarana and Sa@mdanya-diisana-dik- prasāritā by Pandita Asoka and 
Antarvyaptsamarihana by Ratnikarasanti were edited by him. As editor of 
Ratnukirti's works he went to the extent of sending photographs of ms to 
Dr. Poussin of Ghent, Mr Thomas of the India Office and Professor Th. de 
Scherbatski-Karpovka of St Petersrburg “who would help me from Tibetan 
and Chinese translations’. But it was found that no Tibetan or Chinese 
translation existed. Even then he was thankful to them in general and Dr. 
Poussin in particular “for his invaluable advice and suggestions made’ The 
Buddhist authors of the ninth and the tenth century A.D. fascinated him. He 
also edited Vidviapan's Kirtilald and located Jyotiri§vara Thakur's 
Varnaratndkara, both in Maithili. Besides, Kasiddsi Mahabharat. (adiparvan), 
Dharmamarigala, Bauddha Gan o Doha, Ramadi Pandit’s Stinyapurdna are 
some other texts edited by him. ; 


Sastriji was a prolific writer as well. He contributed a number of articles 
right from the one entitled Bhdratamahila (1282 B.S.) to “Bangadarsan’ edited 
by Bankimchandra Chattopadhyay. Bankim and Ramdas Sen had helped him 
shaping his mindset as a devoted researcher of history and culture of India 
before he became an associate of R.L. Mitra at the Asiatic Society. He 
contributed no less than fifty articles to Society's Journal on various aspects 
of oriental learning. His articles in Bengali published in ‘Narayana’ edited 
by Chittaranjan Das and so on took up such topics as Kālidāsa, Jayadeva, 
Candidasa, Vidyapati, Bengali Script. Dhoyi's Pavanadiita, Sanskrit Schloars 
viz, Binesvara Vidyalahkira, Kasindatha Vidyanivasa, Ratndikaragdnti, 
Brhaspati Rayamukuta, Bharatamllika. Ramaminikya Vidydlahkadra etc. That 
all this paved the way to understanding our intellectual culture in a better 
way need not be overemphasied. It is with the same in view that he dealt 
with the role of Sanskrit in modern India in his presidential address at the 
Lahore session of All India Oriental Conference in 1928 and authored two 
books viz. The Educative Influence of Sanskrit (1916), Bird's eye View of 
Sanskrit Literature (1917), and an article viz. Lokayata, in University Bulletin 
No. 1, Dacca (1925). 
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His organisational and addministrative capabilities led him to stewarding 
Sanskrit College, Kolkata, Bangiya Sahitya Parisad and the Asiatic Society 
with definite marks of remarkable success. It is he who introduced post- 
graduate studies in Sanskrit at the Sanskrit College in 1896. He was a widely 
respected personality whom Bankimchandra, the nineteenth century stalwart 
referred to as a reliable friend and academic compatriot in one of his articles 
on Oriental lore. The obituary notes at his sad demise in 1931 in Vol. XIV 
of the Sanskrit Sahitya Parisad Patrika, Kolkata by Paficanana Tarkaratna 
etc. speak a lot of the nation’s appreciation of his outstanding contributions 
(0 oriental learning and research. In any further academic ventures towards 
culture studies in the proper sense of the term, Haraprasada Sastri’s name 
shall stand as the beacon to lead to the path of success. Ganganath Jha once 
called him ‘the real father of Oriental Research in Northern India’. The entire 
world of oriental scholarship now henefits from his guiding strides. 
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Haraprasad Shastri, famous Sanskrit scholar was called “the father of Oriental 
research in northern India" by Mahamahopadhyay Ganganath Jha. Haraprasad 
lost his father at an early age and completed his education against great odds. In 
spite of adverse circumstances he was the only student to secure a first class in MA 
from the Sanskrit College in 1877. With this distinction he also received the honorary 
title of ‘Shastri’, Starting as a teacher at Hare School in his distinguished career he 
served at various times at the Lucknow Canning College. Presidency College, 
Calcuta, Sanskrit College and the Dhaka University. 


A pillar of the Asiatic Society, Haraprasad took up in earnest the work of collection, 
compilation and preservation of old manuscripts. He travelled all over north India 
and to Nepal in search of ancient Sanskrit ‘puthis’. One of his most famous 
discoveries were the Charyabada manuscripts which he later edited and published 
with a lengthy preface. He wrote several treatises on ancient Indian society, culture 
and religion based on the source material he had collected. 


Haraprasad has been called a pioneer in the field of research into ancient literature 
and culture and these involved in the reconstruction of the ancient Indian history 
shall remain indebted to him, The sketch above is his ancestral home at Naihati. 
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